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শারখুল-ইসলাম মাওলানা শাববীর আহমদ ওসমানী (রঃ)-এ 
_একটি আশার বাস্তব রগ 


আল্লাহ তায়ালার লাখ লাখ শোকর যে, ১৯৫৭ সালের শেষ দিকে বোখারী শরীফের 
বাংলা তরজম] প্রথম খণ্ড আত্মপ্রকাশ করে। ধর্ম পিপাসু পাঠক সমাজে যেরূপ দ্রুত 
গতিতে উহার প্রসার লাভ হয় এবং যেরূপ ব্যাপকভাবে উহা বাংলার মোসলমান ভাইদের 
নিকট সমাদৃত হয় তাহা সাধারণ দৃষ্টিতে বিশ্ময়ের সৃষ্টি করে। শত চেষ্টা সত্বেও দীর্ঘ 


দিন যাবৎ উহার চাহিদা পুরণ করা সম্ভব হয়না। ইহা দ্বারাই অপরিসীম জনপ্রিয়তার 
কিঞ্চিৎ ধারণা করা যায়। 


এতন্তিন্ন সবোপরি বিস্ময়ের বিষয় হইল--আমার স্তায় বিগ্তা-বুদ্ধিহীন, জ্ঞানশূন্ত অযোগ্য 
লোকের হাতে উহার সঙ্কলন কাৰ্য্য সমাধা! হওয়া। আমার 'বাংল! ভাষা শিক্ষার শেষ 
সীম! শুধুমাত্র গ্রাম্য মসজিদের প্রভাতী মুন্সিয়ানা মক্তবে কলা পাতার শ্রেনী পর্য্যন্ত । 
এই শ্রেণীর শিক্ষিত মানুষের পক্ষে বোখারী শরীফের ন্যায় মহান কিতাবের বিষয়বস্ত 
সমূহকে বাংল! ভাষায় শুধু রূপদান করাই একটি নিশম্ময়কর ব্যাপার । অতএব যাহারা 
আমার ভাষার যোগ্যতা সম্পর্কে ওয়াকেফহাল রহিয়াছেন তাহাদের জন্য আর বিম্ময়ের 
সীমা থাকে নাই । 


এইরূপে চতুদিক হইতেই কিছু কিছু বিশ্ময়ের সড় ও আলোড়ন স্থষ্টি হইয়াছে। 
এইসব বিস্ময়কর বিষয়সমূহ আমি লক্ষ্য করি নাই এমন নহে, কিন্ত আমি তাহাতে 
মোটেই বিস্মিত হই নাই, বরং এই সবের অন্তরালে সীমাহীন রহমতের অতল সমূদে 
তরঙ্গ স্ষ্টি করিতে পারে এমন একটি বস্তুর প্রতিক্রিয়াকে আমি নিবিড়ভাবে নিরীক্ষণ 
করিতেছিলাম | 


বিগত ১৯৪৪ সনের ঘটনা-_-আমি স্বদেশ হইতে বিজ্ঞ ওন্তাদগণের অধ্যাপনায় ছেহাহ্‌- 
ছেত্তা তথা আরবী বিদ্যালয় সমূহের সর্বশেষ ক্লাশ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া! পুনরায় কেবলমাত্র 
ছেহাহ্‌-ছেতা হাদীছসমূহ বিশেখরপে অধ্যয়নের উদ্দেশ্যে দেশ হইতে বাহির হই। তখনও 
আমি শায়খুল ইসলাম মাওলান। শাবধীর আহমদ ওসমানী রহমতুলাহ আলাইহের দর্শন 
লাভ করিয়াছিলাম না। কিন্তু ঠাহার অসাধারণ ব্যক্তিত, প্রতিভা ও জ্ঞান-ন্র্যের কিরণ 
সমহ খানা তাহার গ্রশ্থাবলীর পাতায় পাতায় বিরাজমান ছিল এবং ভাঙ্গার অতুলনীয় 


( ১ ) 
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মনোমুগ্ধকর গুণাবলীর প্রতিভা যাহা পাক ভারত বরং বিশ্ব-আলেম সমাদ্রকে মুখ করিয়। 
রাখিয়াছিল; এই সবের আকর্ষণে আমি ভাহার প্রতি ছুটিয়া যাইবার আশ্কাঙ্থার ধৈর্যের 
সীমা অতিক্রম করিয়! ফেলি। অতঃপর যখন তাহার দেওবন্দস্থিত বাস ভবনে উপস্থিত 
হুইয়। তাহার দর্শন লাভের সৌভাগ্য আমার হইল তখন আমার অন্তরের যে অবন্থ। 
হইয়াছিল তাহ! বর্ণনাতীত। 

তারপর তথা হইতে আমি বোশ্বাইর নিকটগ্থিত সুরাত জিলার অন্তর্গত “ডাভেল' 
নামক স্থানে অবস্থিত সুবিখ্যাত মাদ্রাসায় পৌছিলাম। মনে বড় আশা যে, শায়খুল- 
ইসলাম (র:)-এর নিকট বোখারী শরীফ অধ্যয়নের সৌভাগ্য লাভ করিব, কারণ তিনি 
সেই মাদ্রাসায় এই মহান কিতাবখানার অধ্যাপক | কিন্ত আল্লার খুদরতের শান যে, 
অধলীলাক্রমে আমার সে আশা পূরণে নানারূপ বাধা-বিপন্তি ও দীর্ঘ-সুত্রিতার স্গ্টি হইতে 
লাগিল যাহা কিছুতেই শেষ হইতে ছিল না। এমনকি সেই দীর্ঘ-সুত্রিতার কারণে তথ! 
হইতে কিরিয়া আসার দুশ্চিন্তা আসিতে লাগিল। প্রায় দীর্ঘ ঢার মাস কাল এইরূপে 
আশা-নিরাশার তরঙ্গ দোলায় হাবুডুবু খাইতেছিলাম। কিন্ত আল্লার শোকর যে, এরই 
মধ্যে নানাপ্রকার শুভ স্বপ্প আমার এসব ছশ্চিন্তার লাথন বরিয়া আমাকে স্বীয় আশ।- 
আকাঙ্খা! হইতে পদগ্মলনে প্রবলগ়ূপে বাধ! প্রদান করিতেছিল। 

একটি স্বপ্ন ত আমার শুভ ভবিষ্যতের শুষ্প্ সুসংবাদ বহনে আশ্চর্ম্যজনক ভাবে 
বাস্তবায়িত হইয়া আমাকে পান্না দিল। যাহার বিবরণ এই-- 

দেওবন্দ সাদ্রাসার হাদীছ শিক্ষক সাওলানা ছৈয়দ আছগর হোসাইন (রঃ) যিনি 
একজন সুপ্রসিদ্ধ প্রবীণ ওলীউল্লাহ বুজুর্গ ছিলেন। মোজাদ্দেদে-জমান মাওলানা আশরাফ 
আলী থানভী (রঃ) এবং শায়খুল ইসলাম মাওলানা শাব্বীর আহমদ (রঃ) শ্রেণীর ওলী- 
উল্লাহগণের সময়ে তাহাকে বিশেষ শ্রদ্ধার পাত্র মুরবনী শ্রেণীর ওলীউললাহ বুজুর্গ গণ্য করা 
এইত। আমার দেশীয় ওন্তাদগণের এবং দেওবন্দী সমস্ত আলেমগণের তিনি ওস্তাদ 
ছিলেন। তাহাদের শ্রদ্ধাপূর্ণ আলোচনায় আমি নরাধমেরও তাহাকে দেখার পূর্ব হইতেই 
তাহার প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধা ও মহদ্দৎ ছিল। তিমি ওলামাদের খুখে হযরত মিঞ। সাহেব 
বলিয়! পরিচিত ছিলেন । দেশ হইতে “ডাভেল” যাওয়ার পথে কিছু দিন আমি থানাভবন 
খানকার ছিলাম; তখন মাওলানা থানভী রহমতুল্লাহে আলাইহের ওফাত হইয়াছে অধ 
কিছুদিন পূর্বে। খাঁনকায় আনেক অনেক বুহূর্গেরই গমনাগমণ ; হযরত মিএা। সাহেবও 
তথায় তশরীক আনিয়াছেন । এই সর্বপ্রথম আমি ভাহার দর্শনের সৌভাগ্য লাভ 
করিলাম । খানকার মসঞ্জিদে তিনি নামায পড়িতেছিলেন আমি তাহাকে পাখার বাতাস 
দেওয়ারও সুযোগ পাইয়াছিলাম। খানকীয় অবস্থানরত “তুরশাহ” নামক এক মজযুব 
বুজুর্গ আমার হাত হইতে পাখা ছিনাইতে চাহিলে হযরত মিদ্ধ। সাহেব ভাহাকে বাধা 
দিলেন এবং পাখা করার সৌভাগ্য আমার জন্যই থাকার জাদেশ করিলেন। 
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ঞ্ডাভেল” মাদ্রাসায় পৌছিয়া শায়খুল-ইসলাম গেঃ)কে পাইবার আশা-নিরাশার টানা 
হেঁচরায় জীবনের সর্বাধিক ব্যকুলতায় কাল কাটিতেছিলাম। তখন একদিন রাত্রে স্বপদে 
দেখি, আমি ডাভেল যাত্রার পথে এক মসঞ্জিদে উপস্থিত হইয়াছি এবং হাতের হুটকেস 
সম্মুখে রাখিয়া দুই রাকাত লামা পড়িয়াছি। নামাধান্তে মসজিদের এক প্রান্তে কিছু 
লোক জামায়েত দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম এ স্থানে কি? এক ব্যক্তি বলিল, এ স্থানে 
হযরত মিঞ1] সাহেব আছেন। আমি খুটকেসটা ফেলিয়াই তথায় বাইয়া বসিলাম । 
মজলিস শেষ হওয়ার পর আসিয়া দেখি, আমার নুটকেসট। চরি হইয়া গিয়াছে । 
তৎক্ষণাৎ ছুটিয়। যাইয়া! হযরত মিএ। সাহেবকে বলিলাম, আমি ডাভেল যাইতেছি 
আপনার মজলিসে সসিয়াছিলাম; আমার স্বটকেসট। চুরি হইয়া গেল; ডাভেল যাত্রা 
অশুভ মনে হয়। হযরত মিঞা সাহেব স্বপ্নে যে উত্তর দিঘাছিলেন আজও উহার শব্দ 
আমার কাণে ধ্বনিত মনে হয়। তিমি বলিলেন & 5৯ (৫1 অন 512 ণয়াও ও 
শেষ ফল ভাল হইবে ৷” | 


এই শুভ স্বপ্নের আলিঙ্গনে আশার প্রাবল্য নিরাশাকে পরাস্ত করার উপক্রম ; এরই 
মধ্যে একদিন দেখি, ডাভেল মাদ্রাসার ছাত্র-শিক্ষক ছুটিয়া চলিয়াঞ্থে। জিজ্ঞাসা 
জানিলাম, ডাভেল গ্রাম সংলগ্ন এসিম্লকণ গ্রামে হযরত মিঞা সাহেব আসিয়াছেন। 
আজ আমি নিদ্রান্ধ নহি, বাস্তব দেখিতেছি। আমিও ছুটিলম ; হগরত মিঞা সাহেবের 
মজলিসে যাইয়া বসিলাম । কিছু সময় পর লোকজন চলিয়া যাইতে লাগিল; সর্বশেষ 
মাদ্রাসার মোহতামেম সাহেব এবং আমার পাল! ; তখন তথায় অন্য কেহ নাই। 
মোহভামেম সাহেব হয়রত মিঞা সাহেবের খেদমতে আমার প্রতি ইশারা করিয়। অভিযোগ 
পূর্বক বলিলেন, হযরত এই ছেলেটি মাওলানা জফর আহমদ সাহেবের ছাত্র, আমাদের 
মাদ্রাসায় আসিয়াছে; সে ঢলিয়া! মাইতে ঢায়; তাহাকে একটু নছিহত করুন। হযরত 
মিঞ1 সাহেব মাওলানা জফর আহমদ সাহেবের প্রসংশা করতঃ আমার প্রতি ম্মিণ 
তাকাইয়! বলিলেন, & 5৯ (৫৭1 ৮৮০ ঠত যাইও লা; ভাল হইবে । 


সি 


স্বপ্ন আর বাস্তবের এই অপুর মিল; আমি ইহাতে অভিভুত হইয়া আশার "আনন্দে 
ডাঙ্েল মাদ্রাসায় স্থিরিপদ হইয়া হিল'ম 


আমার আশার প্রভাত উদীয়মান হইতে দেখা যাইতে পাগিল। শায়খুল ইসলাম রে:) 
তথায় তশরিক আনিলেন। শান্রাসার ছাত্রবন্দ আমরা সকলেই আনন্দে আত্মহারা । 
আমরা তাহার সাক্ষাৎ লাভ করিলাম এবং সকলে মোছাফাহা করিলাম । সকলের মধ্যে 
তিনি আমাকে ঠাহর করিতে পারিলেন নাঃ কিন্তু আমার পরম সৌভাগ্য যে, পূর্বে 
অনেক চিঠিপত্র লেখার দরুন নরাধমের নামটা ওাহার মনে গাথা ছিল। রাত্রিবেলা 
অন্তান্ত ছাত্রদের নিকট তিনি ছিচ্ঞাসা করিলেন-শাজিভুল হক নামের ভালেন-এলম 


[ ৬] wWww.almodina.com 
এখানে আছে কি? সকলেই বলিল--জী ঠা (তাহার খেদমতে উপস্থিত হওয়ার সংবাদ 
আমাকে দেওয়া হইল । শায়খুল-ইসলামের মুখে আমার নাম! আমার আনন্দের সীমা 
রহিল না। আমি তাহার খেদমতে উপস্থিত হইলাম । স্েহভরে তিনি আমার প্রতি 
তাকাইলেন। তখন হইতেই তাহার আন্তরিক স্সেহ আমাকে সৌভাগ্যশালী করিল। 

সেই জীবনে শায়খুল-ইসলাম রহমতুল্লাহ আলাইহে বিভিন্ন সময়ে কয়েকটি সেহপুর্ণ 
বাক্য আমাকে সন্দোধন করিয়া বলিয়াছলেন। বাকাগুলির প্রতিটি অক্ষর আমার অন্তরে 
খচিত রহিয়াছে । উহার প্রতিটি অক্ষর কিরূপে বাস্তবে রূপায়িত হইতে দেখিয়াছি তাহ? 
পাঠকবন্দের সম্মুখে তুলিয়া ধরার জন্তই উল্লিখিত ইতিহাস সংক্ষেপে ব্যক্ত করিয়াছি । 
একদা তিনি আমাকে বলিলেন-- 
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অর্থ--“এই বংসর আমায় নিকট অধ্যয়নে তোমার আগমন অত্যন্ত শুভ ও সময়োচিত 
হইয়াছে। ইতিপূর্বে আমি অন্তত: আরও দশবার বোখারী শরীফ পড়াইয়াছি। আমার 
ইচ্ছা--বিগত দশ বৎসরের সমুদয় অভিজ্ঞতার সমষ্টি আমি এই বৎসর শিক্ষাদান করিব! 
মনে হয়, ইহাই আমার শিক্ষাদানের শেষ বৎসর । 

ফাসী ভাষায় একটি প্রবাদ আছে--১৪ 35 ৪৩১৪৩ ৩৪ 58 5392) ১১ “আল্লার প্রিয় 
বান্দাগণ যাহ! বলিয়া থাকেন তাহা যেন চাক্ষুস দেখিয়াই বলিয়। থাকেন 1” | 

শায়খুল-ইসলাম (রঃ) সম্ভাব্যাকারে যে কথাটি প্রকাশ করিলেন যে, “মনে হুয়_ ইহাই 
আমার শিক্ষাদানের শেষ বৎসর” তাহার উক্তিটি যেন নির্দ্ধারিত সত্যের ভবিষ্যদ্বাণী ছিল 
যাহা অক্ষরে অক্ষরে রূপায়িত হইয়াছে। 


আল্লাহ তায়ালার লাখ লাখ শোকর-তিনি এ বৎসর বিশেশ যত্ধের সহিত বোখারী 
শরীফের অধ্যাপনা শেষ করিলেন। অতঃপর বংসর শেষে মাদ্রাসা বন্ধ হইলে তিনি 
দেওবন্দস্থিত স্বীয় বাস-ভবনে প্রত্যাবর্তন করিলেন। আমিও তাহার সঙ্গে সঙ্গে রহিলাম, 
এমনকি আমাকে তিনি অতি যন্ব ও আদরের সহিত স্বীয় বাস-ভবনেই রাখিলেন। 
আমি প্রায় এক বংসর তাহার স্সেছে মমতার সাহচর্ধেয থাকিলাম।  অধ্যাপনার 
সময় তাহার বণিত তথ্যপুর্ণ ব্যাখ্যা ও অমূল্য বর্ণনা সমূহ যাহা! আমি পাওলিপি 
করিয়৷ রাখিয়াছিলাম উহার পুনলিখন কার্ধ্য করিতেছিলাম এবং তাহার সংশোধনও 
গ্রহণ করিতেছিলাম। ইতিমধ্যেই তিনি তন্বশ্য হয়া পড়িলেন, যেই রোগে তিনি দীর্ঘ 


4 wWWww.almodina.com 
এগায় মাস রোগ শয্যায় শায়িত রহিলেন। এই দিকে সমগ্র দেশে রাজনৈতিক পরি- 
বতনের ঝড় বহিতে লাগিল। মোসলেম সমাজে নেতৃস্থানীয় লোকগণ তাহাকে রোগ 
শয্যায় অনসর দিলেন ন! ৷ ধীরে ধীরে তিনি মোসলেম সমাজের রাজনৈতিক জীবন-মরণ 
সমস্যার একমাত্র সমাধান পাকিস্তান আন্দোলনকে অযু করার সংগ্রামে জড়িত হইয়! 
পড়িলেন এবং ভাতিকে রক্ষা করার দায়িত্ব পালনে সক্রিয় অংশ গ্রহণকারী অণ্রদূতগণের 
অন্ততম প্রপানরূপে তিনি কার্য চালাইয়া যাইতে লাগিলেন। অতএদ দীর্ঘ এগার মাস 
কাল পর তিনি রোগযুক্ত হইলেন বটে, কিন্ত তাহার গোট! জীবন রাজনৈতিক যুদ্ধে 
মোসলেম জাতিকে রক্ষা করার কার্যে উৎসর্গ হইয়! গেল। পাকিস্তান কায়েম হইল, 
তিনি পাকিস্তানের সর্বপ্রথম সাবভৌম পরিষদের প্রধানতম সদ মনোনীত হইলেন । 

এইর্ূপে তাহার জীবন-সনুদ্রে পতি অধ্যাপনার দিক ছাড়ি] অন্ত দিকে প্রবাহিত 
হইতে বাধ্য হইল। জীবনের শেষ মূহুত পর্যন্ত তিনি পাকিস্তানের শাসনতন্ত্রে ইসলামী 
আদর্শ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা হইতে অবকাশ পাইলেন না। ও উদ্দেশ্য সাধনের চেষ্টায় তিনি 
ভাওয়ালপুর সফর করিলেন। তথায় হঠাৎ হৃদরোগে আক্রান্ত হইয়া চিরতরে এই 
জ্যোতিময় সূর্য্য ১৯৪৯ সনে অস্তমিত হইয়া গেল। 

১৯৪৪ সনে তিনি যে বলিয়াছিলেন, “মনে হয়--এই বৎসবের অধ্যাপনাহ আমার 
শেষ অধ্যাপনা 1” তাহার সেই ধারণাই বাস্তবে রপায়িত হইল-_ 

১৪ 9$ ৮১৪১ ০৪ 5 তন) 9১১৪ “আল্লার অলিগণ যাহ! কিছু সপ্রিয়া থাকেন তাহা 
সেন চাক্ষুশ দেখিধাই বলিয়া থাকেন”। বাস্তবিকহ ১৯৪৪ সনের পর তাহার অন্যাপনার 
যুগ আর ফিরিয়া আসে নাহ। | | 

১৯৪৪ সনে তিনি এই নরাধমকে লক্ষ্য করিয়া আরও একটি কথ! বলিয়াছিলেন, সেই 
কথাটিই এখানে বিশেষরূপে উল্লেখ যোগ্য । তিনি বলিয়াছিলেন__ 

si ৫482 (583 ৮০১ 42 ৬5 0৮০ wt” ALS ~~ 23S ০-) es ০৪ ১,৫০৩ 


«আমি আশা করি আমার বদিত কিছু বিষয়বন্ত বাংলাদেশে তোমার দারা প্রসার লাভ 
করিবে 1” দীর্ঘ ১৪ বৎসর পুর্বে ১৯৪৪ সনে শায়খুল-ইসলাম রহমতুল্লাহে আলাইহে 
উল্লিখিত উক্তিটি আমার কানে এখনও ধ্বণিত মনে হয়। ১৯৫৭7৫৮ সন হইতে বোখারী 
শরীফের বাংলা তরজমা বাংলার মোসলমান ভাইবোনদের হস্তে সমাদৃত হওয়া 
আরম করিলে পর শায়খুল-ইসলাম রহমঞুল্লাহে আলাইহের উল্লিখিত উক্তিটির বাস্তবরাপ 
আমার ঢোখে ভাসিয়া উঠিল। 


বোখারী শরীফে ধনিও একটি হাদীছে'কুদসীতে বণিত আছে-_আল্লাহ তায়ালা বলিয়া- 
ছেন, “কোন বান্দা যখন আমার প্রিয় হইয়া খায় তখন লে গামার নিকট যাহাই 
প্রত্যাশা করে আমি তাহাই তাহাকে দান করিয়া থাকি ।” 
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রক্ুল ও নবীগণ মানবের হেদায়েতের প্রতি কিরূপ লালায়িত থাকেন কোরআন 
শরীফের একাধিক আয়াতে উহার আভাস পাওয়া যায়। আল্লাহ তায়ালা রসুলুল্লাহ (দঃ)কে 
বলেন ৮১৯১০ 7৮ 15) 2১8 1 ৬৪১ ৫৯005) পমক্কার খুরদ্ধর কাফেররা 
ঈমান আনিতেছে না সেই অনুতাপে আপনি নিজেকে হালাক করিয়া দিবেন মনে হয় ।” 
রস্তুল ও নবীর নায়েব--আল্লার ওলী ও খাটী আলেমগণ সাধারণতঃ সেই প্রকৃতিরই 
হইয়া থাকেন। ৃ ks 


শায়খুল ইসলাম রহমতুল্লাহে আলাইহেয় অন্তরে বাংলার মোসলেম সমাজের প্রতি 
আকৃষ্টতার উদয় হইল, কিন্ত তিনি বাংলাভাষী ছিলেন না। সুতরাং তাহার মনের এই 
আকর্ষণের অছিলায় আমি নরাধমের অদৃষ্ট-নক্ষত্র চমকিয়া উঠিল । 

শায়খুল-ইসলান (রঃ) আল্লাহ তায়ালার দরবারে কিরূপ প্রিয়পাত্র ছিলেন, এখানে 
উহার সম্যক পরিচয় পাওয়! যায়। তিনি নেহাত মামুলী ও স্বাভাবিক ভাবে ঘে উক্তিটি 
করিয়াছিলেন আল্লাহ তায়ালা সর্বশক্তিমান তাহার সেই উক্তি নিস্ষল ও প্রতিক্রিয়াহীন 
যাইতে দিলেন না। বরং তাহার সেই উক্তি ও আশাকে বাস্তবে রূপায়িত করিয়া 
তুলিবার বাস্তব ব্যবস্থা! ও অছিল। স্ষ্টি করিলেন । কি আম্চধজনক ব্যবস্থা! আমার ম্যায় 
অযোগ্য নরাধম যাহার বাংল! ভাষা শিক্ষার শেষ সীমা ও বিদ্যার দেড় সন্বব্ধে পুর্বেই 
ব্যক্ত হইয়াছে; এতদসত্েও এই অযোগ্য নরাধমকে আল্লাহ তায়ালা স্বীয় অপার করুণা 
বলে এতটুকু তৌফিক দান করিলেন মে পিতান্ত মামুলী সাধারণভাবে হইলেও বাঙ্গাল! 
ভাবী মুসলিম ভাইবোনদের যোধগন্য বাংলা ভাষার মাধ্যমে মহান কিতাব বোখানী 
শরীফের বাংল। অনুবাদ পেশ করিতে সঙ্গম হইলাম । (সমস্ত প্রসংসা আল্লাহ তায়ালার ৷ ) 


মান-মধাদার ভাবা বলিতে আমার অস্বাদে মোটেই নাই, কিন্তু আমার গায় অযোগ্য, 
বাংলা ভাবায় দখলহীন ব্যক্তির পক্ষে বোখারী শরীফের মত মহান ফিতাৰকে বাংল। 
ভাষায় রূপ দানই নি:সন্দেহে এক বিশয়কর ব্যাপার | 

এতদ্যতীত বোখাদী শরীফের অনুবাদ বাংলায় মুসলিম ভাই-বোনদের নিকট খেরপ 
সমাদৃত হইয়াছে এবং যে একার বিহ্যৎ গতিতে ইহার প্রসার লাভ খঘটিয়াছে তাহাও কম 
আশ্চর্যের বিধয় নহে । কিন এই সবই সম্ভবপর এবং সহজ্-নাধ) হইয়াছে এই কারণে 
যে, এই সবের মূলে ছিল বিগত ১১৪৪ সালে শায়খুল-ইসলান রহনভুর্াহ আলাইহের 
আশা-আকাখা মূলক বাক্যের পাপায়ণ | রনুলুলাহ হালামাহু আলাইহে সাল্লামের 
হাদীছ বোখারী শনীফে বাণিতি আছে 

৪1" এ ২০ se ৯515 J” ৬4) | lac ur | 


অর্থাৎ “আল্লাহ তাগ্লালার বান্দাদের মধ্যে অনেক ব্যঝি আছেন নাহার! ( নিএ 
উঞ্জিতে ) কোন কথ। দলিয়া ফেলিলে আল্লাহ ভাগালা তাহা অবশ্যই পুরণ করেম।” 


॥& ৯ ) 
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শায়খুল ইসলাম রহমতুল্াহে দে সেইরূণ বান্দাদের একপ্রন, বোখারী শরীফের বাংল। 
তরজমার ঘটনাবলী উহার একটি প্রকৃষ্ট নিদর্শন ও প্রমাণ ৷ 


প্রত্যেক পাঠক পাঠিকা সমীপে আমার বিনীত নিবেদন” তাহারা যেন শায়খুল 
৮সলাম রহতুলাহ আলাইহের পবিত্র আত্মার প্রতি ছাওয়াব-রেছানী এবং দোয়! ফরিয়! 
ওশছার হক আদার করিতে সচেষ্ট হল; প্রত্যেক পাঠকেরই তিনি ওস্তাদ । 


সঙ্গে সঙ্গে আরও এক্কটি অনুরোধ স্মরণ করাইয়া দিব যে আমার পিতা মরহুম 
হাভী এরশাদ আলীকে দোয়ার সময় ভুলিবেন না। তাহার অছিল। ও আপ্রাণ চেষ্টা 
এবং খালেছ নিয়তের বদৌলতে আল্লাহ তারানা আমাকে আপনাদের খাদেম হওয়ার 
তৌফিক দান করিখাছেন। আখেরাতের দৌলত ও সৌভাগ্য লাভের অছিল।-_ পোয়া 
ইত্যাদি লাভ করার সুযোগ দেখিলেই মরছুম মাতা-পিভার কথ। আমার মনে জাগিয়। 
উঠে এবং মনে চায় সেইরূপ সুযোগের সম্পূর্ণ টুকুই মরহুম মাতা-পিভার জন্য উৎসর্প 
কমি । বোখারী শরীফ বাংলা তর্জমার পাঠক পাঠিকাগণের পাশে আমি নরাধমের প্রতি 
প্লেহ-মমভার উদয় হইবে বলিয়া আমি আশা পোষণ করি, তাই তাহাদের নিকট আমার 
নিবীত প্রার্থনা, প্রত্যেকেই আমার মরহুম মাতা-পিতার রুহের প্রতি ছওয়াব-রেছানী ও 


দোয়! কঁরিবেন। 


ছে আল্লাহ ! আমি নরাধমের এই নগণ্য খেদমতটুকু কবুল কর, ইহার দ্বারা 
মোসলেম সমাজকে উপকৃত কর এবং ইহাকে আমার ও আমার মরহুম মাতা-পিতার 
মাগফেরাভের অছিল! বানাইয়। দাও । আমীন- আঙীন-_গামীন। 


রশ 


এপ আপা তি শপ পি 


বিষয় 

নবম অধ্যায় 
যাকাত | 
কাফেরদের পরিত্রাণ ও মুক্তি নাই 
রনুলুল্লার উপর ঈমান না আনিলে 
কোরআনের প্রতি ঈমান না আনিলে 
একমাত্র ইসলামেই মুক্তি 

মোমেন হওয়ার জন্য কি কি আবশ্যক 
আমল এহণীয় হওয়ার জন্ত ঈমান শর্ত” 
কাফেরের ভাল কর্ম নিশ্যল 

যাকাত আদায়ের অঙ্গীকার গ্রহণ 

যাকাত ন! দেওয়ার গোনাহ ও শাস্তি 
যে ধন সম্পদের যাকাত দেওয়া 

মালের হক আদায়ে মাল ব্যয় করা 

লোক দেখানো দানের পরিণতি 

হারাম মালের দান খয়রাত 
দান-খয়রাতের প্রতি অগ্রণী হওয়! চাই 
দান-খয়রাত অগ্প হইলেও প্রতিফল বেশী 


ধনের আকর্ষণ থাকাকালীন দান প্রশংসনীয় 


প্রকাশ্যে দান-খয়রাত কর! 

গোপনে দান-খয়রাত কর! 
অজ্ঞাতসারে অপাত্রে দান বরা 
অজ্ঞাতসারে পূত্রকে দান কর! 
প্রয়োজনাতির্িক্ত হইতে দান করিবে 
দান করিয়া! খোটা দেওয়া 
দান-খয়রাতের জন্ত সুপারিশ করা 
অমুসলিম থাকাকালীন দান-খয়রাত 
দান-খয়রাত কাধ্য পরিচালকের ছওয়াব 
স্ত্রী কতৃক স্বামীর ধন দান করা 
দান-খয়রাতের সুফল 

দাতা ও কৃপণের দৃষ্টান্ত 

উত্তম জিনিষ দান করা 


মটী-গর 


পৃষ্ঠা 


৩৮ 
8৫ 
8৭ 
৪৮ 


৪৯ 


৫২ 
৫8 
৫৫ 
৫৬ 
৫৬ 
৫৭ 
৫৮ 
৫৯ 
৬০ 


৬১ 
৬৩ 
৬৩ 
৬৩ 


৬৩৪ 


বিষয় 
দান-খয়রাত করা মোসলমানের কতব্য 
কি পরিমাণ মালে যাকাত ফরজ 
যে কোন বস্তু দ্বারা যাকাত আদায় করা! 
যাকাতে অপকৌশল করিবে না 
বিভিন্ন বস্তু যে পরিমাণের উপর 

যাকাত ফরজ হয় 
উটের খাকাত 
বকরীর যাকাত 
রৌচোর যাকাত ্‌ 
আত্মীয়-ঘজন্‌্কে যাকাত দান কর! 
ঘোড়া এবং ক্রীতদাসের যাকাত ফরষ নয় 
যেধদ-দৌলত অশুভ 
ভিক্ষাবৃতি হইতে নিবৃত্ত থাক! 
লিপ্সা ছাড়া ফোন কিছু হাছেল হইলে 


ধান-সম্পদ বাড়াইবার জন্য ভিক্ষা বর! 


কেমন মিসকীনকে দান করিবে 
উৎপন্ন দ্রব্যের যাকাত 
ফল কাটার সময় যাকাত আদায় করিবে 
দানকৃত বস্ত পুনঃ হয় কর। 
দানকৃত বস্তু দান এইণকারীর নিকট হইতে 
আসিলে সাধারণ মালের হায় গণ্য হইণে 
বাধ্যতামুলক: যাকাত আদায় কনা 
যাকাত দাতার জগ দোয়া করা 
কতিপয় বস্তুর উপর বাইতুল মালের হক 
সরকার কর্তৃক যাকাতের হিসাব লওয়া 
যাকাতের বস্তুসমূহ চিহিতত করা চাই 
ছদকায়ে-ফেতর 

দশম অধ্যায় 
হজ্জ 
শুদ্ধ হণ্নের ফজিলত 
মিন্ধাত বা এহরামের স্থান 
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পুষ্ঠা 


৮৭ 
৮৭ 


৮৮ 


বিষয় 

হজ্জের সফরে পাথেয় গ্রহণ 
এহরাম অবস্থায় সুগন্ধযুক্ত কাপড় ব্যবহার 
এহরামের পূর্যক্ষণে সুগন্ধি বাহার করা 
রনুলুল্লার এহরামের স্থান 
এহরাম অবস্থায় নি'ষদ্ধ কাপড় 
হজ্জের কাধা সম্পাদনে যানবাহন 
এহরাম অবস্থায় পরিধেয় 
এহরাম বাধিতে তল্‌ বয়া বলা 
ত্ল্‌লয়! 

এহরাম বাধিবার সময় আল্লার প্রশংসা 
কেবলামুখী হইয়া এহরাম বাধা 
হায়েজ-নেফাছ অবস্থায় এহরা ম 
তন্তের এহরামে এহরাম নির্ধারণ 
হজ্জের সময় 
হজ্জের প্রকার 
মক্কা শরীফ এবেশের পুর্বে গোসল 
কোন্‌ পথে মক্কায় প্রবেশ করিবে 
বাইতুললাহ শরীফের প্রতিষ্ঠা 
হরম শরীফের ফজিলত 
হরম শরীফে সকলের সমান অধিকার 
মকাস্থিত হযরতের বাড়ী 
হযরত ইব্রাহীমের আঃ) দোয়া 
কাব! *রীফ ইহজগতের ধারক 
বাইতুল্লাকে গেলাদফ আচ্ছাদিত রাখা 
কাব? শরীফের বিনাশ সাধন 
হজ রে-আসওয়াদ চুম্বন করা 
কাবার ভিতরে নামায পড়া 
বাইতুল্লার ভিতর প্রবেশ না বর। 
বাইতুষ্টার ভিতরে তকবীর বলা 
তওয়াফের মধে) রমল বর! 
ছড়িক সাহায্যে হজ. রে-আপওয়াদ চুম্বন 
বাইতুল্লার কোণকে ভক্তিভরে স্পর্শ বরা 
হন রে-আসওয়াদ চুহ্দন ঝর। 
মক্কায় পৌছিয়। সর্বাঞ্রে তওয়াফ করিবে 


পৃষ্টা 
৮৯ 


৯) 


১২১ 


১২৪ 
১২৩৬ 


১২৬ 


১১ 
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বিষয় পৃষ্ঠা 
নারী-পুরুষ একই সময়ে তওয়াফ করা ১২৩ 
তওয়াফ করাকালীন কথা বলা ১২৭ 
ফজর ও আছরের পরে তওয়াফ কর! ১২৭ 
কিছুতে আরোহণে তওয়াফ করা ১২৮ 
তওয়াফ ও উহার নামাযের মছআলাহ ১২৯ 
হাজীদের পান পান করানো ১৩০ 
যমযমের পানি দাড়াইয়া পান কর! ১৩১ 
ছাফা ও মারওয়ার ছায়ী ওয়াজের ১৩১ 
৮ই জিলহজ্ঞ জোহরের নামায ১৩৪ 
আরফায় অবস্থানের দিন রোযা না রাখা ১৩৪ 
যিনা হইতে আরফা যাওয়ার পথে ১৩৫ 
আরফার ময়দানে | ১৩৫ 
আরফায় অবস্থান আবশ্াক ১৩৭ 
আরফা হইতে মোযদালেফা। ১৩৭ 
মোযদালেফায় নামাযের সময় ১৩৮ 
মোষদালেফ! হইতে মিনা রওয়ানা ১৪০ 
তামাতে হজ্জ ১৪২ 
কোরবানীর জানোয়ারের উপর আরোহণ ১৪৩ 
কোরবানীর জানোয়ারকে চিহ্নিত কর! ১৪৩ 
কোরবানীর জানোয়ার সংশ্লিষ্ট দ্রব্যাদি 

্‌ খ্য়রাত কর! ১৪৪ 
স্ত্রীর পক্ষে স্বামী কতৃক কোরবানী ১৪৪ 
হাজীদের কোরবানী মিনায় হইবে ১৪৫ 
সিজ হস্তে কোরবানীর জানোয়ার জবেহ ১৪৫ 
কোরবানীর অংশ কসাইকে দিবে না ১৪৬ 
যে কোরবানীর গোশত কোরবানী দাতা 
খাইতে পারে ১৪৬ 
হজ্জের কার্যয সমূহে অগ্র-পশ্চাৎ করা ১৪৭ 
এতরাম খুলতে মাথ। কামানো ১৪৭ 
কঙ্কুর নিক্ষেপ করার মছআলাহ ১৪৮ 
বিদায়-তওয়াফ ১৫০ 
তওয়াফের পুরে খতু আরম্ভ ₹ইলে ১৫০ 
মোহাচ্ছা.ৰ অবতরণ কর! ১৭১ 
ভু-তুয়া স্থানে অবতরণ ১৫৪ 


বিষয় 
রহলুলার় বিদায়-হজ্জ 

হজ্জ উপলক্ষ য্যবসা-বাণিজয করা 
ওমরা বরা আবশ্যক 

হজ্বের পূর্বে ওমর করা 

প্মজানে ওমর! করা 

‘তানয়ীম’ হইতে ওমরা কয়। 

কি কি কাধে ওমরা পুর্ণ হয় 

হজ্জ বা জ্হোদ হইতে প্রত্যাবতণননালে 
হাদীছের 'প্রত্যাবত'নে সম্বল 
হজ্জ হইতে প্রত্যাবতণনে বাড়ীতে 
এহবামের পর এ্রতিবন্ধকের সন্মুখীন 
চুল কাটিধার পুর্বে কোরবানী করিবে 
হচ্ছের সফয়ে সংযমশীল হওয়া? 
এহরাম অবস্থায় বন্থজীব বধ করিলে 


এহরামযুক্ত ব্যক্ত অন্তের শিকার বরা 
ব্জীবের গোশত খাইতে পারবে 


এইরামযুক্ত ব্যজ্ত জীবিত যগ্চজীব 
এহণ করিবে না 


এহরাম অবস্থায় হরম শরীফে যে জীব 
বধ ফর! জায়েষ 


হরম শরীফের ঘাস-পাত। কাটিবে না 
এহরাম অবস্থায় রক্তমোক্ষণ ফর] 
*_» খিবা বর 


৮.৮... নিষিদ্ধ বস্তুসমূহ 
* ৮ গোসল কক 

*.. ৮... চাদর না থাকিলে 
৮». আস্ত্র সঙ্গে রাখা 


এইরাম হাতীত হরম শরীফে প্রবেশ কযা 
এহরাম অবস্থায় অজ্ঞাতসারে জামা পড়া 
হজ্জের পথে মৃত্যু হইলে 

শত ব্যক্তির পক্ষে হজ্জ করা 

বরণে অক্ষম ব্যক্তয় পক্ষে হজ্জ করা 
 অধাণ্ড ক্য়ন্ক ছেলে-মেয়ের হজ্জ 


১৮৯ 


১৮৯ 


১৯০ 
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বিষয় 

নারীদের হজ্ছ ঝরা 

হাটিয়া কাবা শরীফে যাওয়ায় মান্নত 

পবিত্র মদনায ফজিলত 

৯৫৩নং হাদীছ---আলী (রাঃ) এর নিকট 
কোন বিশেষ এলম ছিল ফি? 

মদীনার বৈশিষ্ট 

সদীনার অপর নাম ভাক্সবাহ 

মদীনার বসবাস ত্যাগ করা দু:খঙজ্নৰ 

সদীনাবাসীফে ধোকা দেওয়া 

দত্জাল মদীনায় প্রবেশ করিতে পাহিবে না 

মদীনা অসং লোক দগকে বাহির করে 

মদীনায় জন্য হগরভের দোয়। ও অনুরাগ 

ঈমান মদীনার প্রতি ধাবত হয় 

বেহেশতের বাগান সোনার মদীনায় 

৯৭০ং হাদীছ--লীলায় তার আকা হব] 


একাদশ অধ্যায় 
রমজানের ঘোযা ফরজ 


রোথার ফলত 


রমজান মাসর মধ্যাদা 

যোধা অবস্থায় মিথ্যায় লিপ্ত হওয়া 

গোযাদায়ের আনন? 

যৌন উত্তেজনা রোধে রোধা 

চাদ দেখার উপয় রোযা ও ঈদ নিভরশীল 

রমজানের চাদ দেখার পুর্বে রোযা রাখা 

নমঙজানের রাত্রে পানাহার জায়েয 

তাহ্বাজ্জ দেয় আজান সেহেরী খাওয়ার 
প্রতিবন্ধক নহে 

বিলম্বে সেহেরী খাওয়া 

সেহেবী খাওয়া ও ফজরের নামাধেয় 

মধ্যকার ব্যবধান 

সেহেরী খাওয়ায় বরকত লাভ হম 

দিনে রোযার নিয়ত করিলে 

রোমাদারের জানাবত অবস্থায় প্রভাত 


পৃষ্ঠা 


১৯৭ 


২৩১ 
২৩3 
২৩৯ 


২৪০ 


পাপ এত পল এ, ২০৭ ২০ - কল 
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ধিষিয় পু] বিষয় পু] 
রোধা অবস্থায় শ্রীর সহিত ধাম্পত্য ৃ কোন দিন ও বারকে রোযার জু 
বাবহায বয়। ২৪০ নিদিষ্ট কয়! ২৬৪ 
যোযা অবস্থার গোসল বরা ২৪১ ইয়াওমে আরফা--৯ই: ছিলইঙ্ছের রোযা ২৩৪ 
রোষা অবস্থায় ভুলবশত: পানাহার ২৪২ ঈদের দিন য্রোষা রাখা রি 
রোষা অধস্থায় মেছওয়াক করা .. . ২৪৩ আশুয়া--মহরমের ১০ তা রখের রোজা ২৬৬ 
রোষা অবস্থায় নাকে গাল দেওয়া ২৪৩ তারাবীয় নামায ই 
পোষা ভঙ্গকারী কার্ধা যরা ২৪৪ তারানীর নামাযের য্নাকাত সংখ্যা ২৭০ 
রোযা অবস্থায় রক্তমোক্ণ করা বা লাইলাতুল দরের ফজিলত ২৭৪ 
বমি আসা 8 ইঃ লাইলাভুল-কদয়ের সম্ভাব্য সময় ২৭৫ 
ছফয় অবস্থায় রোধ! রাখা বা ধা রাখা ২৪৬ রমজানের শেষ দশ ছান | ও 
রোযা কাজা করার অন্থমতি ২৪৭ 'এ'্তেকাফেক বয়ান | ক নও 
ছফর অবস্থায় অধিক কষ্টে রোষ! নিষিদ্ধ ২৪৭ এতেকাফে বাড়ীতে আসবে না লা 
সামর্থবান লোককে রমযানের বোষা রাত্রে এতেফাফের মানত মানিলে ue 
রাখিতেই হইবে $Y এ’তেন্কাফে মস জদে জায়গা ঘেয়াও । ২৭৭ 
রমজানের কাকা যো? আদায়ের নিয়ম ২৫৩ এ'তেক্কাফরত সামী র সহিত স্তর র সাক্ষাৎ ২৭৮ 
হায়েজ অবস্থায় পরিত্যক্ত রোযার কান] রমহ্ানের কুড়ি দিন এ'তেকাফ কর! ২৭৮ 
করিভে হইবে ২৫০ 
বান্ধা রোধা আদায়ের পূর্বে মৃতা ঘটিলে . ২৫০ দ্বাদশ অধ্যায় 
এফতারের সঠিক সময়. - . ২১. | তেজায়ত বা বযধসা-বানিজা--ভুমিফা ২৮১ 
এফতায়ে বিলম্ব নিও Rt হালাল-হার়ামের বিচার ২৮৮ 
BN A AME La ELL ২২২ | বাধসারীদের দান-খয়রাত আব ২৯২ 
ছেলে-মেয়েদের রোযা রাখ। ২৫২ নিভিক কালী রঃ 
রোযার দিন সর্য্যাপ্তের পরে পানাহার নিশা উপার্ডনে শীযিফ। নিবাহ করা ২৯৩ 
করা চাই ২৫২ ত্রয-বিক্রয়ের সময় নত ব্যবহার কর। ২৯৩ 
সেহেরীর সময় পর্যন্ত যোম। রাখ! ২৫৪ আক্ষন খাতকফে সময় দেওছা ৯৯৪ 
বন্ধুকে নফল রোয! ভঙ্গের কদম ধেওয়। ২৫৪ অন্ছম খাতককে মাফ কর। ২৯৪ 
শাবান মাসে য়োবা রাখা ২৫৫ ক্রেতা ও বিক্রেতার সত্যবাদী হওয়া ২৯৪ 
নফল রোযা রাখার নিয়ম ১৫৫ ভাল মন্দ মিশাল বন্ত বিক্রি করা ২৯৭ 
নফল রোযা রাখতে দেহের প্রতি লক্ষ | সুদ নিবিৰ বঙ্গীয় ও হারা ্‌ ২৯৭ 
রাখিধে ২৫৬ হুদ দাতা, গ্রহীতা, সাক্ষী, লিখক প্রত্যেকেই 
কাহারও খাতিয়ে নফল রোষা ভঙ্গ যয়া ২৩০ SHURE. 00g 
প্রতি মাসের শেষ ভাগে রোধ। রাখা ২৬১ ক্রপ-বিক্রয়ের সময় কসম খাওয়া ৩০৩ 


শুধুমাত্র শুক্রবার রোগা য়াথা ২৬১ দোধী যন্তয় ক্রেতা উদ্ধা রাখিতে চাহিলে. ৩০৪ 


বিষয় | পুষ্ট 
রক্তমোক্ষণ ব্যবসা করা. : ৩০৪ 
খাদ্যদব্য গদামজাত করা ৩০৪ 
ক্রয়-বিত্রয় নাকচের ক্ষমতা রাখা .. ৩০৬ 


একই বৈঠকে কথা হইতে ফিরিতে চাহিলে ৩০৭ 
জিনিষ হস্তগত হওয়ার পূর্বে বিক্রি করা ৩০৮ 
একজনের পক্ষ হইতে ক্রয়ের কথা চলাকালীন 


অন্ত ভ্রদের কথা বলা নিষিদ্ধ . ৩০৯ 
নিলাম প্রথায় দিক্রয় করা ৩১০ 
ক্রেতাকে ধোকা দেওয়া রা, ৩১১ 
স্পর্শের দ্বার! বিক্রি সাব্যস্ত কর! ৩১২ 


পশু হিক্রিয় পূর্বে ওলানে দুগ্ধ জমা করা. ৩১৩ 


এাম্য ব্যক্তিকে শইরে বস্তু বিক্রয়ের সুবোগ 


প্রদান করা চাই ৩১৩ 
আমদানীকারকগণ কড়কি পণ্য বিক্রি করার 
মধ্যে অন্তরায় সৃষ্টি করা ৩১৪ 
এক জ্ঞাতীয় বস্তুর মধ্যে বিনিময় ৩১৩ 


হ্ণ-যৌোপেযর বিনিময়ে বাকী ব্রয়-বত্রয্ব ৩১৭ 
ফল-ফসল অহুমান করিয়া সেই জাতীয় তৈয়ী 


বস্তুর বিনিময়ে বিক্রি কষা ৩১৮ 

কোন বৃক্ষের ফল ব্যবহারোপযোগী ইইবার 
পুর্বে ধিক্রি করা | ৩২০ 
ধারে ভ্রয়-বিক্রয় কর! ৩২১ 
এক জাতীয় বস্তুর ভাল-মন্দে বিনিময় ৩২১ 
ফলযুক্ত বৃক্ষ বিক্রি করা হইলে | ৩২৩ 
শুফ্ধ ফল-ফসল কীচার বিনিধ্রয়ে ৩২৩ 
শস্য-ফসল পুষ্ট হওয়ার পুর্বে বি ৩২৪ 
আমোসলেমের সঙ্গে ক্রয়-বিক্রয় করা ৩২৪ 
মৃত পশুর কাচ? চামড়া বিক্রি করা ৩২৫ 
ভবের ব্যবসা কর! ৩২৬ 
শরাব তথ! মদেয় ব্যবসা হারাম ৩২৭ 


কোন স্বাধীন মাগ্ষ বিক্রি করায় পরিণতি ৩২৭ 
সত প্রাণী এবং মুতি বিক্রি রুরা নিষিদ্ধ ৩২৮ 
কুকুর বিনয় করা এবং উহার অজিত অর্থ ৩২৯ 
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বিষয় পৃষ্ঠা 
অগ্রম ভ-বিকয় ৩৩৩ 
হক্ষেশোফার বিবরণ ৩৩৬ 
হনে শোফার অধিকারীকে প্রথমে 
আহ্বান করা ৩৩৬ 
পারিশ্রমিকে কাভ নেওয়া ৩৩৭ 
অগোসলেম শ্রমক নিয়োগ করা ৩৩৮ 
শ্রমিক মজুরী নিয়া না গেল তাহার | 
প্রাপ্য থাকিবে ৩৩৮ 
ঝাড় ফুক হত্যা দর বিনিময় এহণ করা ৩৪৫) 
রক্তমোক্ষণ কার্ষে'র পারিশ্রমিক ৩5১ 
ধীড়ের পাল ও প্রননের মজুরী ৩৪২ 
একজনের দেন] অন্য জনেয় উপর দেওয়া ৩৪৩ 
মৃত ৰ)ত্তিয় খণের ভার গিয়া লওয়া ৩৪৪ 
পণ ইত]াদিয় ব্যাপারে জামিন গ্রহণ কর! ৩৪৪ 
১১৩৫নং হাদীছ--আশ্চর্য্য ঘট ন! ৩৪৭ 
ভ্রাতৃত্ব ও দদ্দুত্ধ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া ৩৪৮ 
কৃ'ষকার্যা সন্বগ্ধীয় বিষয়াবলী 00 
বৃক্ষ য়োপণের ফজীলত ৩৫১ 
লাঙ্গল-জোয়!ল দোকদের মান নিয়স্তরে 
নিয়া যায় ৩৫২ 


বাগানের সেবার ধিনিময়ে উৎগম়্ের অংশ ৩৫৩ 
বগ? প্রথ! জায়েশ ৩৫৩ 
টাকা পয়সার বিনিময়ে জমে কেরায়া দেওয়া ৩৫৭ 


জমিনের নির্দিষ্ট স্থানের শস্যের শর্ত mn 
বর্গা শুদ্ধ নহে ূ ৩৫৭ 
উৎপস্লের অংশের বিনিময়ে বর্গ! দেওখ্া ৩৫৭ 
মত দিন আল্লাহ রাখেন ততদিনের জ্রন্ত বর্গ! ২৫৮ 
বেহেশতে যাইয়া জমি চাব করার ঘটনা ৩৬১ 


অনাবাদ ভূমিকে যে আবাদ করে ৩৬১ 


সেচ ও পানি সম্পর্কীয় বিষয়ের বিবরণ ৩৬২ 
পানির স্বতাধিকারী ক্বীম প্রয়োজনে অঞ্গণা ৩৬৩ 
আবশ্টফাতিরিজ্ঞ পানি হইতে গথেককে 

বঞ্চিত করা ৩৬৫ 


০০০০৮০০০০০০ 


বিষয় 
আবশ্যক বোধে প্রবাহমান নদী-নালার 
গতি রোধ করা 


~~ 


পিপাসা নিবারণ করার ফজীলত 


er 


পৃভিত জমির কোন অংশ নিদি? 
করিয়া নেওয়া 

পতিত জমি কাহাকেও দেওয়া 

পণ এহণ ও পরিশোধের বয়ান 

প্রাপকের তাগাদায় ক্ষুব্ধ না হওয়া 

দেনা মাফ লইতে পারিলে রেহাই 
পাওয়া যাইবে 

বণ হইতে আল্লার আশ্রয় প্রার্থনা করা 

ধণ পরিশোধে টাল-বাহান। করা 


দেউলিয়। ঘোষিত ব্যক্তর নিকট কাহারও * 


মাল থাকলে 
ধন্-সম্পদের অনিষ্ট সাধন নি্যদ্ধ 
মামলা-মকদ্দমা সম্পর্কে | 
বিচারকের নিকট অভিযুক্তের দোষ বল! 
স্বীয় প্রাপ্য ওয়া'সলের তাগাদা করা 
পথে পাওয়া বনত সম্পকে 
অপরের পশুর হুষ্ধ দোহন কয়! 
অন্তায় অত্যাচার ও অবিচারের পরিণত 
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৩৬৭ 
৩৬৮ 


৩৬৯ 


৩৭১ 
৩৭২ 
৬৭২ 


৩৭৩ 
৬৭৪ 
৩৭৯ 
৩৮২ 


৩৮৩ 


৩৮৪ 


৩৮৭ 


৩৮৭ 


বেহেশত লাভকারীদের পরস্পর আন্তায় অবিচার 


সমূহের কর্তন ও পরিশোধ 


৩৮৯ 


১৫ 
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শিখয় 

মৌসলমান পরস্পর জুলুম ও অত্যাচার 
করিতে পারে ন! 

মোসুলমান আতর সাহাহ্য করা 

অত্যাচারী হইতে প্রতি-শাধ এহণ বর। 

অত্যাচারিত হইয়াও ক্ষমা করা। 

অত্যাচারের থিধমঘ ফল 

সঙ্জলুমের বদদোয়াকে তয় করা 

অন্টের হক মাক করাইয়া লওয়া 

জায়গা- জমি অগ্তামরূপে দখল কযা 

অন্রমণ্ডি লয়! অন্যের হক ভোগ করা 

নগডং-বিধাদকারী ব্যক্তির পরিণতি 

মিথ্যা মোকদমা্র পরিণতি 

অন্থাক্মরূপে আগসাংকারীর ধন হহতে 

স্বীয় হক ওয়াসিল কর। 

প্রতিবেশীর প্রতি সহানুভূতি প্রদশন 

রাস্তা-খাটে বসা 

পথ হইতে কষ্টদায়ক বস্ত অপসারণ কর! 

পথের পারমাগ 


কাহারও মাল লুট ধরা বা ছিনাইয়। নেওয়া « 


মদের পাত্র হত্যাদ ভাঙগিয়া ফেলা 
বয় ধন রক্ষার্থে মৃত্যু 5ইলে ? 


অপরের বর্তন্‌ পেয়ালা ভায়া] ফেপলে 


০ 


পৃষ্ঠা 
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অবশ 
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সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ তায়ালার সন্ত ত খিনি > সারা জাহানের 
প্রহু-পরওয়াগদেগার | দর্মদ এ1ং সালাম সমস্ত 


ইভ রড uh Le EADY Pd AJA 


লী, ও রস্গলগণের ডি বিশেষতঃ নবী ও যসুলগণের সবপ্রধান ও 
সর্গতে্ যিনি--যিমনি আমাদের নবী এবং 


পা ডে পিঠ তা পাক পাশা Lee 
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সবশেষ নবী-- তাহার প্রতি দরদ ও সালাম এবং ভাহার পরিবারবর্গ” 
ও সমস্ত ছাহাবীগণের প্রতি 
» A || “A RAPT 
এবং কেয়ামত পযন্ত তাহাদের যত খশাটা ও পুর্ণ অনুসারী হইবেন-- 
তাহাদের প্রতি । 

4 Ee tt ৩০৯৭ i Liles alli 
আয় আল্লাহ! আমাদিগকে সেই অনুসারী ও দলভুক্ত বানাইবেন 
নিম কুপাবলে, হে দয়াময় সৰ্বাদিক দয়ালু ! 
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ৰহুমাকৰ ৰহীম আল্লাহ তায়ালার নামে 
নবম অধ্যায় ঠি 


যাকাত 


নামাম যেমন ইসলামের একটি স্তগ ও অপরিহ্বাধ্য ফরজ, যাকাতও তদ্রুপ ইসলামের 
একটি স্তম্ভত ও ফরজ । আল্লাহ তায়ালা কোরআন শরীফের বছ আয়াতে ফরমাইয়াছেন_- 


19 | পাপ IA 
§ 3230115513 ৪9121 1১51 “তোমর! নামায কায়েম কর অর্থাৎ উহাকে অতি 
উৎমরূপে আদায় কর এবং যাকাত দান কর।? 


যাকাতও নামাযের স্তায় হিজরতের পূর্বেই ফরজরূপে নিদ্ধীরিত হইয়াছিল। বোখারী 
শরীফ প্রথম খণ্ডে ৬নং হাদীছের মধ্যে এই দাবীর প্রাণ রহিয়াছে । আবু সুফিয়ানের 


1 ও রা Is পা ওটি AT 
বর্ণনার মধ্যে ছিল ১১০)-১13 ২52) 0 5) 0 অর্থাৎ এ নবী হওয়ার দাবীদার 
য্যক্তি “আমাদিগকে নামায ও যাকাতের আদেশ করিয়া থাকেন।” আবু সুফিয়ান হিজরতের 
পূর্বের অবস্থাই বর্ণনা করিতেছিলেন। 
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অর্থ £-ইবনে আব্বাস (য়াঃ) হইতে বণিত আছে---রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে 
অসাল্লাম মোয়াজ (রাঃ)কে ইয়াগান দেশে ( শাসনকর্তারূপে ) পাঠাইতেছিলেন; তখন তিনি 
তাহাকে (তাহার কাধ্যধারার উৎকৃষ্ট পন্থা শিক্ষাদান পূর্বক ফতকগুলি উপদেশ ও সতর্ব- 
বাণী দান করিলেন। হযরত (দঃ) বলিলেন, তুমি এমন এক দেশে চলিয়াছ যে দেশবাণী 
কেতাবধারী কাফের--ইনুদী-নাছারা; (তাহাদিগকে সহজ উপায়ে দীন ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট 
করিতে) প্রথমে তাহাদিগকে ধর্স-বিশ্বাসের ভিত্তি অর্থাৎ তৌহীদ ও রেছালাতের বিশ্বাসকে 
দৃঢ় করার প্রতি আহ্বান জানাইবে, তথা কলেমা_-৮১1 05) ১০০ 411 ৮01 
“একমাত্র আল্লাহই মাবুদ, আল্লাহ ব্যতীত কোন মাবুদ নাই এবং মোহাম্মদ (ছাল্লাল্লাহু 
আলাইহে অসাল্লাম) আল্লার বাণীবাহক সাচ্চা বুসুল” এই স্বীকারোক্তির প্রতি আহ্বান 
জানাইবে। যদি তাহার! ইহা শীরোধাধ্য করিয! মানিয়া লয় তবে (তাহারা মোসলমান 
জামায়াত ভুক্ত হইল।) তৎপর তাহাদিগকে এই শিক্ষা দিবে যে, আল্লাহ তায়ালা ( সকল 
মোসলমানের শ্যায় ) তাহাদের উপরও প্রতি দিন-রাতে পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরজ করিয়া- 
ছেন। যদি তাহারা ইহা গ্রহণ করিয়া লয়, তবে তাহাদিগকে জানাইবে যে, আল্লাহ তায়ালা 
(সকল মোসলমানদের চ্যায়) তাহাদের উপরও মালের যাকাত ফরজ করিয়াছেন; যাহা 
তাহাদের (ধনীদের ) হইতে উন্মুল করিয়া গরীবদিগকে দান করা হইবে। 


রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাছু আলাইহে অসাল্লাম মোয়া (রাঃ)কে এইরূপ সতর্কও করিয়া 
দিলেন যে, তাহার! যাকাত দানে স্বীকৃত হইলে খবরদার! কখনও তাহাদের ধন-সম্পত্তির 
মধ্য হইতে ভাল ভালগুলি বাছিয়া লইও না| 


তিনি আরও সতর্ক করিয়া দিলেন যে, (খধরদার | কাহারও প্রতি কোনরূপ জুলুম 
বা অন্যায়-অত্যাচার করিয়া) মজলুমের বদ দোয়ার ভাগী হইও না। কারণ, মজলুমের 
(আহ ও) বদ-দোয়া বিনা বাধায় সরাসরি আল্লার দরবারে তৎক্ষণাৎ পৌছিয়া যায়। 
(সাধারণতঃ ট্যাক্স আদায়কাদ্দীগণ জ.লুম করিয়া থাকে; সেই জুলুমের কারণেই রাষ্ট্রের 
এবং জাতির পতন আসে; উহাগ প্রতিরোধের জন্যই এই সতর্কবাণী । ) 
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অর্থ :--আবু আইউব (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেনঞ--( একদা রমুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে 
অসাল্লাম এক ছফরে উষ্টে আরোছিত ছিলেন।) এক ব্যক্তি (জনতার ভিড় ঠেলিয়া 
আসিয়া হযরতের উদ্রের লাগাম ধরিয়া বসিল এবং) আরজ করিল, আপনি আমাকে 
এমন আমল বা কর্ম বলিয়া দেন যাহ! ফহিলে আমি ( দোযখ হইতে পরিত্রাণ পাইতে 
এবং) বেহেশত লাভ করিতে পারি। এঁ ব্যক্তির কাধ্যক্রমে সকলেই বিরক্তি প্রকাশে 
বলিতে লাগিল, তাহার কি হইয়াছে? তাহার কি হইয়াছে? রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে 
অসাল্লাম: তাহাদের, আচরণে ক্ষুব্ধ হইয়া বলিলেন, তোমরা কি বুঝিবে--তাহার কি হইয়াছে? 
সে ত অতি প্রয়োজনীয় বিষয় জিজ্ঞাস! করিবার জন্য অত্যন্ত আগ্রহ নিয়া আসিয়াছে। 
(এই বলিয়া হযরত আকাশের প্রতি তাকাইলেন, অতঃপর প্রশ্রকারীকে লক্ষ্য করিয়! 
বলিলেন, তোমার প্রশ্ন সংক্ষিপ্ত কিন্তু বিষয়টি অতি বড়। আমি উত্তর দিতেছি; তুমি 
মনোযোগের সহিত শুন এবং. উপলদ্ধি কর 


: রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম তাহাকে চারিটি বিষয় বলিয়া দিলেন।) 
(১) এক আল্লার এবাদৎ করিবে, কোন ব্যক্তি বা বস্তকে তাহার (এবাদতের মধ্যে তাহার 
কাধ্যাবলীর' মধ্যে বা গুণাবলীর মধ্যে ) শরীক বা অংশীদার করিবে না। (২) নামায কায়েম 
করিবে! (৩) যাকাত আদায় করিবে । (8) আত্রীয়-স্বজনদের প্রতি সদ্ব্যবহার এবং তাহাদের 
হক রক্ষা, করিয়া চলিবে। (এই বলিয়া! রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, এখন আমার উটের 
লাগাম ছাড়িয়া দাও। ). 


ব্যাখ্য। £$_' আল্লার এবাদৎ করিবে” অর্থাৎ এক আল্লার বন্দেগী করিবে, একমাত্র 
ভাহারই গোলামী অবলম্বন করিবে, সর্ধদা সবাবস্থায় তাহার আদেশ- 'নিষেধসমূহ আবনের 
প্রতি স্তয়ে প্রতিফলিত করিয়া তাহার বাধ্যগতরূপে চলিবে । 

এখানে একটি বিষয় লক্ষ্যণীয় যে, শানুধের পারলৌকিক পরিত্রাণ দুই স্তরের কারধ্যের 
উপর নির্ভর করে। প্রথমটি হইল আকিদ1 অর্থাৎ আস্তরিক বিশ্বাস ও মুখের বাচনিক 
আনুগত্য ও স্বীকৃতির স্তন, ষাহাকে “ঈমান” বলা হয়; ইহা পরিত্রাণের মূল ভিত্তি। 
দ্বিতীয়টি হইল আমল বা কর্ম ও জীবন-যাপন পদ্ধতির স্তর। প্রথম স্তরের বিষয়সমূহেয় 
বিস্তারিত বিবরণ ঈমানের অধ্যায়ে এবং মোটামুটি বিবরণ ৬৪নং হাদীছে বর্ণিত হইয়াছে । 
মোমেন ও মোসলম'ন মাত্রই এই প্রথম স্তরের বিষয়সমুহের সম্পর্ধারী হইতে হয়; 
অতঃপর তাহার দ্বিতীয় স্তরে আজীবন বিরামহীন সাধনা করিয়া চলিতে হয়। 

আলোচ্য হাদীছে প্রশ্নকারী ব্যক্তির অবস্থ৷ দৃষ্টে প্রথম স্তরের বিষয়বস্ত বর্ণনা করা 
অনাবশ্যক, কারণ তিনি ইতিপূর্বেই ঈমানের দৌলত হাছিল করিয়াছেন। তাই হযরত (দঃ) 
এখানে শুধুমাত্র দ্বিতীয় স্তরের. কাধ্যাবলী বর্ণনা করিয়াছেন_-তাহাও অতি সংক্ষিপ্তরূপে | 





* বন্ধনীর মধ্যবর্তী বিষয়বস্তু সমূহ বিভিন্ন রেওয়ায়েতে রহিয়াছে । (ফতহুলবারী দ্রষ্টব্য ) 
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প্রথমতঃ জীবনের প্রতিটি স্তয় ও পদক্ষেপকে প্রতি মুহুর্তে সংযত রাখার সুছ্র প্রসারী 
এবং সুগভীর ও বিস্তির্ণ ক্রিয়াবিশিষ্ট একটি সংক্ষিপ্ত বাক্য বলিলেন যে, কর্ম জীবনের প্রতি 
ক্ষেত্রে ও প্রতি মুহূর্তে নিজকে এক আল্লার দাস ও গোলামরূপে পরিচালিত করিবে। 
কোন ব্যক্তি বা শক্তি বা স্বীয় নফছের খাহেস ও প্রবৃত্তির দাসত্ব ও গোলামী করতঃ 
তাহার বাধ্যতায় চলিয়া বা তাহার পুঙ্জা করিয়া আল্লার শরীফ সাব্যস্তকারী হইবে না । 


অতঃপর নামায, যাকাত আব্মীমভা রক্ষ। এই তিনটি বিষয়কে এক এক প্রকার বিশেষ 
সতর্ককরণ উদ্দেশ্যে উল্লেখ করিয়াছেন; তাহা এই যে, আল্লার দাসত্ব ও গোলাশী শুধু 
নিয়্যত-এরাদ! ও উদ্দেশ্যের পর্য্যায়ে করিলে চলিবে না। অর্থাৎ আল্লার দাসব এইরূপে 
'করিলে চলিবে না যে, কর্ম ও কর্মপন্থা এবং আদর্শ স্বীয় মনগড়ারূপে স্থির করিয়া উহাকে 
আল্লার দাসত্বের এরাদা ও উদ্দেশযুক্ত করিয়া দিবে--এই পন্থা মোটেই চলিবে না, বরং 
এরাদ1, উদ্দেশ্য, কর্ম এবং কর্মপন্থা ও আদর্শ সর্ব পর্যায়েই আল্লার দাসত্ব শৃঙ্খলে আবদ্ধ 
হইতে হইবে। আল্লাহ তায়ালা স্বয়ং স্বীয় কিতাবে ও স্বীয় প্রতিনিধি বা রস্থল মারফত 
মানবের জন্য আল্লার দাসত্ের প্রতীক স্বরূপ যে সব কার্ধ্যক্রম নিদিষ্ট করিয়া দিয়াছেন এবং 
. কর্মপন্থা বাতলাইয়! দিয়াছেন এবং মানব জীবনের জন্ত স্বীয় রসুলের মারফৎ যে সব আদর্শ 
শিক্ষা দিয়াছেন, আল্লার দাসত্বের উদ্দেশ্যে সেই সন কাধ্যক্্রমগুলিকে এ কর্সপন্থার মাধ্যমে 
পূর্ণরপে আদায় করিয়া স্বীয় জীবনকে এ আদর্শে পরিচালিত করিতে হইবে; ইহাই হইল 
প্রকৃত প্রস্তাবে আল্লার দাসত্ব বা আল্লার এবাদত। এ সমস্ত কাব্যাবলী ও কর্মপন্থা এবং 
'আদর্শ বিভিন্ন বিভাগীয় । কারণ মানুষের জীবন-সঙ্বদ্ধ বিভিন্ন স্তরের; েমন- পারিবারিক 
ও সামাজিক এবং ব্যক্তিগত । ব্যক্তিগত বিভাগের মধ্যে আবার দৈহিক-আধ্যাত্মিক এবং 
আঘিক-আধ্যাত্মিক । ইহা ছাড়া আরও, বছ বিভাগ আছে, কিন্ত এই তিনটি বিভাগ প্রত্যেক 
মানুষের জীবনেই প্রতি মুহূর্ভে উপস্থিত হইয়া! থাকে। প্রত্যেক বিভাগে আবার বিভিন্ন 
কাধ্যাবলী আছে। এইখানে উদাহরণ স্বরূপ এক একটি উল্লেখ করা হইয়াছে । যেমন 
ব্যক্তিগত জীবনের দৈহিক-আধ্যাপ্থিক পর্যায়ের কাধ্যক্রমের মধ্যে নামায । এই পরধ্যায়ের 
কাধ্যন্রম আরও আছে, যেমন রোযা, জেকের ইত্যাদি । কিন্তু উহাদের মধ্যে নামাযই 
প্রধান এবং প্রত্যহ বার বার উহা উপস্থিত হইয়া! থাকে এবং যে ব্যক্তি প্রত্যহ পণচবার 
নামাঘ পড়িবে স্বভাবতঃ সে রোষা, ইত্যাদিও পালন করিবে । তাই এই বিভাগের মধ্যে 
নামাহই উল্লেখযোগ্য । এইরূপে ব্যক্তিগত জীবনের আথিক-আধ্যাত্মিক পর্যায়ের কার্যক্রমের 
মধ্যে যাকাতকে উল্লেখ করিয়াছেন এবং পারিবারিক ও সামাজিক পর্য্যায়ের কার্যক্রমে 
আত্মীয়বর্গের হক রক্ষা করার আদর্শ উল্লেখ করিয়াছেন । 


মূলকথা এই যে, প্রশ্নের উত্তরে পূর্ণ শরীয়ত বর্ণনা করা কখনও সমীচীন বা সংগত 
নহে, কিন্তু রসুলুল্লাহ (দঃ) এখানে চারটি . বিষয়ের মাধ্যমে পূর্ণ শরীয়তের প্রতিই ইঙ্গিত 
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দিয়াছেন এবং অতি স্ুন্দররূপে ইঙ্গিত দিয়াছেন। প্রথমতঃ অতি সংক্ষেপে এমন একটি 
বাক্য বলিয়াছেন যাহার প্রভাব দ্দীবনের প্রতিটি স্তর ও পদক্ষেপকে প্রতি মুহুর্তে সংযত 
রাখিবে। অতঃপর একটি বিশেষ আবশ্যকীয় বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করিয়াছেন যে, আল্লার 
দাসত্ব করার একমাত্র অর্থ ও নিয়ম এই যে, তাহারই নির্দেশিত কাধ্যাবলী তাহারই 
নির্ধারিত পন্থায় ভাহারই দাসত্বের উদ্দেশ্যে করিয়া যাইবে এবং তাহারই বণিত আদর্শে 
নিজেকে পরিচালিত করিবে । এসবের সমষ্টির নামই হইল ইসলাম পা শরীয়ত এবং এখানে 
যে তিনটি বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছেন তাহা এ শরীয়ত বা ইসলামের বিস্তীর্ণ কাঁধ্য-বিভাগ 
সমূহের এক একটি উদাহরণ মাত্র। অতএব যেহেশত লাভের আকাঙ্খাপুরণ মাত্র উল্লিখিত 
তিনটি কার্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ মনে করা অজ্ঞতা বই জার কিছই নহে । 


বিশেষ জুষ্ঠব্য £_অধুনা কোন কোন লোককে অজ্ঞতা বা ভ্রান্তধারণা বশতঃ এরূপ উক্তি 
করিতে শুনা যায় যে, তৌহীদ--একতথাদ এবং এক আল্লার উপাসন। মানবের নাত ও 
পরিত্রাণের জন্য যথেষ্ট। ' হযরত মোহাম্মছুর রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাছু আলাইহে অসাল্প!মের 
উপর ঈমান আনার কোন বাধ্য-বাধকতা নাই। কেহ কেহ আরও পরিস্কার সুরে বলিয়া 
ফেলে যে, পরকালে পরিত্রাণ বা ভাল কর্মের ভাল ফল পাইবাঁর জন্য ইসলাম ধর্মের কোনই 
বাধ্য-বাধকতা মাই, বরং যে কোন ধর্মে বা অবস্থায় থাকিয়া আল্লার উপাসনা আরাধনা করিলে 
পরকালে পরিত্রাণ পাওয়া যাইবে এবং ভাল কাজ করিলে বেহেশত লাভ করা যাইবে । 

মোসলমান ভাইগণ ! সাবধান ও সতর্ক থাকিবেন এইরূপ মতবাদ ও বিশ্বাস পোষণ 
স্পষ্ট কুফুরী । এইরূপ মতবাদ পোষণকারী নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত ইত্যাদি এবং 
হাজার এবাদত বন্দেগী করিলেও তাহার জীবনের সমস্ত মেক আমল এ একটি মাত্র ভুল 
মতবাদের দরুন ভন্মীভৃত হুইয়া যাইবে, যেরূপ স্তপীকৃত ছন ও খড়-কুটা একটি মাত্র 
অগ্রিষ্ষ,লিঙ্গ দ্বারা . ভন্দীভূত হইয়া যায়। ফলে তাহার চিরজাহানামী নরকবাসী হওয়] 
অবশ্যস্তাবী | | | 

বিধ্মী অমোগলেম কাফেরর! অবশ্য এর আকিদাধারী হইয়! থাকে, নতুবা কাফের 
থাকিবে কেন? কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের ধিধয়, কোরআন ও. হাদীছের প্রতি বিশ্বাসী 
মোসলমান হওয়ার দাবীদার কোন কোন মানুবও এরূপ উক্তি করিয়া ফেলে! সেজন্য 
মোসলম্নদের সাবধান ও সতর্ক থাক। কতদ্য। 

এ বিষয়ে যুক্রির দিক দিয়া সংক্ষেপে এতটুকু বল! যথেষ্ট যে, চৌদ্দশত বংসরকাল 
হইতে স্পষ্ট ও অকাট্য প্রমাণে এমাণিত আছে যে, কোরআন শরীফ আল্লার কালাম তথা 
সমগ্র বিশ্ববাসীর প্রতি প্রেরিত আল্লার বাণী কিতাব ও ফরমান এবং হস্ত মোহাম্মদ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহে আসাল্লাম সমগ্র বিশ্বের প্রতি প্রেরিত আল্লার রস্থূল ও প্রতিনিধি । 
বিশ্বের বুকে আল্লার প্রেরিত ও নিয়োজিত এই মহান ব্যক্তি ও মহাবাণীর আবির্ভাবকালে 
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বিশ্ববাসীর প্রত্যেক শ্রেণীর মানুয--বৈজ্ঞানিক-দার্শনিক, ধামিক-অধামিক, সসল-দুর্বল, বড়- 
ছোট, প্রাজা-প্রজ। প্রত্যেকেই নিজ নিজ ফায়দা ফৌশলে উক্ত দাবীর বিরুদ্ধে সকল প্রকার 
চেষ্টাই করিয়াছে, কিন্ত ইতিহাস সাক্ষী আছে, কেহই উহাকে বানচাল করিতে সক্ষম হয় নাই। 
উক্ত দাবীছয়ের প্রামাণ্যতা অটুট ও অক্ষুপ্ন রাখার যথেষ্ট এমাণ সর্দার ভরম্ভও বিদ্যমান 
রহিয়াছে এবং কেয়ামত পর্য্যন্ত খাকিবে। মোসলেম সমাজ এ দাবীছয়ে সর্বপ্রকার তর্কের 
প্রতিউত্তর দানে সর্বদা প্রস্তুত ; শুতরাং উল্লেখিত বিষয় ও দাবীদ্ধয় স্থিরীকুত ও অবধারিত । 

অতঃপয় ইহাও অতি সুস্পষ্ট যে, কাহাকেও স্বীয় মনীব স্বীকার করিয়া! তাঁহায় ফরমান 
ও প্রতিনিধিকে অন্বীকার করিলে সেই মনীবের সম্তষ্টিভাজন হওয়া এবং তাহার নিকট 
পুরক্ৃত হওয়াকে কোন যুক্তিই সমর্থন করে না। 


৷ যুক্তির দিক দিয়া আর অধিক কিছু না বলিয়া মুসলমান সমাজকে সতর্ক রাখায় জন্ক 
তাহাদের প্রাণ-বস্ত ফোরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোতে নিম্নলিখিত কতিপয় মোটামুটি 
বিষয় শুমাণিত করা হইতেছে। যদ্দারা পুর্বোন্লিখিত ভ্রষ্টতাপূর্ণ মতবাদের আসাড়তা 
উজ্জলাকারে প্রতীয়মান হইবে ।, 

(১) কাফের ব্যঞ্জির্র জন্য কস্মিনকালেও পরকালের মুক্তি ও পরিত্রাণ নাই। কাফের 
হওয়ার অপরাধ ও পাপে সে অনন্তকাল আঙ্জাব ভোগ করিবে । 


(২) যে ব্যক্তিই হযরত মোহাশ্মদ রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অনাল্লামের উপর 
ঈমান না আনিবে সে অনিবাধ্যতঃ কাফের পরিগণিত হুইবে এবং অনন্তকালের অন্ত 
নরকবাসী হইয়া আজাব ভোগ করিবে। 

(৩) যে কোন ব্যক্তি কোরআন শরীফের উপর ঈমান না আনিবে সে কাফের হইবে 
এবং চিরকাল দোযখের আজান ভোগ করিবে। 


(5) একমাত্র মোমেনের জগ্ঠই পরকালের মুক্তি ও পরিত্রাণ এবং একমাত্র ইসলাম 
বর্মই আল্লাহ তায়ালার নিকট মনোনীত এবং পছন্দনীয় ও গ্রহণীয ধর্ম । অন্য কোন ধর্মই 
আল্লার নিকট গ্রহণীয় নহে। | 

(৫) মোমেন হা মুসলমান পরিগণিত হওয়ার অন্ত রসূল ও কোরআন উভয়ের প্রতি, 
বরং আরও কতিপয় বস্তুর প্রতি ঈমান ও স্বীকারোক্তি আবঞক । 

(৬) যে কোন নেক আমল তথা ভাল কর্ন আল্লার নিকট গ্রহণীয় অর্থাৎ পরকালে 
বেহেশতের নেয়ামত-লাভ ও পরিত্রাণের সুত্র হওয়ার জন্য এ আমলকারী ব্যক্তির মোমেন 
মোসলমান হওয়া আবশ্যক । 

(৭) কাফের ব্যক্তির ভাল কর্ম পরকালীন মুক্তির ব্যাপারে একেবারেই নিক্ষল প্রতিপন্ন 
হইবে । এমনকি ছওয়াব ও পুণ্যের উদ্দেশ্যে যত ধন-দৌলতই খরচ করুক পরকালের মুক্তি 
ও পরিত্রাণে সে উহার কোনই সুফল পাইবে না । 
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এইসব সত্য ও তথ্য স্বং »ষ্টিকর্ডা মুক্ষিদাতা ও প্রতিফল দানের মালিক আল্লাহ 
তায়ালার নির্ধারিত আইনের সুস্পষ্ট ধারা । এই ধারাসমূহ কোরআন শরীফের বছ সংখ্যক 
আয়াত ও অনেক অনেক হাদীছে স্প্টরপে উল্লিখত আছে। এখানে উদাহরণ স্বরূপ 
প্রত্যেকটি ধারার সহিত কতিপয় প্রসাণ উল্লেখ করা হইবে । 


১। কাফেররা চিরজাহানামী তাহাদের 
ৰ ও যুক্তি Lt : 


ES SOOM রগ - Loss ৩৪৬৬ নি নিন 
অর্থ :--নিশ্চয জানিও, যাহারা মৃত্যু পদ্ধান্ত কাফের রহিয়াছে ভাহাদের উপর আল্লাহু 
তায়ালার লা'নং ও অভিশাপ থাকিবে এবং সমস্ত ফেরেশতা ও সমস্ত লোকদের পক্ষ 
হইতেও অভিশাপের পাত্র তাহারা হইবে। সেই অভিশাপের (আজাবের) মধ্যে তাহার! 
চিরকাল থাকিবে; মৃহর্তের জন্কও তাহাদের আজাব নিন্দুমাত্র হ্রাস করা হইবে না এবং 

তাহাদিগকে একটুও অবকাশ দেওয়া হইবে না। (২ পাঃ ৩ রঃ) 


() ০) 01501০০58১৫ ও ৩১৫৫০195110 ৩৪১1 
পারা তে | LAA রা 
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অর্থ :-যাহারা কাফের তাহাদেপ্স বন্ধ হয় শয়তান; শয়তানের দল তাহাদিগকে 
(ঈমানের ) আলে। হইতে ( কুফুরীর ) অন্ধকারের দিকে নিয়! যায়; তাহারা নরকবাসী ; 
চিরচাল তাহারা সেই নরকেই থাকিবে । (৩পাঃ ২ কঃ) 


Ade ASS পাছে পা উঠছিল শা AS AT AST তা 


(৩) ক এ)| os "৯১৪১ {Yall yo 785 555) ৩) ye ৩৭১1 এ ১1 
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অর্থ :--কাফেরদের খন-জন তাহাদিগকে আল্লার আজাব হইতে বাচাইবার জন্ত বিন্দুমাত্র 
সাহায্য করিতে পারিবে না এবং তাহারা দোজখের দ্বালানী হুইয়। থাকিবে । ( ৩ পাঃ ১০ রুঃ ) 
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রী ২ ৫হ%কই স্টল 
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Ade পাড়ে তিন তা LA ও শা লা পা 
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অর্থ £--যাহার। কাফের এবং কাফের অনপ্থারই মৃত্যু কী তাহাদের এক একজন 
জগত্ভতি স্বর্ণও যদি মুক্তি পাইবার জন্য আল্লার রাস্তায় খরচ করে তাহাও গ্রহণ করা 
হইবে লা। তাহাদের জন্য ভীষণ কষ্টদায়ক আজাব নির্ধীরিভ রহিয়াছে, তাহাদের জন্য কোন 
সহারতাকারী থাকিবে না। (৩ পঃ ১৭ রঃ) 
220 Ae চি “ AIA AB 


(৫) (২5 81 ত” ye 5১৮১ YS ng)lyed 75) ১১৯৪ এ ) 197২ ৩৭ ১1৩ 
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অর্থ £--নিম্চয় ধাহারা নাহার ধন-জন আল্লার আজাব হইতে তাহাদিগকে 
রক্ষা করিতে বিন্দুণাত্র সাহায্য করিবে না এবং তাহারা নরকবাসী হইবে, তথায় তাহারা 
চিরকাল থাকিবে। (৪ পাঃ ৩ রুঃ)1 | 
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অর্থ £--নিশ্ডগ্ন যাহারা ঈমানের পরিবর্তে কুফুরী অবলম্বন করিয়াছে তাহাদের (লঙ্ষ-কোটি 
কাফেরী-শেরেকী ) কাধ্য-কলাপে আল্লার বিন্দুমাত্র ক্ষতি হইবে না, পরস্ত তাহাদের জন্ 
ভীষণ কষ্টদায়ক আজাব নির্ধারিত রহিয়াছে । (৪ পাঃ ৯ রঃ) 


2 এ পারা পা আও ঠপা্া 


(৭) - JAS Ee -১৮-)1 ও ১ 15785 রি ১-)1 ARS ০১৯2 8 
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অর্থ 2--শহরে-বন্দরে জি কে (জাকভমকের সহিত) টলাফেরা করিতে দেখিয়া 
ধোকা খাইও না; ইহা অতি সল্পকালীন সুখ, অতঃপর তাহাদের স্থারী বাসম্থান হইবে 
জাহান্নাম, উহা! অতি কষ্টের বাসস্থান । (৪ পাও ১১ কঃ) 
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অথ £--আমি কাকেরদের উঠ ভীধণ জপমানজনন: শ্াপ্তি ও আঙ্গার এত্ত করিয়া 


রাণিয়াছি। (৫ পাঃ ৩ রঃ) 


NN চর গা | | 
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অর্থ হআল্পাহ্‌ তাখাল। ফাফেরপের এনা ভাষণ টি শান্তি ও আজান প্রস্তুত 


করিয়া রাশিয়াছেন। (৫ পাঃ ১২ কঃ) 


পা শা পাতা | পাপা পা বপা EMEA খলা শা লা ছিপ চেন তে চু 


(০) i (23) ক ১%)৪ [ 20৯৮ 1 281 টি 1৮৮১ ৮ 12185 শা > 2 ৩1 


Sa 
পা পরশ | পাতে পা শা পণ 
০1521 জে 33৭ দি নী এ ২8) ৮1 


অর্থ মাজার কুকুরীর আর অষ্যায় করিয়াছেগ আন্গাহ তাহাদের : দয পমাকারী 
হইবেন না এবং জাহান্নামের পথ ব্যতীত অন্য পথ তাহাদিগকে দিব্ন না | দাহাল্লামের 


সধ্যেই তাহারা টিরকাল . অনন্তকাল থাকিবে। (৬ পাঃ ৩৪০: 


ক কা পাশা Y পপ ৭ - EE OY % খল কেশ NA ASI ৰু A টে টা. 8 
(55 ৬৪ lions গনী AJ) 1. ie 5 4৪) ৩1 ১১. 19785. % ১৮ 
7 % পাকি রে PAE তা ৭2, শা তিতা , টু ASIA 
শি a || = |. টি কি ০) রি ক ৪৮০ JAS (৩ নি ০159) | "7 চর [.. ৮৫ ৩১ ৪ ডি 15 ১) 
‘9a ১ 2:65 | SE OH OIAG NR, AE Ed 


phe ক ১৪ ক; - ৩ ৩৮83 ০৯ ১৮০১1 5). se 333 Ww MEP Bs 


অর্থ :-কাশের ব্যক্তির। সদি সমন জনহব্যাণা ধন" সম্পন্থির দ্বিগুণের নালিকও হন 
এনং উহা পর করিয়া পরকালের আজাদ হইতে রক্ষা পাওয়ার চেষ্টা করে তাহাদের 
নেই চেষ্টাও পুগা ইইণে। তাহাদের জন্য ভীষণ হষ্টপএক আজাব নির্ধারিত রহিয়াছে । 
তাহার। দোষণ হইতে বাহির হওয়ার জন্য পালাধিত থাকিবে? কিন্তু কিছুতেই বাহির 
হইতে পাপিদে না! তাহাদের ভঙ্গ এমন আজাগ নির্ধারিত রহিয়াছে যাহার সমাপ্তি 


নাট) (৬ পা ১০ কু) 


পা কাছ 2 টে || EN San ৪8 
(১২) - 9 0022 শিবলী alt; [১২5 ০৪৩-)12 


অর্থ (< ফাতারা কাকের তাহাদিগকে ভাঙ।নামের দিকে হাকাইরা লইর। মাওয়া হইণে। 
| (6 পাঃ ১৮কুঃ ) 


্‌ wWww.almodina.com 
রঃ রিনি 


| 5:11 ভি পা ০ চে, 
(১৩) ৩৭৯) i ০৮১০ (৬ ey 15 
অর্থ :--কাফেরর! জাহান্নামের দ্বার পরিবেষ্টিত থাকিবে। (১০ পাঃ ১৩ রুঃ) 
এ fe AMET তা Ba পা ৯ পলা পান 
(১৪) - 512 Te গা (৯ )৮৪-১ ৯5 4 ৮৪৯০০ 
অর্থ :--আমি কাফেরদিগকে স্নকালের জন্ত ক্ষণস্থায়ী জীবনের সুযোগ-সুবিধা দান করিব, 
অত:পর তাহাদিগকে ভীষণ কষ্টদারক আজাবের মধ্যে পতিত হইতে বাধা করিব । (২১পাঃ ১২৪) 


দি Ae 0 পা 2 লপ কপ ডা AN Ind CE FR 


(১৫) rake ৮৯৪০৪ 8 9 15১ ১০৯১ 85০ 52828 70৯85 00 পি) [2182 ৪ ১১19 


Ad G2 A AW 


হি, 005 ৪) ৩০১১ - 0৪1১5 ০ 


পল 


অর্থ :-কাফেরদের জ্রহ্য জাহান্নামের অগ্নি নির্দ্ধারিত রহিয়াছে । তথায় তাহাদিগকে 
সরিতে দেওয়া হইবে পামৃত্যুকে অনুমতি দেওয়া হইবে না তাহাদেরে স্পর্শ করিতে, 
মৃতরাং মৃত্যু তাহাদিগকে স্পর্শ করিতে পারিবে না এবং জাহান্নামের আজাব তাহাদের 
উপর বিন্দুমাত্র হাস করা হইবে না। প্রত্যেক কাফেরকেই আমি এইরূপ প্রতিফল দান 
করিব। (২২ পাঃ ১৬ রঃ) 


Ad পা নে পাশা পা ন AL পা ভেশ AEA 


ডে ১15 ডে 
(১৬) JW oss ৪ 119165 ১:১১ ste ১) ৮৮০৩ ০৯০৯ ss; 
অর্থ £--কাফেরদের প্রতি তোমার প্রভু প্রবাতিত বিশেষ নির্দেশ ( Ruling ) ইহাই যে, 
তাহারা নরকবাসী। (২৪ পাঃ ৬ রঃ) | 


এ ২ ৮ ঠ পতি এপ পা নও 


(১৭) ১১৬ ০০15০ ০৪) এ ১১৪১5 


অর্থ:--কাফেরদের জন্য ভীষণ আজাব নিদ্ধারিত রহিয়াছে। (২৫ পাঃ ৪রুঃ) 


০ 1 পা & AS 1 ৪ পা aden পা teal পাসপোর্ট 


(১৮) ৯ ৪ (EE 1 AAD এ | 301 ওহ 15)25 ছি ১1 Ay (57১ 


LAS % পাস পা ডে ডিও পর পা পা পাছে উঠি পাস্তা তা JAA AT 


৩১০০১ ১4১5 ES) ure! ০ ০1১০ 91৭১ ১১৯ (i te নি Li 5) | 


শর 4 পা পায় 


৩ ১৯১৪১ (৮১5 ২৮১ ৪০158 ১৪০৪1 এ 


অর্থ :--কাফেরদিগকে দোযখের সন্নিকটে দাড় করাইয়া বলা রে তোমরা ছুনিয়ার 
ক্ষণস্থায়ী জীবনে বহু উৎকৃষ্ট বস্তু সমূহের মজা উড়াইয়াছ এবং আরাম-আয়েশ উপভোগ 


হেল্থ, | WWw.almodina.comh 


করিয়াছ। এখন তোমাদিগকে প্রতিফল ব্বর্নদ। অপমানজনক আজাব ভোগ করিতে হইবে 
যেহেতু ভোমরা দুনিয্াতে অনমিকাররূণে অহংকারে আন্ত হইয়া (সতা ধর্ম হইতে) ঘাড় 
মোডাইয়াছিলে এবং (আমায় নির্ধারিত) সীমা লঙ্ঘন করিতেছিলে। (২৬ পাঃ ২ রুঃ) 

I জা পাপা রা 475 AB 


(১৯) 0০ 05 Lb ৩) 15 25 w ৯5০2 15755 ৩৪১০ 


AE # পা LATA 


অর্থ :_-খাহার কাফের তাহার! (হয়ত ছনিয়াতে কিছু ) সুখ ভোগ করিবে এবং চতুষ্পদ 
ভত্তর ল্গায় পানাহার করিয়! ঘুরিয়। বেড়াইবে, কিন্তু শেন ঠিকানা ও বাসস্থানরূপে দোযখই 
তাহাদের ভগ নির্ধারিত । (২৬ পাঃ ৬ কঃ) 


না 
A পার্ট প্র লাল পপ ESE LAA A 


(২০) - A ও a he f pb ০ ৩২১৯১ ১902 || (3 { 


অর্থ :--কাফেরদের জল আমি অসংখা শিকল, গলাবদ্ধ এবং প্রজ্জলিত ভীষণ অগ্রি 
প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছি। (২৯ পাঃ ১৯ রুঃ ) 


২। রতুলুল্রাহ দেঃ)-এর উপর ঈমান ন! আনিলে? 


3A AIC AISI Bre Sut পচ AD A 


(১) Las 1১১01 8 ১৪ ৬১১৬ ১৯৪ 5 ৬) ১505০ ৩০৪ ০৪০০ 


fl SNE SF পালা Cer 

ৰঙ ১৯৪০ ৬১ 1 ১ ৬) 5 

অর্থ £--খাহারা আল্লার নাকরমানী করিবে এবং আল্লার রুলের নাফরমানী করিবে 

এবং আল্লার নিদ্ধীরিত সীম। লঙ্গন করিবে আল্লাহ তাহাদিগকে জাহান্নামে দাথেল 

করিবেন । তথায় তাহারা চিরকাল থাকিনে এবং ভাহাদের জন্য ভীষণ অপমানজনক শাস্তি 
ও আজান নির্ধারিত রহিয়াছে | (৪ পাঃ ১৩ রঃ ) 

উস পু এ জপ তা 1 ১২ হউন “ASG 


গড পাজি * পাতা 


(২) ১৮০ 082 55 5১5১৪) ৬7) ৯9 (০ রি ৩১০ এ ৯) 1 Ld 093 ১১৩ 5 


শর্ট তিতা পা কতা A A SA 


TE 5362 5 ৩৮০৭০ 
অর্থ :--যে খাক্তি রসুলের বরখেলাক ঢচলিবে-হেদায়েতের পথ তাহার সম্মুখে উজ্জল 
হওয়ার পরে, অর্থাৎ মোমেনদের পথ ভিন্ন অন্য কোন পথ অবলম্বন করিবে! (পরীক্ষা 
ক্ষেত্র দুনিয়াতে) আমি তাহার অন্য তাহার অবলশ্দিত পথে বাধার স্বষ্টি করিব না, কিন্ত 
(ফল ভোগের সময় পরকালে ) তাহাকে জাহান্নামে পৌছাইব ! («৫ পাঃ ১৪ রঃ) 


Wwww.almodina.com 


$ং TED 2৪8৭ 


bl খত শপ ও নিস্তারিত ! 
টি | ASA oe 11৩ 13 - NEE ated 


(৩) ১৯) গতি 5 5 ক তু siete; 5 এ i oe তি 


পা * পল! টৈ লা লাশ 


"1১53 ld fe Ja; 


অর্থ: “যাহারা আল্লায় সঙ্গে : কুফুরী করিবে, তাহার ফেরেশতাধের সন্ধে কুদুরী 
করিবে, হাহার কিতাবসমূহ সন্ধে কফ ফরী করিলে, তাহার রসুলগ্ণ সম্বন্ধে কুকৃত্নী করিনে 
পরকালের দিন সঙ্গদ্ধে সুদী ক্সিবে নিশ্চয়, তাহারা পৎ EL হইয়া সত্য পণ হতে না 
ঢদে সরিয়া পড়িয়াছে। (৫ পাঃ ১৭) | Ml 


পাতি % পা পা কিং চল Ed LAPIN পা 


(8) এ ts IG of 5১১45 days এ১৪ ৩১১৪৪ ৩৪১. | 


পা 


eh Had | ১২ শত লা পা ১৪৬ ? A 2 পাত A $ AS ASSAM ++ 
ক ৮.9 * ' £ ক ও) ৪৫5) ২ . দশ . 
৩১ 12১০৪ of ১১১৪) 5 ০৬৭ 385 ১৬৪৯ ১5818828515 
শা i শা রা রগ পা পা ৯ রি s 


aad 


AL LA পাও পাছে পাতা Be পাত টি ৪ পাতা | 


ে Linge UL f Je ৩২১০৪ টি | se - b> > 2 ps ৯ 8০১ 1 - টা J EC 


ad 


অর্থ £- সাহার] “আল্লাহ এসং আল্লার, 'রন্থলগণের সঙ্গে রী কনে এবং চার যে, 
আল্লার মধ্যে এবং তাহার শ্রশ্লগনের মধ্যে (ঈমানের ন্যাপারে ) পার্থকা প্রবর্তন করে 
এবং এইরূপ উক্তি করে গে, আমরা কতেকের উপর (যেমন আল্লার উপর) ঈমান 
রাশি এবং কতেকের উপর ( শেন, রন্ছলের উপর ) ঈমান রাখি না এলং এইরূপে ( কাটছাট 
করিয়ী কতেক বাদ দিয়া কতক রাসি রা) আাঝাগানি রাস্তা অবলঙ্গন করার শুভি প্রান 
লাশে তাহারা নিঃসন্দেহে কাদের । এই সস কাকেরদৈর জন্য আমি এমন আঙ্গাৰ প্রস্তুত 
করিয়া রাখিয়াছি যেই আজাবে তাহারা চিরকাল জাঞ্ছিত ও অপমানিত হইতে গাকিলে | 
(৬ পারা ১ রুকু) * নিচ নুতন On 
i ৮. সা 


ASD, AT রি হাারাযাতা। পা 


১ Hl 9: পা. ডে. তপতি? 
(2) 2 Tyas La EE এ ০০ সঃ ৮ J ৮০৪2১ এ রি Wt (23 Ls 


রা ৪১৪12 12501, কচ এ vu 31১১3 ৩12 
আর্থ ছে মানব! তোমাদের সৃষ্টিকর্তা পালনকর্তার পক্ষ হইতে সত্য (ধম) নিপা তাহার 
রন্ুল তথা তাহার প্রতিনিধি তোমাদের মিকটি পৌছিয়াছেন। - এখন তোমাদের, 'কর্তব্য এই. মে, 
তোমরা (সেই রম্থুলকে এবং তিনি মে সতা- ধর্ম নিয়া আসিয়াছেন উহাকে) মালিরা ও 


2? ৮2) বট? WWw.almodina.cc¥ip 


গ্রহণ করিয়া লও। তাহ্াতেট তোমাদের নিহিত রহিবাছে। আরমদি তোমব। 
তাহাকে অগান্গ ও আগাহা কর তবে তাহা হইবে কুফুরী ৷ কুকুরী করিলে স্বরণ পাখি, 
(আল্লার শান্তি হইতে রক্ষী গাওয়ার উপায় রি কারণ, ) ' জমিন-আসমানের- মালিক 
আল্লাহ; এবং আল্লাহ সব কিছু জানেন! (কে কোথায়, কবে কুফুরী করিরাছে সব তিনি 
অবগত । অপশ্য হয়ত শান্তি-নিধান 'মখন তখন; ধরেন, না সা অন্ু কাহারও মতামত অনুযাৰী 
করেন না; সেছেত তিনি) সাদিক, বুদ্ধিমান (তাই অন্যের প্রভাবে ‘তিনি শান্তিবিবান 
করেন না! তিমি যে লিগ ও সমঘ নির্ধারিত রাদিয়াছেন সেই অনুসারে শান্তি 
দিবেন ।) (৬ দার! ৩ কহু) 


PASAT A? A EELS পাঠা পাস পাপা পাতি * পালা 
(৬) $5১১. ০১১ - > tind ১৪১৪ পরত ও ১২0০৯. এ xh Gn as ৩১৩ 


রর 


আর্থ হাসে নাভি আলার বরখেলাফ চলিবে এবং আলার রন্থলের বর্খেলা ৩লিনে 
(তাহার ee ভীষণ শাপ্তিদাতা ! (শান্তি ভোগে বাধা করার সময় তিরস্কার 
স্বন্বপ এ শেণীন লোকদেরে বল। হটবে,) এই শাস্তি ভোগ করিতে থাক এবং জানিয়া রাখ, 
৫ সার র) বাসেরদের জনতা দোযখের আজাব লিদ্ধারিত রহিয়াছে (৯ গাঃ ১৬ রং) 


০ বাসি Cent পপ হিসি কাত 
(0) 8 IIL ৮১৪৯ 00 এ ৩৪ মি 111 SSUES ১৪ ৪০ 1 1১০52 21 


অর্থ :--ভাহারা কি জানে না দে। 0 কেহট আল্লার নরখেলাফ চলিবে এনং তাহার 
রসুলের বরখেলাধ চলিবে তাহার জন্য জাহান্নামের আগুন নির্ধারিত রহিয়াছে, অনন্তকাল 
সে সেই জাহামামের আগুনে থাকিবে | (১০ পাঃ ১৭ রঃ ) 


AA AG পাপা ডে পান পাছা | At A 1-1 গে জট পাপী তা সি তা পা 
(৮) ও ১৮১৭1 ৫4 so EE জান 005৯3 ৪:১৪ le Rd তে 2385 
অর্থ :--এ দিনকে স্বরণ কর, সে দিন আন্গাযকারী কাকের শ্বীয কৃতকর্মের উপর আন্বতপ্ত 


পিছ. 


ও দুঃখিত হইয়া নিজের হাত কামভাইতে পাৰিনে এবং বলিদেঃ আশ! মদি আমি 
রস্লের সঙ্গে থাকার দ্র জর্জ পরিংতা (১৯ পাঃ ও কঃ) oo 


i) 


Aan 


পলাল LA |. পিছ তা At না পা খ | fax পালা ২ fe) 
(৯) lat Ua As 1085857835৩ 25 ৬৮ এ ৩1 


শালা ছিপ । পা ৯ seta ২ উল ELA পান পাপা ডে পা পাক? 


525 ১3১: ৰ Wt El 2%: AS [তই ০ ১1 1948) w রর 5৩১০৪ 


শি 
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অর্থঃ আল্লাহু ভারাল। কাফেরদের গ্রন্থি অভিশাপের গোষণা জারী করিয়াছেন এবং 
তাহাদের জগ্য ভীষণ প্রজ্ছলিত "গনি প্রস্তুত করিরা মাখিয়াছেন। তাহারা চিরকাল অনস্তকাল 
উহ্বার মধো থাকিবে । সেখানে তাহায়া কোন পক্ষ সমর্থনকারী না সাহায্যকারী পাইবে 
না৷ যে: দিন দোষখের মধে। তাহাদের চতস্পার্শ অগ্নিদগ্ধ করা হইবে, সে দিন তাহারা 
অহ্তপ্ত হইয়া বলিবে, আ হু; যি আমর! আমার ফরমাবরদারী - বশ্যতা শ্বীকার 
কতি্াম এবং রসুলের যরমাবব্্দারী করিতাম (২২ পাঃ « রঃ) | 


গলপ অল ডি. পন্ড ভি fe aA 
(১০) - 2 lie ৮০৯১ dm pif ৩৮১5 81 05 ls 


অর্থ :--_যুগে যুগে কাফেরদের অবস্থা একই কূপ হইয়াছে--তাহার। সকলেই রসুলের 
সত্যতা অস্বীকার করিয়াছিল, ফলে তাহাদের উপর আজাব ও শাস্তি প্রবাতিত হইয়াছে । 
(২৩ পা: ১০ রঃ) ll 


Te a 2 ৃ টি 
A ad $ পাকে ডি পা রা i পল 8} লেপন AIT “AH “A শা 
(১১) ০০০১ (৪5০ (৪ DT 53. ১1050 aig ৪১1 19755 ২ DT sw ১ 
An 


11 ৭ MAT পান ঠেলা কি হত 285 ALTA রত A পা রি TB পাঁছি পা 
সি f Ale ১8408 চিলিতে ০৯ ) 23 U +-1 1 (34০) )-২. 5) 0৮৩ UW 152 f 


| ৮ 1 ৮ রা | AS NH oH AAS Addr AS wer 


+ পা ad A দশ A AEE fs gj ৰ 


Enh 
পে তা পা পা 1 পায়েপাপা => পা পা ASIA “A nA Ta পর কি 
mAs lax: ০৪১4৯ ০০৪৯ slp TAS of JAS - nya ptf 


Ue IA পা A 


- (77772) ও ০ 


অথ :--কাফেরদিগকে দলে দলে জাহাঙগামের দিকে হাকাইরা নেওয়। হইবে । তাহার! 
জাহান্নামের সম্মুশ আসিয়া উপস্থিত হইলে পর উহ্থার দরওয়াজ। খোল! হইবে এবং 
জাহান্নামের কাধ্যপরিচালকগণ তাহাদিগকে তিরস্কার করিয়া বলিবেন, তোমাদের নিকট 
তোমাদেরই স্বজাতি (মানুষ) রস্ুলরূপে আসিয়/ডিলেন না কি? তান্থারা তোমাদিগকে 
তোমাদের প্রভুর (কিতাবেয়) আরা সমূহ পাঠ করিয়া শুনাইাছিলেন না কি? এবং 
তোমাদের সম্মুণে এই দিনটি উপস্থিত হুইবে বলির! ভোমাদিগকে সতর্ক করিয়াছিলেন 
না কি? তাহারা উত্তর করিবে_ই1, আসিয়াছিলেন বটে, কিন্ত আল্লার আজাবের আইন 
(ঙামাদের ল্যায় বদ-নষ্চীব) কাফেরদের উপর প্রয়োগ হওয়ার ছিল তাহা হইয়াছে। 
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অতঃপর তাহাদের প্রতি আদেশ জারী হুইবে যে দোযখের কটক সমূহে প্রবেশ কয, 
তোমাদের দোষখেই থাকিতে হইবে। (রসুলের প্রচারিত সত্য ধর্ম হইভে ) অবজ্ঞা 
প্রদর্শনকারী অহংকারীদেন জন্ক জাহাদ্ামই উপযুক্ত স্থান; জাহাঙ্লাম অত্যন্ত খারাপ এবং 
কষ্টের স্থান। (২১৪ পাঃ ৫ কঃ) 
EAE তা চিতা ও A Ne 88 ASF treads পা পা পা NAN পল 
(১২) -75১ 81 Liss ৬ এ I শী Lig ১ ৬১550 5 84) | ৮০2৪ ৩০5 
লা শা ¢ 


“eT aA ডি BL EA 


- 181১৩ অঃ ১ 4১8 ০9 5 


অর্থ-যে বাক্তি আল্লার ফরনাধঘপারী করিবে, আল্লার সৃসুলের ফরদাবরদারী করিবে 
আল্লাহ ভাহাকে জানাতে পৌছাইধেন। সেখানে আরামের জন্য সদী ও নহর সমুছ প্রবাহিত 
থাকিবে । পক্ষাগ্ুরে খে বাক্তি এ করমারঘদারী হইতে বিরত থাকিবে তাহাকে আল্লাহ 
তায়ালা কষ্টদায়ক আজাব দিবেন! (১৬ পাঃ ১০ রঃ ) 


রা 
পপ লট চা পা উটের পা পা শপ 6 শা ত্র পপ পা ৮ টি তা পা পাত A 


(১৩) 1৬1 G8 ৩৬ ৮১৪ 10 ৬] ৩ EEE 95. এ) ০০৪ ৩০ 


অর্থ :_-যাহারা আল্লাহ ভায়ালার নাফরমানী করিবে এবং তাহার রসুলের নাফরমানী 
করিবে তাহাদের জন্য জাহান্নামের অগ্নি নির্ধারিত রহিয়াছে, সেখানে তাহারা চিরকাল 
অনস্তকাল থাকিনে। (২৯ পাঃ ১১ #9) 

¥* মোসলেম শরীফের ৮৬ পৃষ্টা একটি হাদীছ আছে" হুখরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু 
আলাইহে অসাল্লাম ফরমাইয়াছেন, যেই আাল্লার হাতে আমার প্রাণ সেই আল্লার শপথ করিয়। 
বলিতেছি, আমার যুগের বিশমানবের যে কোন সম্প্রদায়ডুক্ত এমনকি ইহুদ ও নাছারা (যাহারা 
আল্লাহ-প্রেরিত বর্ম আল্লার রসুল ও কিতাবের অধুসারী বলিয়া দাবী করিয়া থাকে) তাহাদের 
সধ্যে হইতেও মে কোন ব্যক্তি আমার আবির্ভানের সংবাদ অবগত হইয়া আমার আনীত 
দীন ও ধর্সের প্রতি ঈমান না আনিয়া মৃত্যুবরণ করিবে সে অনিবা্ধ্যরূপে দোযখী হইবে । 

৩1 পালিত্র কোরআন প্রাতি ঈমান না আনিলে? 


Es ও রা পল ক 45 ABT 


(১) 38১৪ ৬০13৭ ৪) এ) ০০৪ [91845 ৩৪১০1 ও রা 


অর্থ £-যাহারা আল্লার চিনা আয়াতসমূহকে স্বীকার না করিবে তাহাদের 
জন্য ভীষণ আজাব নিদ্জধারিত রহিয়াছে। (৩ পাঃ৯ রুঃ) 


ASIANS A Gal পা স্পা পা 11 AST “A রা 


(২) ৭5১1২ ২০৪০ ৮৪ ০100 7৪০০ 45১৮ ১৭৪, Tye ৪১1 


AAI ASIN 


1৬০1 198১১ (5)+2 1১৯৮৯ nel 
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আথ হল ফাছারি। (কোগআশের ) খাধ্াতসধুহকে স্বীকার করিবে না অচিয়েই আমি তাহা 
দিগকে দোযণের আগুনে ঢকাইব । যত্নার তাহাদের চর্ম দক্ধ হইর। পাকিয়া যাইবে. 
পাকিঘা সাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে উহার পরিবর্তে মতন চামড়া আমি শদলাইয়! দিব। এইরূপ 
এই ভগ কর হইবে, নাহাতে টি আজানের ₹% ভালরূপে ভগিতে গাকে। (৫ তি রঃ) 


পল ই 
পণ পা ALT ND OAL 


টল 
পা কিনি 1 ॥ স্পা 
(৩) - 2 Rell ন ul, UL: £)। Jj f ৮০ ) (কর +-) ১৯৯ 3 


তথ আল্লাহ ( পবিত্ৰ TE পিট) অবতীর্ণ করিয়াছেন তপনুষারী যাহার। 
বিচার-নিবেচন। ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করিবে তাহার। মি কাফের । (৬ পাঃ ১১ রঃ) 


| 0 ৩৪১ ১৪7৯ ghz 82 এরা a রঃ ১৪ ৩০০ 451 ৩০১ 


গলা 
্ রি ১০ ৮৫ Ro ৬১ | EY টা নে 157 
অথ যাহার! EE আয়াতসমুহকে ব্বীকার করে না এবং উহা হইতে 
ফিরিয়া থাকে তাহাদের চেখে বড় তথ্যায়কারী আর কেহ নাই, তাহাদের চেয়ে বড় জালেম 
আর কেহ নাই। : বাহার আমার (কোরআনের). আয্নাত সমূহ হইতে ফিরিয়া থাকিবে 
তাহাদিগকে আমি তাহাদের এই ফিরিয়। থাকার দরুণ প্রতিফল দরূপ কঠিন আঞ্জাৰ 
ভোগাইৰ | (৮ পাঃ ৭ যর) 
| & 7? পাট ও পরা তা *& $ 3 Ne 
(0) 42298 ০152৮ ৩০ এ৪১৯০র ৩৪ 
অর্থ শে কোন দলের লোক কে [রআনকে ন। খানিরে তাহাদের ভন্থ দোযখ নির্ধারিত 
রহিয়াছে । ৷ (১২ পাঃ ও কঃ) 


৮ পালা ২ এশা শা টি % পল পার্ট পা AS. OA 


(৬) es ৬১1১ 5) 2 SDT ৪1১৪৪ এটা: a ০৪৪ ৩১৬৬ 52) ৩৪৬০1 । ঠা 


অথ »-খাহারা আল্লার আয়াতসমূহের প্রতি ঈমান না আনিবে এবং উহাকে স্বীকার না 
করিবে আল্লাহ্‌ তাহাদিগকে হেদায়েত দান করিবেন না, অর্থাৎ নিবাধ্যতঃ তাহারা পথ- 
জট. থাকিগ়। খাবে এবং. তাহাদের. এন্ত কষ্টদায়ক শান্তি ও আজাৰ, নিদদারিত রহিয়াছে । 


(58 পাঃ : Ut) 


bd 55 পার্ট শি ANA “tt পাশা 1২০৪ 
(৭) ১৪৯ 0৬5 ১5২০০ 1 (১১৮৬ 14০4০ ls (101. 9৪ (9:৮9 1519 
রে শা খলা dE) 


AE? 
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গথ -বখন তাহাকে আবার কোরআনের আগাতনতত পাঠ করিয়া গুনান হয় তখন 
সে উহ। এহণ না করিয়া উহার প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন এবক এইরেপ পাশ কাটিয়। ঢলিয়। 


বাঁ চেন সে উহা শুনেই নাই, যেন তাহার কানের মধ্যে ভাট পুরিয়! র্নাখ! হইয়াছে। 
(এই বরণের লোক নাহার!) তাহাদিগকে ভীষণ কট্টদ।গক আজাবের সংবাদ শুনাইয়া দিন। 
(১১ পাক ১০ কঃ) 


2A A 5 পর পা ডে সর্প ০৯ ছি টিপা পা 


(-) rl 0৯) ০০ ০13০1) 8) ২০৪৪ 13185 ৩৫১1 


“হারা পার প্রচুর আগ়াতসদূহকে অ্খাকার করিব তাহাদের জন্য ঘণিত ও ভীষণ 


পদক শান্তি নির্ধাগিত দচিয়াছে 1? (১৫ পাও ১৭ পু) 
টা না 
A পা ও stu লা [| -ঠ “| ATID পা AST পা 
Ke শু ঠ রি 5 a ৪৪ = 
(2D) a দন) Ef ০৩1 09801935455 1১75 রি ১015 


অথ £--খাহার। আমার কোরআনের আয়]ভসনুহকে এগার করিয়াছে এবং উহাকে 
মিথা। বলিহাছে তাহার! দোষী | (5৭ পাঃ ১৮ রঃ) 


এর ০ 
9. 1 $ পালা 


(১০) a ৮:০৪ ১12 1 (01 A: { 2) 5 ] Liss ৪ 153 ১52 PICS (১৪ ১০19 


পা A 


NIE পাপা AIT পান 


A 


গর্ব ১ যাহারা আনার (কোর নে ) আরা।তসমৃহকে অব্বাকার করিয়াছে এবং উহাকে, 
গিথা। যলিয়াছে তাহার! দোষখী হইবে, চিরকা ল তাহারা দোমখে থাকিবে । (২৮ পাঃ ১৫ রুঃ ) 
বিশেন লক্ষণ 2 শ্রথম শিরোনাম-পকাফেররা চির হারামী তাঁহাদের পরিত্রাণ ও 
চুক্তি নাই” ইহার প্রমাণে ২০টি আয়াত উল্লেখ কর। হইয়াছে। লক্ষ্য করিলে দেখা 
গাইতে, দিত শিরোনামের ১৩টি আয়াত, তৃতীয় শিরোনামের নটি আয়াত এবং চতু' 
শিরোনামের ইনং আয়াতও প্রথম শিরোনামের বিবয়বস্ধর সুস্পষ্ট এমাণ। সুতরাং 
“কাফেরর। রা তাহাদের নাজাত ও খুজি গাই এই সত্যের পক্ষে মোট ৪৩টি 
আয়াত পবিত্র কোরআন শরীফে পিষ্ভনান আছে). 
৪। (মামেনদেৱ জন্যই মু'ক্তি-একমাত্ৰ ইসলাম 
ধর্মই আল্লার নিকট গ্ৰহণীয় ৷ 


নি 


টি 
ডেপন Sue লালা sel পাও পা 
(১) is Ee f 314) এ 1 রান AL 1১-/৬০ ৮ রত f ০৭" i fs 
“$3 H পা AC 
অধ ০ খাহার। ঈমান 9 এবং নেক কাঙ্ছ করিয়াছে একমাত্র তাহারাহ 
শেহেশতবাসা, তাহার। চিপকাল সেখানে থাকিবে । (১ পা ৯ রঃ) 
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১৮ 


(১) ১০০৩) 1১1৮. [১০1 ৩২১ ১) 5 3৪১১ এ [১০ ০) PCE ও রঃ ১০) 
EA INC কত EAE 
JAS 02" fs ১:79 5 

অথ 2 যাহারা কাফের ভখাদেন জঙ্থ ভাষণ আজাব মিদ্ধারিত রহিযাছে। পক্ষান্তরে 

যাহারা ঈমান আনিয়াছে এব. শেক আমলসমূহ সম্পাদন করিযাহে একমাত্র তাহাদের 
জন্যা্ট বৃতহিয়াছে ক্ষমা এবং অতি বড় পুরস্ার (২:১ পা ১৩ 2) 


SA A “A Ww 


(৩) pnd এ] 5 এ ৩৭ ১১ 8 


“হহ। নিশ্চিত যে, আল্লার নিকট এহশীয় বধ একনাত্ত ইসলাম |” (৩ পাঃ ১০ পর) 


v=] 


বিডি INA পাঠা SFA LAB A ue পল AC (৯ এপল 
(5) ad E 5৯ 5 - Sie ° 0৫ oy Ww ৩ ১/৮41)48 ৮: ৩১০ এ 
“A La ন্ট 
করি 
তাহার সেই অবলদিত পর্ণ দখিনকালেও গ্রহ্ণীয হঠবে না এবং সে পরকালে অর্পহার। 
ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে । (৩ পাও ১৭ কঃ) 


অর্থ 2-যে কোন ব্যপ্তি ইসলাম ব্যতীত আন্ত কোন দীন-পধ্গ অবগঞগন 


বোখারী শরীক ৬৩১ পৃষ্ঠায় একটি হাদীস উল্লেখ আছে--বেলাল (রাঃ) হযরত বসথলুল্লাহ 


শা he) 


ছাল্লাল্লাহু আলাইহে এসাল্লাশেন আদেশক্রমে ঢোল-শোহরতের সহিত এই পোষণ! প্রচার 


ঠে পা 5 ২৫ ৩ পা রেশিও স্টস্ট A 
৫ 


করিয়াছেন যে, ole wetted এ ki) J> $Y 
“হসলাম ধম এহণ করিয়া শোসলমান হঈরাছে-ফেবলমাত্র সেই মোসলমান ব্যক্তি ব্যতীত 
অন্য কেহই বেহেশতে যাইতে পানিবে না ।” 


= 


মোসলেম শরাফে ৫৪ পৃষ্ঠায় একটি হাদিছ আছে, হযরত (দ:) বলিয়াছেন -- 


ATI AS তা তু বা EE পলা Nid পা 
1০ 75 ০ ix) রনি ০ এ ৬2 ০৪৭ ত 3 5 
অথ £-যে আলার হাতে আমার জান তাহায় শপগ করিয়া বলিতেছি, দোছেন ন। 
হয়| পর্ধ্যন্ত তোমরা বেহেশত ধাইতে পারিবে না ৷ 


৫। মোমেন ও মোসলমান হওয়ার জন্তাকি কি আবশ্যক? 


পা A 5 এ 
(১) ০13 515 a এ ১০ টি ৩৪১০1 1.5 3 


পাটি 


6 পা সা 
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অর্থ :--হে ঈমানের দানীদারগণ : তোমাদিগকে ঈমান আনিতে হইবে আল্লার প্রতি, 
আল্লার রুলের প্রতি এবং এ কেতাবের প্রতি যে কেভাব আল্লাহ স্বীয় রসুলের উপর 
নাষেল করিয়াছেন! (৫ পাঃ ১৭ রুঃ) 


লালা nts nad lz A 


tt 


পা পা ছি তত Ge পাজি 


(২) ১১)-৫১ এ EDD ০ 5. ০১৭১) ৩) এর ৬1 


bare 
LAS ASN ১৫ MEd 52 লট পা 


৮১০৫1 aD 5409 | 8৯৩ Jit ১১১01 [5৮১15 


তার্থ 2 খাহার। বন্থুলে-উদ্লীর পতি ঈমান আনিবে এবং স্টাহার প্রতি যথাযথ সম্মান 
প্রদর্শন করিনে এবং তাহার অহমোগিত। করিবে এবং এ আলোর অনুসরণ করিবে যে, 
আলো তাহার প্রতি অবতীর্ণ করা হইয়াছে; একমাত্র তাহারাই ঘুক্তি এবং জীবনের 
সফলতা লাভ করিবে (তালে অর্থাৎ কোরআন)! (৯পাঁঃ ৯ কঃ) 

আলোচ্য «নং বিষয়টির নিস্কারিত বিবরণ বোখারী শরীফ ১ম খণ্ডে ৪৬ নং হাদীছে বণিত 
আছে। উক্ত হাদীছের সথো স্বয়ং রসুলুল্লাহ ছাল্লায়াছ আলাইহে অসাল্লাম জিত্রাঈল 
ফেরেশত! কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হই! ঈমান ও ইসলামের বিবরণ দান করিয়াছেন । উক্ত 
ভাদীছকে হাপীছে-জিত্রাঈল বলা হর । বোখারী শরীফ মোসলেম শরীফ প্রত্যেক কিতাবেই 
এ হাপীহছখান। বণিত আছে। 


৬। যেকোন আমল আল্লাৰ নিকট গ্রন্থণীয় 
হওয়াৰ জন্য ঈমান শর্ত । 


পা পাছে পাতা Er) ৯৩ পাতা I ডি পাও তে A 


১% (55 ৪ 15 sax) w 18S ৮০১ ত” 39385 ১০০4] এ ৩৩ 0০5 (০১ 


“AY রা 


আর্থ £--ঘে কোন তি গে কোন ভাল কাজ--নেক আমল করিবে, যদি সে মোমেন হয় 
এবং আমি তাহা লিখিয়া রাখিব | (১৭ পাঃ ৭ কঃ) 


৭। ক্যাফেৱ ব্যক্তিৰ ভাল কর্ম আখেৱাতে নিস্ফকা বা 


লা 


“A 2 A+ শী পলা 


(১) ১০৪: 1) Lens ৫৭) ১৯০০ a 5) ৪১-৮০)| ৫3৪ ৩ ws (৩ 03 


ana 
LAP AT AMAA পাও 85 পালা পা FAT পা ডি পাপা aS IAT ASB A AT 


০১১০ 7 2৯9০3 105 ১১১ xf ০ bers SiS ০৪০৪১ 1 19৮5 Eg ৩১), 
অর্থ £--ধাফেরদণ (পুণ্য ও পরকালের ভাল প্রতিদানের আশায়) ইহকালীন জীবনে 

নাহ কিছু দাঁন-খনরাত করিয়া থাকে (তাহাদের কাফের হওয়ার দরুণ এ দান-খয়রাত 

পরুপালে নিশ্ষল ও বন্ধবাদ প্রতিপন্ন হওয়ার বাপানে ) উহার অবস্থা এ ফসলে পরিপূর্ণ 


২৪ | ? তর L জত www.almodina.com 
লমীনের জার যাহার দাহিক কাফের এবং এ জগীনের উপর ভীষণ হানায় প্রবাহিত 
দয়ায় নরক জমিরা সগ্বদয় ফসল ধ্বংস হটইয়। গিরাছে। ( কাফেরদের দান-শয়রাতের এই 
পরিণতি সংক্রণন্তে) আল্লাহ তাচাদের প্রতি অঙ্গার না জুলুম করেন নাই ভা 
নিজেদের উপর ভুলুন করিয়াছে --নিক্রোই নিজেদের কতি সাধন করিয়াছে Le ( j a ৩ রঃ ) 
পাঠকৰ! কি উচ্জল দৃষ্টান্ত ' ফসলে পরিপূর্ণ জমীনের সুদ a 
দরুণ নই তই যায়? উচ্ছ। জইাতে একটি দাণাও লাভ করার নুধোগ পাওয়া গার না 
তঞ্রপ কাফের পাক্তির সমন দান-খখরাত তাহার কাফের হওয়ার দরুণ নট টন মির 
প্রতিপয় হইবে । ্‌ ১১১৯৬ 
| 
তের শর ধৰংসপ্রাপ্ত ফসলের ভরমীর মালিক কাফের উল্লেখ করা বিশেষ তাৎপর্যপর্ণ ৷ 
গেহেতু নোসলযানগণ আপদে-দিপদে ছওগ্লান ও পুণ্য লাভ করিয়। থাকে, সুতরাং কোন 
8 ব্যক্তির জমীর ফসল নষ্ট হইলে পিয়ার দিক দিয়া যদিও সে উর হয 
এবং এই কসল জগ্পাইতে তাহার শ্রম ও তাহার টাটা 4 যার 
সে এই ক্ষতির প্রতিদানে চওগাঁব টা Et et i a সনি 
ৃ ০ না ন কোন কাকের ন্যক্তির জমীর 
ফসল নষ্ট হুই! গেলে সে এরূপ গ্রতিদানের উপযুক্ত নয় বলিয়া এ ফসল অগ্মা্তে তাহা 
যত চেষ্টা ও পরম করিতে ভইর]ছে, তাহার সমুদয় পরিশ্রম ও চে টি রি 
বুথ. ও রি হইয়। যায়--ছণিঘ। ও আখেরাত উভয় দিক দির! অতএব, ৪255 
£ দান-খয়রাত পরকালে সম্পর্ণরূাপে বুথা নিশ্চল এতিপর হওয়া! বুবাইসার জলা উল্লিখি 
দৃঠান্তে জমির মালিক কাকের বলিয়। উল্লেখ হইগাছে। | ৮৮, 
উল্লিখিত দৃষ্টান্ত দার! কাফেরদের দান-শয্নল্াত বুথ ও নিক্ষল প্রতিপন্ন করিনা আন, 
আল্লাহ তায়াল। বলেন--“( তাহাদের দান-খপনপ্লাত বৃথা ও নিষ্ফল হি জাগি i 
আল্লাহ তাহাদের প্রতি কোন অন্যার করেন নাই, বরং তাহার! নিজেরাই মিলেদের bY 
সাধন করিয়াছে।" (মেহেতু তাহার। দান-খগ়্রাত ইত্যাদি আমল আলার নিকট 0 
হওয়ার অঙ্গতম শত ঈমান অবলম্বন করে নাই । ) ৪ 
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পপ ছি তালা 
চি A LEY পয A তো 
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১) - (557৮3 | কেক & AV a 2 ৰ 
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| যে ব্যাঙ রাগ প্রত্যাখ্যান ও অস্বীকার করিলে তাহার সনদ জানল ও 
te কানা বরধাদ হইয়া মাইনে এনং সে পরকালে সৰহার। তিগ্রস্তদের শ্রেখীভা 
গইবে। (৬ পাঃ ৫ রঃ) ০০506 
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অর্থ ১-যাভার। শীঘ্র গ্রজপরগ্য়ারগারকে আপীকার করিরা কাকের হইয়াছে তাহাদের 
সমুদয় আমল এবং নৎকান্জ সমূহের অবস্থা এইরাপ, মেন কতগুলি ছাই-ভগ্ম মাহা 
উপর প্রবল সঞ্চ। বায়ু প্রনাহিত হইয়া গিয়াছে! (এসতানস্থায় যেরাপ এ ছাই-ভন্ের 
অগু-পরমাণুগুলি কোথাও কাহারও হাতে আসিতে পালে না, তজূপ ) কাকের স্গীয় কৃতকর্ণের 
সুফল লাভ করার কোন সুযোগই গাইলে না । (১৩ পাঃ ১৫ রঃ) 


রর ্ ন্ট tad টি টিপা AD শী তা তা পাছে পা টি টিপা শা 
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আর্থ :-কাফেপদের কৃতকর্মসম্ত মরুভূমির মরীচিকার ন্যায় ; যাহাকে তৃষ্ণাতুর ব্যক্তি 
হুর হইতে পালি মনে করে, কিন্তু দৌড়িয়। সেখানে উপস্থিত হইলে তখন উপলদ্ধি 
করিতে পারে যে, ইহ! পানি নয় শাহা পান করিয়া সে প্রাণ 'রক্ষা করিবে, বরং ইহা সেই 
মরুভূমির ভীষণ উত্ভাপ--যাহা তাভার মৃত্যুর নার হয়া দ্বাড়ায়। (তদ্রপ কাকের 
ব্যক্তি এই জগতে অনেক কাৰ্য! এরূপ করিয়। থাকে যাহাকে সে নিজের জন্য পরকালে 
সকল প্রদায়ক ঘনে করে, কিন্ত পরকালে হাশরের ময়দানে উপস্থিত হইয়া সে দেখিতে 
গাইবে যে, উহ। তাহার জগ কোন প্রকার সুফল প্রদায়কই নগ্ন, বরং সেই কঠিন সময়ে 
সে ধ্বংসপ্রাপ্ত তথা চির আজানের সম্মুখীন হইবে৷) (১৮ পাঃ ১১ কঃ) 


শপ ৬৪ ॥ে টু পা ডি পাও লা লালা পা পা 
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অর্থ £--তাল্লাহ বলেন_- (কাকেররা যাহ! কিছু আমল তথা ভাল কর্ম করে উহ! 
আমার নিকট গ্রহণীর নয় ধলিয়া) আমি তাহাদের আমল সা ভাল কর্ণসমহকে ধুলা- 
বালুর অণু-কণার হ্যায় বিলীন করিগা দিব-পর্তবোর আওতা হইতে বাদ দিয়া দিব; 


(উহার উপর গ্রতিকল দানের প্রশ্নই উঠিবে না।) (১৯ পাঃ ১ রুঃ) | 
AIL পা সপা তাপ পাশ ৪, রি AIS 
(৬) - (৪) Loe | EA. ১ xf 073 1 (৩ 15৯) ৪- রি DS E 


অর্থ £-(কাকে্দের আজান ও ছুর্দশ। এই জন্য হইবে যে, ) তাহারা ও কেতাবকে * ঢা এতা 
করিয়াছে যে কেতাব আল্লাহ ed নাধেল করিয়াছেন: মদ্দরুণ আল্লাহ তানাল। তাহাদের 
সমুদয় আমল এবং সৎ কাঁপাসলীকে নিক্ষল পলির ঘোধণ। করিয়াছেন € ২৬পাঃ (রঃ) 

পাঠকবর্গ ! উল্লিখিত নী আলোচনার কোরগানের বহ আয়াত ও বিভিন্ন হাদীছ 
দ্বারা স্পট্টরূণে প্রমাণিত দেখিতে পাইলেন যে, পরকালের খ্বক্তি ও পরিত্রাণের ভগ রসুলুল্লাহ 
ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসালাম এবং কোরআনের প্রতি ঈমান অপরিহাধারূগে আবশ্যক | 
বরং আল্লার কোরান ও রস্তলের, হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত আরও কতিপন্ন বস্তর প্রতিও 
ঈমান আবশ্তক। ৭ম্ততঃ রষ্তুলের হাদীছ ও আল্লার কোরআন ইহাই ইসলাম; এই 
ইসলাম বাতিরেদে পরিরাোণ না । রী 5. 
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& কোরগান ও হাদীছের কোন কোন স্থানে ঈমান ও ইসলাম সঙ্গে বিস্তারিত 
নর্ণন। আসিয়াছে এবং কোন কোন স্থানে তন্য বিষয়ের দর্ণন। প্রসঙ্গে ঈমানের কথা উল্লেখ 
হইয়াছে । এই দ্বিতীয় শেণীর স্থানে ঈমানের বিষয়বস্তগুলিকে সামঠিকভাবে উল্লেখ ন। 
করিয়া শুধু ঈমান বা ঈমানের শুধু ঈল জিনিয উল্লেখ করা হইয়াছে। এরূপ কোন 
আরাত বা হাদীছের বাক্য দেখিয়া ফোন কোন লোক পোকায় পড়িরাছে লে, একমাত্র আল্লার 
প্রতি ঈমান থাকিলেই দোধন হইতে নৃঞ্জি লাভ হইবে--যদিও রুল ও কোরআন ইত্যাদির প্রতি 
ঈমান না থাকে। যেমন কোরআনের ১এ চ্িপারায় একটি শআা্নাত আছে _. 
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এই আয়াতটি দার! এমন এনেকে ধোকা শাইয়া থাকে, যাহারা নিজকে তকহীরকার- 
দশে প্রকাশ করে, অথচ তাহারা অভিজ্ঞ শিক্ষকের খাগামে কোরখানের শিক্ষা লাভ করে 
লাই। বরং লভিধান বা অনুবাদ দেখিপা এবং শব্দার্থের অনুবাদের সাহাদ্যে তফছীরকার 
সাঞ্জিাছে। কলে তাহারা এ মাছুষ-সারা ও জারের হায় তফছীরকার হইরাছে--যে ডাক্তার 
অভিজ্ঞ ডাক্তার-শিক্ষকের মাধ্যমে শিক্ষ। লাভ না করিথা শুধু অভিপান ও অনুবাদের সাহায্যে 
টিকিৎসা ক্ষেত্রে নামিয়াছে। এরূপ কার্য্যের কুফল যে কি মারাত্বক তাহা অতি সূল্পষ্ট । 
আর এক শ্লেপীপ্র তকডীরকার আছে বাহার। সাত শঙ্ম কতৃক্ষি হাতীর আকার নির্ণয়ের 
হ্যায় মুক্তি ও পরিত্রাণের ঈল শও ঈমানকে শুধুমাত্র এইরূপ সংক্ষিপ্ত দুই চারিটি আয়াত 
দবাপাই বুনিতে ও সুযাইতে চে করে। কিন্তু এ সস অগণিত আয়াত ও হাদীহুসমূহের প্রতি 
লক্ষ্য করে না, নে সবের দারা ঈমান রকের বিস্তারিত ন্বিরণ উপলদ্ধি করা যাইতে পারে । 
মোৌসলমান সমাজের ঈমান রক্ষার্গে উক্ত গারাতটির পিল্তার্িত বিবরণ সহ তফহীর করা 
হইতেছে । যে তঙভীর শুধু আজই নয়, বরং শত শত বংসর পূর্ব হইতে বহু বহু তফছীর- 
কারগণের তফছহীর-কেতাবে বিদ্যমান রহিয়াছে । প্রথমে ভূমিকা স্বরূপ নিয়লিখিত বিষয়গুলি 
ভালরূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়। লন | 
এট আয়াতটি মদীনার গাযেল হইরাছে। অর্থাৎ ইসলামের দীর্ঘ তের বৎসর অতিবাহিত 
হইবার পরে--যখন মোসলমানগণ একটি তন্ত্র জাতিরূপে পরিচিত হইয়াছিলেন তখন নাষেল 
হইয়াছিল। তখন মদীনা শরীফে ইছদী সম্দায়ের লোকেরাই শিক্ষা-দীক্ষায় অধিকতর 
উন্নত ছিল। পবিত্র কোরআনেরই বর্ণনায় দেখ! যায়, ইহুদীদের এবং নাছারা-খুষ্টানদের 
এই আকিদ। এবং দাবী ছিল যে, আমরা (ইছুদী-নাছারাগ৭) নবীর বংশ, তাই আমরা 
আল্লার অতি আদরণীয় এবং প্রিয়পাত্র। এই আকিদ। স্তরে তাহারা এই দাবীও করিত যে, 
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আমরা কোন এবস্থাতেই দোযখে যাহব ন!। যদিই ব। একান্ত যাইতে হয় তবে মাত্র অগ্প 
কয়েক দিন সেখানে থাকিতে হইবে; তৎপর আমরা বেহেশত পাইৰ 


উল্লিখিত আকিদ। ও দাবীর ফার। শষ্টতঃ5 আভাস পাও! যার যে, তাহার। বেন 
আল্লাহ তারালাপপ সংণে ওরস বা গ্রারাস জাতীয় সব্ঘন্ধের গ্গান কোন সব্বন্ধের মাভিকানার 
বিশ্বাসী । এমনকি তাহারা নিজকে পিএ = ৬ 12িআবনাউল্লাহ” আল্লার সন্তান-সম্ভতি 
বলিয়া আখ্যায়িত করিত । এই উরি সর কুফল এই ফলিগাছিল যে, ইহুদীবাদের ও নাছরাণী- 
বাদের সমাপ্তি এবং হযরত নে'হা'মণ হাল্লাল্লাছ আলাইহে অসালামের নবুওয়াত অকাট্য 
ও স্পষ্ট প্রমাণে প্রমাণিত হওয়া সত্বেও তাহার। বুক ফুলাইয়। তাহার বিরোধীত! করিতে 
প্রয়াস পাইত এবং তাহার আনীত চীনকে এহণ না করার নিনগয় ফলের আইনগত শাস্তির 
ঘোষণা যখন দেওয়। হইত, তখন উহ্ধাণ প্রতিবাদে তাহার! নির্ভীক চিত্তে উল্লিখিত দাবী ও 
আকিদা প্রকাশ করিয়া থাকিত। লক্ষ্য করুন-এ ভুল ধারণা ও মিথ্য। আকিদার ফলাফল 
কত মারাত্মক ছিল! তাই ইন্ছদীদের এবং নাগ্ছারাদের এ দাবীর এসারত৷ প্রকাশার্থে 
আল্লাহ তায়াল! নুভি ও পরিত্রাণের ব্যাপারে স্বীয় নীতি উল্লেখ করতঃ এই আগাতখানা 
নাযেল করেন এবং এপ ব্যাপক আকারের ভাষা ও শব্দ ব্যবহার করেন? যাহাতে 
বিশ্বের সকল ব্যক্তি ও সকল সম্প্রদায়ের নুখ বদ্ধ করিতে এই লীতিই যথেষ্ট হয়। 
কেহই যেন আর এ ইহুদীবাদের ব। নাইরানীবাদের স্যার শুধু জগ্মগত, বংশগত, বর্ণগত, 
ভাষাগত বা দলগত ভরসার বসিয়া না থাকে, বরং প্রত্যেকেই যেন তাহার নাজাত এবং 
সাফল্য নিজের ঈমান ও আমলের উপর নির্ভরশীল বলিয়া উপলদ্দি করে । 


এই আয়াতে বণিত নীতিটি হইল এই যে, কোন বম্প্রদায়-বিশেষের সঙ্গেই আল্লাহ 
তায়ালার এমন কোন সম্বন্ধ নাই বাহার ভিত্তিতে তাহাদিগকে মুক্তি দিয়! দেওয়া হইবে, 
বরং মুক্তির জন্য দুইটি গুণ অজনের আবশ্যক । একটি হইল ঈমান, দ্বিতীয়টি হইল আমলে- 
ছালেহ বা সৎকাজ! এই দুইটি গুণের উপরই নির্ভর করে সাম্যের যুক্তি এবং জানের 
সাফল্য। অবশ্য যে যুগে এই গুণদ্বর যে সমপ্রদারের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকিবে? খুক্তিও সেই 
সম্প্রদাগ্নের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকিবে । কিন্ত গুক্তির এই সীমাবদ্ধতা এই জন্য কখনও হইবে 
না যে, এ সম্প্রদায়ের কোন বিশেষ সঙ্গদ্ধ আল্লার সঙ্গে আছে---যেমন ইহুদী ও নাহারাগণ 
ধারণা জন্মাই! ভ্রাখিঘাছে। নং এই জন্য হ্টবে যে, মক্তির শতদর এই সম্প্রদাগের মধ্যে 
সীমাবদ্ধ রতিয়াছে । 


এই বর্ণনা হইতে একটি বিষয় ভালরূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়] লইবেন যে, কোরআন-হাপীছের 
দ্বারা প্রমাণিত ইসলাম ধর্মের অতি আবশ্যকীয় এই আকিদা যে-একমাত্র ইসলাম ধমের 
মধ্যে তথা হযরত মোহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে এবং কোরশ্রানকে মানিয়। 
চলার মধ্যেই মক্তি ও পরিত্রাণ লাভ হইতে শারে, অন্য ফোন পথে ও মতে মুক্তি পাওনা 
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" মাইনে না। এই আকিদা এনং পূুনোল্লিখিত ইহুদীদের আকিদার মধ্যে বিরাট ব্যবধান ও 
পার্থক্য আছে। সেই পার্থক্য এই যে, ইছদীগণ বিশেষ সঙ্বদ্ধের ভিত্তিতে অর্থাৎ বংশের 
ভিত্তিতে এসং দলভুক্জির ভিত্তিতে যুতিন আশা ও আিদ। রাখে এবং এই কারণেই 
অকাট্যরূপে ইনুদীয় ধর্মমতের যুগের পরিসমাপ্তি প্রমানিত হওয়ার পরেও তাহারা সত) 
ইসলাম ধর্মকে উপেক্ষ। করিয়া নিজেদের, ইহুদী নামের এবং বংশের জোর দেখাইয়া মুক্তির 
দাবী করিতে দ্বিধাবোধ করে না। প্পীস্তরে মোঁসলমানগণের আকিদার 'মূল হইতেছে 
এই যে, খুক্তির শর্ত ও ভিত্তি হইল ঈমান ও ( গ্রচ্থায়) আমলে ছালেহ ;. কোন বংশ, 
সম্প্রদায় ব। দল নহে। অসন্য সেই শর্ত এই যুগে অর্থাৎ মোহাম্মদ (দ:)-এর আবির্ভাপ 
হইতে কেগ্নামত পর) মোহাম্মদ (দঃ) কতৃক আনীত ও প্রচারিত পানে-ইসলামের মধ্যেই 
সীমাবদ্ধ; সেজন্য কেয়ামত পর্যন্ত যুক্তিও এই ধর্মেই সীমাবদ্ধ থাকিবে । এই উভয় 
সীমাবদ্ধতার প্রমাণ পুর্বালোচিত সাতটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য করিলেই স্পষ্ট হুইয়া উঠিবে । 


অতঃপধ্ন আরও একটি জরুরী পিষয় জানিয়া রাখিতে হইবে যে, চুক্তি ও পরিত্রাণের 
মূল শর্ত ঈমানের বিস্তারিত বিবরণ যাহ! কোরআন ও হাদীছের দ্বার! স্পষ্টবূপে প্রমাণিত 
হইয়াছে তাহা এই সে, আল্লাহ, আল্লার রসুল, আল্লার কেতাব, আমলার ফেরেশতা এবং 
পরকাল ও তকদীরের উপর ঈমান স্থাপন করিতে  হইবে। যেমন পূর্বালোচিত সাতটি 
বিষয়ের ২১ ৩ ও ৪নং লিয়ে বলি হইযাছে। কিন্তু -কোরআন-হাদীছের কোন কোন 
স্থানে এ ঈমান সংক্ষিপ্ত আকারে উল্লিখিত হইয়াছে । এর্লপ হওয়া অতি স্বাভাবিক, কারণ 
কোন একটি প্রশস্ত বিষয় পুনঃ পুনঃ উল্লিখিত হইলে উহা ' কোন কোন স্থানে সংক্ষিপ্ত 
আকারে উল্লেখ হওয়।. মোটেই অদ্ধাতাবিক নহে। তাই সৎ-নিয়্যত ও বুদ্ধিমান লোকের 
কাজ. হইবে খুক্তির ব্যাপারে কোরআন-হাদীছের সমুদ্র বিবরণকে সন্মুখে রাখিয়া তৎপর 
মুক্তির পথ নির্ধারণ করা | : পুবালোচিত ৫৬টি আরাত ও ৫ খানা হাদীছের দ্বারা প্রমাণিত 
সাতটি বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে গবেষণা করুন, তবেই খ্ুক্তির পূর্ণাঙ্গ পথ নির্দ্ধারণ করিতে 
সক্ষম হহবেশ। আর যদি এ বহু সংখ্যক আয়াত ও হাদীছের প্রতি ভ্রক্ষেপ না করিয়া 
শুধু সংক্ষিপ্ত বর্ণনার আয়াতসমূহের প্রতিই দৃষ্টি নিপদ। করিয়া মুক্তির পথ নিগ্ধীরিত করিতে 
চেষ্টা করেন, তবে আপনি হাতীর আকার নির্যয়কারী সাত অন্ধের ন্যায় হাস্তস্পদ একজন 
অন্ধনূপে পরিগণিত, হইবেন এবং গোমরাহীর তিসিরময গর্তে নিপতিত হইয়া স্বীয় মুক্তির 
পথ হারাই! বসিবেন । 
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আমাদের কতব্য--সত্য কথা পোছাইগ্রা] দেওর। | 
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আলোচ্য আয়াতেৱ সরল অথ ৪ 

গোমেন অর্থাৎ এসলিম সম্প্রদায়, ইহুদী সম্প্রদায়, নাছরানী সম্প্রদায় এবং ছাসেয়ী 
সন্প্রদান (ইত্যাদি -বিশ্বব্যাপী পালৰ আনাতের মধ হইতে) যাহারা আল্লাহ ও পরকালের 
প্রতি (খখটাভাবে ) ঈমান হথাপনকারী এখং সৎ ফাণ্যামি এন্ুষ্ঠাকারী সাব্যস্ত হইয়াছে 
তাহাদের ভগ্ঠ খীয় পালনকর্তার নিকট প্রতিদান রহিয়াছে এবং তাহারা পরকালে নির্ভয় 
ও নিশ্চিন্ত খাকিপে। 

এই আগাতে ঈদানেন বিস্তারিত সিযরণ দেওয়া হয় নাই, বরং উহার বিষয়বস্ত 
সমূহের প্রতি ইঙ্গিত করা হষ্টদাছে সাত । কারণ এইছ্ছুনে অর্ণনার আসল বিশয়বন্ত ঈমানের 
নিশ্তুত বিবরণ নহে, বরং এই-্থানের আমল বিধরনন্ত হইয়াছে কের্কা-বন্দির এবং দলীয় 
নাম লাগীর ভুল ধারণাকে সংশোধন করা । তব কোরআন ও হাদীছের সমুদয় ধিবরণের 
প্রতি দৃষ্টি দাখিলে এই সংক্ষেগর অধ্য হইতেই ঈমান সনক্কীর সব কিছু ফুটিয়া উঠিবে। 
প্রধানত: বুুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসালামের প্রতি ঈমান রাখা; ইহা আল্লার 
প্রতি ঈমান রাখার একটি অনিচ্ছেঘ ভঙ্গ । বিশেষত; এই কারণে যে, রসুল আল্লারই 
পরতিনিছি । বোখারী শরীক প্রথম খণ্ডে ৪৮নং হাদীগেও উহার প্রমাণ বিমান রহিয়াছে 
উক্ত হাদীছের চতুর্থ পাদটিকা দ্রষ্টব্য । তদ্রপ কোরানের প্রতি ঈমাঁনও আমার প্রতি 
ঈানেরই অবিচ্ছেন্ত আঙ্গ, কারণ কোরআন “রী আল্টারই ফরমান ও বাণী। অতঃপর 
ফেরেশতাদের প্রতি ঈমানও এই সঙ্গে জড়িত। কারণ আল্লার বাণী কোরআন তাহার 
প্রতিনিধি রূজ্ুলের নিকট ফেরেশতার মারফতেই পৌছিগাছ্ছে। তকদীরের প্রতি ঈমানও 
৬াল্সার উপর ঈমানেরই অংশ । প্রথম খণ্ডে ৪৬নং হাদীছের বিশেষ দরষ্টব্যে প্রতিপন্ন 
করিপা দেখান হইয়াছে যে, আল্লাহ তায়ালার ছইটি গুণ না ছেকতের সমষ্টি হইতেই তকদীর 
নামক বিষের উৎপছিত সুতরাং এ ছেফতের উপর ঈমান সাখা আল্লার উপর ঈমান 
রাখার আন্তভুক্ত | : 

সারকথা এই যে, গুক্তি্ন মূল শর্ত ঈমানের ছয়টি বিষয়বস্তর প্রথমটি অর্থাৎ “আল্লার 
প্রতি ঈমান” এর মধ্যেই আরো চারিটি বিষ অন্তউক্তি। (১) রস্থ/লের প্রতি ঈমান 
(২) কোরআনের প্রতি ঈমান (৩) ফেরেশতাদের প্রতি ঈমান (8৪) তকদীরের প্রতি ঈমান। 
এই সবের বিস্তারিত বর্ণনা এবং উহ! ঈমানের অঙ্গ হওয়। কোনআন-্হাদীছের বহু স্থানে 
উদ্লেখ হইগাছে ; অবশ্য সংক্ষেপ করার দম কোন কোন স্থানে ও কতিপয় বস্তুর সমষ্টির 
উপর একটি শিরোনামার গার আল্লার প্রতি ঈমানকে উল্লেখ করা হইয়াছে--যেহেতু অন্য 
চারিটি উহার অন্ডভুভি। কুঁচক্রির। এই সংক্ষিপ্ততার সুখোগ গ্রহণ করিয়া লোকদিগকে 
বিজান্ত করার অপচেষ্টা করে । 
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২৬ ৷ বেৱখৱঁট স্ৰম “পগলা 
তাহারা এই আয়াতে আরও একটি এতারণার ফন্দি এইরাপে গ্রহণ করে মে, একমাত্র 
মোসলমানগণের জন্য বুক্তি সীমাবদ্ধ হইলে ইহুদী, নাছান। ইত্যাদি সম্প্রদায়ের বরাবরে 
1১৮০ 1 ১৭31 প্যাহার। মোগেন হইরাদ্গে” বলিয়া মোসলশান সম্প্রদায়কে কেন উল্লেখ 
করা হইল! এই প্রশ্জের শীমাআ পূর্ববর্তী তফগ্ীরকারকগণ স্ুন্দররূপে ব্যাখ্যা করিয়। 
গিয়াছেন। কিন্ত কুচক্রিগণ সেই পর্যন্ত পৌছিতে সক্ষম কোথায় ? তাহাদের বিগ্ভার 
সীমা অভিধান বা অঙ্ণুবাদ | 
উক্ত প্রশ্নের উত্তর এই যে, এখানে মোমেন তথা মোসলেম সম্প্রদায়ের উল্লেখ করার 
মধ্য অতি বড় ছুইটি তথ্যপুর্ণ বিষয় ও উদ্দেশ্য নিহিত রহিয়াছে। প্রথম এই যে, 
1১1 ৩৭১১ ৩1 “যাহারা মোমেন” ইহার উদেশ্য. হইল-যাহারা মোমেন হওয়ার 
দাবী করিতেছে। এই মোমেন হওয়ার দাবীদার সম্প্রদারের গধো কোন কোন ব্যক্তি 
মোনাফেক ছিল এবং সব যুগেই এর্নপ থাকে। মোনাকেকের জন্য জাহান্নাম অবধারিত ৷ 
বারা প্রকাশ্যে মোমেন ও মোসলেম দলভুক্ত হইলেও ইহুদ-নাছারাদের স্যার চিরতরে 
₹ যুক্তি হইতে বঞ্চিত । | তাই ইছদ-নাছারাদের স্যায় মোমেন নামধারী মোনাফেকগণকেও 
সতর্ক কর! আবশ্যক যে, খাটাভানে ঈমান আনিয়া আমলে-ছালেহ করিলে মুক্তি পাইতে 
পারিবে নতুবা শহে। মোনাফেকগণ কোনও ভিয় সংপ্রদাররূপে নির্দিষ্ট থাকে ন’, বরং 
বাহতঃ মোমেন সপ্প্রদায়রূপেই পরিচিত হইয়। থাকে, তাই ইছদ-নাছারাদের বরাবরে 
সতর্কবাণীর আওতাভুক্ত করি মোমেন সম্্রদায়কেও উল্লেখ. করা নিতান্ত সমূচিতই 
ইইয়াছে। বন্ধুত্ব ভিত্তিক সতর্কবাণীর মধ্যে বন্ধুদের উল্লেখ বাহাতঃ আবশ্যক মানে না 
হইলেও বস্তুতঃ এই জন্য উহার আবশ্যক রহিয়াছে নে, বন্ধুত্বের মুখোসধারীরা ইহার দ্বারা 
সতর্ক হইয়া যাইবে । 


দ্বিতীয় তথ্যটি আরও গুরুতপূর্ণ। তাহা এই যে, এই আয়াত নাধেল হওয়াকালে 
মোমেন-মোসলমানগণ একটি বিশেষ সম্প্রদায়ক্ধপে পরিচিত ছিলেন৷ বস্ততঃ এই সপ্রদাহের 
মধ্যেই মুক্তি ও পরিত্রাণ সীমাৰ বটে, কিন্তু সেই সীমাবদ্ধতা একমাত্র এই ভিত্তিতে যে, 
মুক্তি ও পরিত্রাণের মুল শত ঈমান এই সপ্রদায়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ । ইহুদীদের শ্যার 
এক্প ধারণা যে, আল্লার সঙ্গে এই সণ্রদারের কোন বিশেষ সম্বন্ধ ও সম্পর্ক রহিয়াছে 

* এই প্রশ্নের উত্তর দ্বার। আরও একটি বিষয়ের মীমাংসা হইয়া যাইবে যে--ইছদী, নাছারা, 
ইত্যাদি সম্প্রদায় সমুহের সঙ্গে 1১২1 51১1 “যাহার! ঈমান আলিয়াছে” বলিয়া মোমেন সম্প্রদায়কে 
উল্লেখ করা হইল--তথচ এখানে এই কথার উপর বাক্য শেষ করা হইয়াছে যে, যে কেহ ঈমান 
ও আমলে-ছালেহ করিবে সে-ই যুক্ত পাইবে। এই ঘোধণ| ইছদী, নাছার। ইত্যাদি ঈমানহীন্‌ 
সম্প্দায়গণের এতি প্রবতিত কর! বোধগস), কিন্ত পূর্ব হইতে যাহারা ঈমানদার তাহাদের প্রতি 
এই ঘোষণা কেন? 
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তাহার ভিত্তিতে তাহান! যুক্তির হকদার তাহা কখনও নাহে। পরস্ত এরূপ ইহুদীবাদের 
মূল উচ্ছেদের জনই এখানে শাল্লা তায়ালা স্বীর নীতি ও মক্তির আইন ব্যাখ্যা করিয়াছেন 
এবং এই নীতি ও আইন সকলের প্রতি সমভাবে প্রযোজ্য বিধায় ইহুদীদের সঙ্গে সেই 
যুগের অল্গাঙ্গ অম্প্রদার সথুহকেও উদ্চেখ করিয়াছেন | এমতাবস্থায় এখানে মোমেন বা 
মোসলেম নামে পরিচিত সম্প্রদায়ের নাম উল্লেখ করাও আবশ্যক | কারণ এই সম্প্রদায়ও 
আল্লাহ আারালার এ নীতি ও শাইনের বহিভ্তি নহে । মোমেন ও মোসলেম সম্প্রদায়ের 
কোন ব্যক্তি ইহুদীদের ্ায় পারণা জন্মাইলে সেই ব্যক্তিও পিকৃত গণ্য হইবে এবং সেও 
নিঃসন্দেহে গোমরাহ ও পথভ সাব্যস্ত হইবে ।* অবশ্য ঈহাও স্মরণ রাখিবে যে, ইহুদীবাদ 
ভিন্ন কথা এবং মুক্তির শর্ত মোমেন মোসলমান স প্রদারেগ মধ্য সীমাবদ্ধ প্রমাণিত হওয়ায় 
ঘুক্কি ও পরিত্রাণ তাহাদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ হওয়া ভিন্ন কথা । এবং ইহাও অতি স্পষ্ট 
যে, নীতি -ব1 আইন কখনও সীমাবন্ধাকীরে ঘোষিত হয় না বটে, কিন্তু উহার ফলাফল 
নাস্তন ক্ষেত্রে সীদাবন্ধনণেই অস্ত্র প্রাপ্ত হর । যেমন কোন বাদশাহ শ্বীগ্ নীতি ও 
আইন এইরূপে ঘোষণা করে যে-শক্র-শিত্র যে-ই আসার খাটী অনুগত হইবে আমি 
তাহাকে পুরন্ধ,ত করিব । লক্ষ্য করুন, এই ঘোষণা শাহা একমাত্র শত্রুর বিরুদ্ধেই ঘোষিত 


হইঞ্জাছে, কিন্তু এখানে মিত্রের উদ্দেখ কতইনা সুন্দর হইয়াছে ! আলোচ্য আয়াতকে এই 
ঢুষ্টিতে বুঝিবার চেষ্টা করুন । 


উল্লিখিত বিবরণসমূছের পরিপ্রেক্ষিতে উত্ আরাতের সারমর্ম দা মধ্যে খাটী 
ঈমান ও আমলে-ছালেহ গুণদ্বন পাওয়া গাইবে, সে-ই ঘুক্তি পাইবে; চাই সে প্রথম 
হইতেই মোমেন সম্পদাহ্ভুক্ত আছে বা উহুদ, নাছারা, হুনুদ, বৌদ্ধ ইত্যাদি সম্প্রদায়ভূক্ত 
ছিল; সকলেই খাটী ঈমান ও আমলে-ছালেহ-এপপ ভিত্তিতে নৃক্তি লাভ করিবে 1” 
৭৩০। হাদীছ 2 ০... ro 51284) | 9 EAE 51 Un JAR 
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* খেলপ হাদীছে বণিত আঁছে--হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) সায় ফুফু ছফিয়্য। রোঃ)কে এবং 
্বীয় কঠা ফাতেমা (রা:চীকে পবাশ্যরণে ভিন্ন ভিন্ন ডাকিয়া ঘোযণ। দিয়াছেন-- 
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দোষণ হঠাতে নিজকে রক্ষা কয়ার ব্যবস্থা তোমার নিজেকেই করিতে হইবে; আমি তোমাকে 
আল্লার ভ্াঙাগ হইত রক্ষা বরায় বোন সাহায্য করিতে পারিব না। অর্থাৎ তুমি নিজে রক্ষা 
গাওয়ার মূল ব্যবস্থা ঈমান ও আমল অদলঙ্গন না করিলে শুধু আমি আল্লার রন্ুলের সম্বন্ধ ' 
তোমাকে রক্ষা করিতে পারিবে না। ইসলামের সুস্পষ্ট বিধান ইহাই যে; ঈমান না হইলে কোন 


সম্ব্কহ মুক্তির ভন) ফলপ্রস্থ হইবে না । পক্ষান্তরে ইহুদী-নাছারাগণ নবীর সঙ্গে বংশ-সম্পকের দ্বার! 
নাত থা মভির দাবীদার ছিল ।, ১ ১ &০ 
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অর্থ :-আৰু হোরাযর়য়! (দো) হইতে বণিত আচ) একদা একজন এগ লোক নবী 
ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লানের খেদনতে হাজির হইয়া আরজ করিল “আপনি আমাকে 
এখন আমল ও কর্ম বাতজাইন। দিন নাহা আবলঙ্গন করিলে আমি বেহেশত লাভ করিতে 
পারি। নবী ছাল্লাল্নাহ্‌ আলাই অসল্লাম উত্তরে দলিলের এক শ্রাল্লার এসাদত ও 
গোলামী করিবে, কোন বস্তকেই উহার শরীক ও অংশীদার করিবে না এবং নামাগ 
ভালরূপে আদার করিবে যাহা ইসলাম ধর্সের একটি বিশিষ্ট ফগ্পজ এবং যাকাত গাদা 
করিবে, উহ্থাও একটি বিশিষ্ট কর্ড এপং ইমজান মাসের রোধ! রাখিবে। এ ব্যক্তি 
বলিয়া উঠিল, যে আল্লার ভাতে আমার প্রাণ সেই আঙগার শপথ করির| অঙ্গীকার 
করিতেছি, আমি এইসব কান্যগুপি সখাধ। করিতে কোনরূপ বেশ-কম করিস না। অর্থাৎ 
আদেশ পালন করিতে ব।তিত্রম করিস ন। এবং তাহা অতিক্রদও বরিব না; জটিহীনরূপে 
এ কার্ধযগুলি নিস্পম করিতে থাকি । এ” বলির যখন সে চলিয্ন। মাইতেছিল তখন 
নবী (দঃ) উপস্থিত লোকদেরে বলিলেন, গাহারও বেহেশতী মানুষ দেখিবার খাহেশ থাকিলে 
এই ব্যক্তিকে দেখিতে পায়ে । | 

৭৩১। হাদীছ ৪--আবু হোরাগর। (রা) বর্ণণা করিয়াছেন, রঙ্ুলু্লাহ ছাল্লাল্লাহু 
আলাইহে অসাল্লাম ইহজগৎ ত্যাগ নার পর বখশ আবু বকর রো?) তাহার স্থলাভিষিক্ত 
হইলেন এবং আরববাসীদের কনের দল ( ইসলাম ব। ইসলামের কোন কোন বিধানের ) 
বিরোধিতায় মাতিয়া উঠিল। তেম্মধ্যে একটি দল এরূপও ছিল যাহার! আল্লাহু ও আল্লার 
রসুলের প্রতি ঠিক ঠিকরাপেই টখানদার ছিল এবং ইসলামের লম্দর বিদ্বিনিধেশের প্রতি 
অগ্্গত ছিল, কিন্তু একটি খাস ধিশান আর্গীৎ যাকাত আদার কত ইসলামের বিপানন্ধপে 
মানত করিতে তাহার অস্বীকার কিল । সাবু বকর (রাঃ) তখন গভীর রাজনীতিনিদে। 
সুষ্ঠ পরিচালনাশক্তির ও তীক্ষ বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিলেন যে, এসব বিদ্রোহী ও বিরোধীদের 
প্রতি সৈন্য পরিচালনার প্রস্তুতি করিতে লাগিলেন। এমনকি দে দলটি শবাঙ্গীন ইসলামের 
প্রতি অমুগত ছিল শুধু যাকাতের বিষরে ভিন্ন মত পোবণ করিত, তাহাদের বিরুদ্ধেও 
অভিযান চালাইতে উগ্ভত হইলেন ৷ ) তখন ওমর রাঃ) (তাহাকে এই অভিধান হইতে 
বিরত রাখিবার উদ্দেশ্য) দঙ্গিগেন, আপনি এ লোকদের প্রতি কিরূপে অভিযান 
ঢালাইবেন (সাহারা নাকাতকে ইসলামের নিধানরূপে না দানিলেও জালার প্রতি, জাঙ্লার 
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রসুলের প্রতি পূর্ণ ঈমান রাখে? অথচ রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসালাম লিরাছেন, 
আমার প্রতি আল্লার আদেশ এই যে, আমি যেন জগদ্বাসীর বিরুদ্ধে সংগ্রাম ঢালাইনা 
যাই-যাবৎ না তাহার! “ল[-ইলাহা। ইল্লাল্লাহু’ '--কলেম।-তাইর্যেনার আন্থগত হইয়! নায় । 
শে ব্যক্তি উহার শ্রান্গত্য সীকার করিয়া লইনে সে নাক্তি শীয় জান-মালের নিরাপত্ত'র 
অধিকারী হই! মাইবে । (তাহার কোন প্রকার ক্ষতি সাধনে উদ্ভত ' হওয়া! কখনও ইসল।ম 
অনুমোদন করিবে না।) অবশ্য ইসলানের বিধান মতেই যদি সে কখনও শাস্তির উপযোশী 
সাব্যস্ত হইয়া পড়ে তখন তাহার উপর সেই নিদান প্রয়োগ করা হইনে | ভ্যরত রনুলুল্লাহ 
ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লান আরও বলিয্নাহেন, ইসলামের মুলবন্ত কলেম।-তাইঘ্যেবার 
প্রতি আন্ুগভোর প্রকাশ ও বাহ্যিক স্বীকৃতির দার। সে নিরাপত্তা লাভ করিতে পারিনে। 
তাহার আন্তরিক শবস্থার হিসাব-নিকাশ আগ্নাহ তারালার নিকট হুইসে। ওনরের এট 
উক্তির প্রতিউত্তরে আনু সকর (রাঃ) তৈজোনৃগ্ত জানার ঘোষণা করিলেন, আমি আল্লার 
শপথ করিগঘা বলিতেছ্ি, নিশ্চয় আমি তাহাদের প্রতি সংগ্রাম চালাইব-যাহারা নামাঘ 
এবং যাকাতের মধ্যে গারধকা করিলে | (অর্থাৎ মাকাতকেও নামামের শ্তার ইসল।মের 
অপরিহীর্ধ্য ফরজ অ বলির! স্বীকার করিতে হইবে, ) এমনকি মাঁদ ত হারা সামাগ্ একটি 
বকরীর বাচ্চা ব। একগাহ দড়ি সাহা রন্লুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে আসালামের নিকট 
যাকাতরূপে আদায় করিত, এখন মছি উহা আদার করিতে অস্বীকার করে তবে খোদার নিত 
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তাহাদের বিরুদ্ধে আমি নিশ্চয় যুদ্ধ দলন। করিব । 
ওমর (রাঃ) সলেল; আবু বকরের দৃঢ়তা চা আমি উপলদ্ধি করিতে পারিলাম যে, 
ইহা তাহার সুচিন্তিত ও সল্প সিদ্ধান্ত । তখন আমিও উহার রি ই 


bed 


বুঝিতে পারিলাম যে, ইহাই পিশুদ্ধ ও বাস্তব পন্থা । 


ব্যাখা $--শাবু বকর (গা)এএ সিদ্ধান্ত বাস্তদিক পক্ষে খিক্ষণতাপুর্ণ ও অত্যন্ত সমরো- 
পযোগী ছিল। কার”, হথরত দক্সলুতাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামৈর ইহজগৎ ত্যাগ 
করার সঙ্গে সঙ্গে শিঝোদী শক্ষিসমূহ মাথা -চাঁড়া দির উঠিধাছিল। তাহাদের দিরুদ্ধে 
মোসলমানদের বিন্দুমাত্র দ্রর্বলতার আভাস আন্ুভূত হইলে শক্র পক্ষের মনোবল উতলাই! 
উঠিত এবং উহার পরিণাম জতান্ত ভর্াব হইত! এতদ্বাতীত শরীয়তের মছআলাও হহাই 
যে, ইসলামের কোন সল্প পিপানের বিরুদ্ধে কোন দল ও শক্তির আবির্ভাব হইলে 
তাহাদের দিরুদ্দে সংগ্রাগ ঢালাই! বাওনা মোসলমানদের রাষ্ট্রের অনশা কণ্তবা--করজ 17: 

ওমর (রাঃ) এখানে যে হাপীছটিন প্রতি ইঙ্গিত করিয়াছেন এ ভাদীছটি এখানে অতি 
সংক্ষেপে উল্লেখ হইয্নাছে। পূর্ণ হাদীছটি আবু বকর (রাঃ)-এর ' সিদ্ধান্ত ও কাধ্যধারার 
অনুকূলে স্পষ্ট প্রমাণ । লোখাগী শরীক প্রথম খণ্ডে ২২. নম্বরে এ” হাদীছখানাই বিস্তারিত 
উল্লেখ হইয়াছে । সেখানে লা-টলাহা ইল্লাল্লাহ ( তৌশ্ীদ না একতবাদ )-এর সঙ্গে “মোহাশ্মাচর 
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চার শীকৃতি এবং নামায ও যাকাত আাদায়ের উল্লেখ স্পষ্টতঃই রহিয়াছে । 
এতদ্তীত এই বিষ্টি মোসলেম শরীফে অপেক্ষাকৃত বিস্ত,ত আকারেও বশিত হইয়াছে, বি 
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Ee ce “যাবৎ না তাহার। আল্লার একতবাদের সঙ্গে সঙ্গে আমার প্রতি এবং (আল্লার 
তরফ হইতে) যেসন আদেশ-নিষেধাবলী আমি নিয়। আসিরাছি.: এ সবের প্রতি 5 
ঈমান 'আনিবেশ তাবৎ, সংগ্রাম চালাইয়] যাওয়ার আদেশ বলবৎ খাকিবে। ৃ 


| যাকাত আদায়েৰ অঙ্গীকাৰ গ্রহণ 
নবী (৮) ঈমানের অঙ্গীকার লওয়ার ন্যায় নামায পূর্ণাঙ্গ আপার ও জারী করার 
নং যাকাত আদায় করারও 'অগ্গীকার বিশেষভাবে লইতেন (৫১নং হাঃ)। 


অল্লাহ ভারাল! পনিভ্র কোরআনে বলিঝাছেম-- 
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'অমোসলেমর। যদি শেরেকী-কুকরী বজ পূর্বক ঈমানের দীক্ষা গ্রহণ করে এবং 
নামায পুর্ণাঙ্গ আদার ও জারী করে, যাকাত আদায় করে তবে তাহারা “তোমাদের 
ধৰ্মীয় ভাই পরিগণিত হইবে 1৮ (১০ পাঃ ৮ কঃ) | | 

: উক্ত আয়াতের পূর্ব রুকুতে এইরূপ আরও একটি আরাত রহিয়াছে (যাহার উদ্ধৃতি 
প্রথম খণ্ড ২২নং হাদীছ পরিচ্ছেদে আছে ) সেই আয়াতে বলা. হইয়াছে, যদি অমোসলেমর। 
ঈমাশের দীক্ষা গ্রহণ, নামায কারেশ ও যাকাত আদায় করে তবে তাহাদিগকে জান-মাল 
ইত্যাদির সর্বপ্রকার নিরাপত্তা দান কর। | | 

উক্ত আয়াতদ্য়ের মর্মে দেখা যার, মোসলমান' দলভুক্ত ও মোসলমানদের ধীয় ভাই 
পরিগণিত হওয়ার জন্য এবং মোসলমানরূপে জান-মালের নিরাপত্তার অধিকারী হওয়ার জন্য 
আভ্যন্তরীণ ঈমানের সঙ্গে বাহিক আমলরূপে নামাযের প্রয়োজনীয়তার স্যায়ই যাকাত 
আদায়ের প্রয়োজনও রহিয়াছে। যাকাত ফরজ হওয়া অব্বীকার করিলে সে মোসলমান 
দলভুক্ত গণ্য হইবে না এবং যাকাত আদায়ে অসম্মত হইলে সে জান-মালের নিরাপত্তা 
হইতে বঞ্চিত হুইবে । 


যাকাত না দেওয়ার গোনাহ ও শান্তি 


আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন-- 
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অর্থ £ঃ--যাহার। দর্ণ ও দৌপাক্ পুতি করির। রাগে এবং উহা হারার র্লাপ্তায় খরচ পরে না, 
তাহাদিগকে ভীষণ কষ্টদারক গাজাদেন সংবাদ জানাইয়া দিন। (এই আজাব তাহাদের 
উপর এ দিনহ হইবে) মেদিন এ টা জাগার এছিতে আগুণতুলা উত্তপ্ত 
করিয়া উহা দ্বার তাহাদের কপাল, গাশদেশ ও পিঠ দাগান হইবে (এবং তিরস্কার করিয়। 
বলা হইবে) হল এসব ধনরাশি যাহ! তোমরা নিজ সম্পদ ও উপভোগের বস্তরূপে পুভি 
করিয়া রাখিয়াছিলে; (উহার থাকাত পধ্যন্ত আদায় কর নাই এই ভয়ে যে, কম হইব 
বাইবে ।) এখন এসব পন পুজি বছিন। রাখার শান্তি ভোগ ধর । (১০ পাই ১১ কঃ) 

ব্যাখ্যা £-মাসলেন শনীকের এর্ণনার এই হাদীছের বিষযবস্ত এটরূপে ব্যক্ত হইয়াছে, 
রসুলুল্লাহ ছাগাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ফর্দদাইগাছেন--যে সমণ্ত শর্ণরৌপ্ের মালিক 
এ স্বর্ণবৌপ্যের (মনো আল্লার) হক্ক তথ। যাকাত এদা দবরিদে না তাহাদের শাস্তির 
জগ্য কেয়ামতের দিন এ ব্র্ণ-গৌপ্যকে জাহাগামের শনি দার। বড় ঢাদর ও পাতনাপে তৈরী 
করিয়া উহাকে জাহায়ামের আগ্চনে অন্নিতুল্য উদ্তণ্ত কর] হইবে এবং উহার দারা এ মালিকের 
কপাল, পান্দদেশ ও পিঠ লাগান হইসে লার গার উহাকে গন করিয়! দাগান হইতে 
থাকিবে । তাহার এই শাস্তি দোষখে যাইবার পূর্বেই _কেঞানতের দিন তথা ছিসাব-নিকাশের 
এ দিনে হইবে, যে দিনটি পঞ্চাশ হাজার বৎসরের সমান দীপ হঠবে। অতপর নখন 
সকলের হিসাব-নিকাশ ও +ধছাল। শেষ হইয়া যাইবে তখন এ বাক্তিকে হয়ত বেহেশতের 
পথের সগোগ দেও] হইছে | (দি তাহার এই শাস্তি ভোগে এ গোলাহের সনাপ্তি হস্ত 
এসং সে অন্য গোনাহের দক্ুণ দোষী ন। হর ।) অথব। দোযখের প্রতি হাকানো হইবে । 








* স্বর্ণযৌপা ছাড়া আগা মালামালের যাকাত ন! দিলে উহার জন্যও আলোচ্য ভআণীর 
আজাব এইনরূপে হইত পায়েস, উক্ত নালামালের মূলা পরিমাণের পর্ব রৌপা দারা এই প্রণালীতে 
আজাব দেওয়া হধনৰ।  অনসশ্য পশুপালের যাকাত না দিলে সেক্ষেত্রে পশুপালের দার! ভিন্ন 
প্রণালীতে আজাব দেওয়ার উল্লেখ সম্মুখের হাদীছে রহিয়াছে । এতিম বন-সম্পদের যাকাত না 
দেওয়ার আজাব ভয়ানক বিবান্ত অঙ্জযরর দ্বার। বেওয়াও ৭৩৪ নং হাদীছে বয়ান রহিয়াতে। 

* যাকাত দানে বিরত কৃপণ ব্যভির এই শান্তি অত্যন্ত সনীচীন । কারণ কোন গরীব মিদ্ক্টীন 
সাহায্য এার্থনাকারী তাহার সন্মুখে আসলেই ee ভরে তাহার কপালের চানড়! কুাঞ্চত হইয়। 
শাইত। অতঃপর আরও দিরক্ত হইয়া পার্শ্ব ফিরিয়। উপেক্ষা ও তাচ্ছল্য প্রকাশ করিত । অতঃপর 
আরও বিরক্ত হঈয়। হাগাঞ্তি অবস্থায় তাহার প্রতি পৃষ্ঠ প্রদশন পূৰক অনু দিক চলিয়া বাইত । 
তাই শাস্তি দানে এই তিনটি অঙ্গের সিশেষত্ব উল্লেখযোগ্য । | 
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অর্থ ও া্যা--আহু হোরামর। (ধোন) খখনি। করিয়াছেন, ননী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে 
সাল্লাম (ত্র্ণরৌগ্যের সাকাতদানে বিরত থাকার শাস্তি বর্ণণা করিলে পর জিজ্ঞাসা কর! 
হইল, ই রনুলালাহ ! উদ্টের যাকাত দান না করিলে তখন কি অবস্থা হইবে ? নবী দেঃ) 
এই প্রশ্নের উত্তরে) কহ্মাইগলাছেন, উদ্নপালের উপর আল্লাহ তায়ালাণ যে হক আছে 
লেই হক আদার করা না হইলে এ উদ্রের মালিককে কেগ্নামতের দিন হাশরের বিশাল 
মন্নদানে শোগানেো হহবে। তৎপর এ ৭ উ্নগুলি এন অবস্থায় সেখানে উস্থিত হইবে যে, 
উহার প্রত্যেকটি উঠ ছনিয়ায় থাকাকালীন সর্বাপেক্ষ। অধিক মোটা তাজা ছিল ( এবং 
এ উদ্নগুলির একটিও, এমনকি একটি চাও লাদ থাকিবে ন।, সদগুলিই উপস্থিত হইবে |) 
এবং সারি বাধা এ দালিককে পদদলিত ও পিষ্ট করিতে € থাকিবে এবং (কাখড়াইতে থাকিবে) । 
(অতপর গরুঘাগলের দিষয়েও ছিঙ্াস। পরা হইল। উত্তরে সসুলুগ।হ হানাল্লাহু আলাইহে 
সাল্লাম একর্সপই ফরমাইলেন যে, একু) ছাগলের i আল্লার যে হক আছে সেই হক 


আদা কর না হইলে উহার মালিককে কেয়াখতে { দিন এক বিশাল ময়দানে শোয়্নানে৷ 
হইলে এদং এ পরু-ছাগল গালের সবগুলি Sn দোট। তাছারপে উপস্থিত হইবে, 


(প্রত্যেকটি বক্রতা বিহান ধারাল শিখ হইবে) এবং এ নালিককে পিষ্ট ও পদদলিত 
থাকিবে এবং শিং ছারা ভাষণ আঘাত করিতে থাকিবে । 

সণুলাহ ছালাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ইহাও বলিয়াছেন যে, এসএ পশুপালের উপর 
আল্লাহ তায়ালার যে সমস্ত হক্ক আছে তাহার মান্যে একটি হক ঠঠাও মে, (গনীব-ছঃস্থদিগতক 


এচলিত দেশ-ওথালষানী প্রাপ্য সাহাসোর খোগ দানার্থে ) পশুপালকে পানি পানের জগ্ত 


22৬2 22 www.almodina.comh? 
সেখানে একত্রিত ক্র! হয় সেখানেই দ্ধ দোহন করি (এবং গরীবদিগকে কিছু কিছু 
দুগ্ধ দান করিবে )। 


এই ফাকাটির ব্যাখ/। এই যে, আরব দেশে সচ্ছল, বার্তিগণ পণ্ডপাল রাখিত। এ পশুপাল 
সদদানে পাহাড়ে চরিরা শেড়াইত। সে দেশে যেখানে-সেখানে পানি পাওয়ার উপায় নাই। 
কোন কোন গানে পানির ব্যবস্থ। থাকে এবং চতুদিকের পশুপাল সেখানেই জমা হয়। 
এইভাদে এক একটি গানি স্থানে বছ পশ্ুপালের ভীড় জমে এবং সেখানে গরীব দুঃখী 
অনাথ এতিমগণত ঢতুদিক হইতে আসিয়। ভীড় গমাইতে থাকে। তাহাদের আশা এই 
পাকে যে, এখানে বহু গশুপাল একত্রিত হইসে, ভাই প্রত্যেকটি হইতে একটু-গাধটু দুধ 
পাইলেই গিলে একটি অছিল। হইয়া যাইয়ে। পশ্ডপালের যে সমস্ত মালিক উদার 
প্রকৃতির তাহারা বিশেষভাবে শী গশুগালের দুগ্ধ দোহনের ব্যবস্থা এ পানির স্থানেই 
করিঘা থাকিত, যেন গরীব ছুঃস্থগণ এ সুযোগ হইতে বঞ্চিত না হয়। : পক্ষান্তরে কৃপণ 
প্রকৃতির মালিকর। উহার নিপরীত-- এ স্থানে দ্ধ দোহন হইতে বিরত থাকিতে সচেষ্ট হইত, 
যাহাতে ভঃখীদের দারা বিত্রত হইতে ন। হয । | 


রসুলুল্লাহ ছাল্লাললাছ be ভলাল্লাম এই দাক]টির দারা সেই বিষয়ের প্রতিই 
ঈঞ্জিত' করিয়াছেন এবং পশুপালের মালিকগণকে সতর্ক করিয়াছেন যে, যাকাত দান করা ত 
ফরজ আছেই; তদতি i গরীব-ছখীকে সাহায্য পৌছাইবার উল্লিখিত আকারের দীতিও 
বক্ষ! করিয়া চলা আবশ্যক । 


ইসলাম যে কিরূপ জন-দরদী ও গরীব-কাঙ্গালের স্বার্থ সংরক্ষক নীতি সমূহের সমষ্টি, 
আলোচ্য বাকঃটি উহার পএকুষ্ট নিদর্শন । আলোচ্য বাকে; বগিত অন্ুশাসনের মুলনীতিটি 
এই যে, গরীব-বাঙ্গালনণের জঙ্ী শরীগ্রত যে হক ফরজরূপে নিদিষ্ট করির। নিছে যেমন 
যাকাত-ফ্ষেত্র! উহা দ্বাড়াও শনী$তি আইনের বাধা বাধকতা ব্যতীত দেশ-প্রথা ও প্রচলিত 
প্রীতি অনুষারী গরীব-কাঙ্গালগণ ধনাঢ)দের ধন হইতে যে সব সাহায্য, সহায়তা ও সুযোগ 
পাইয়। থাকে, ইসলাদ এ সমস্ত সাহায্য ও সুযোগকে কায়েম রাখার পক্ষপাতী, শুধু 
পক্ষপাতীই নহে বরং এ সমস্ত গরীদ-তোধণ, কাঙ্গাল-পোষণ রীতি ও প্রথাসমূহকে রক্ষা 
করিরা চলার উপধ কড়াকড়ি এাঞ্জোপ করির। থাকে । যেমন প্রথম খণ্ড “ঈমানের শাখা 
গ্রশাখা”" পরিচ্ছেদে উদ্ধৃত একটি দীর্ঘ আয়াতের মপ্যে ইহার প্রমাণ রহিরাছে। এতন্ভি্ 
“হিত ও মঙ্গল কামন।” পরিচ্ছেদেও এই বিষয়ে আরও আলোকপাত কর! হইয়াছে। 


ইসলাম ধন-দৌলতের বখপারে উদারতা এবং ইনসাফ দ্বারা উভয় পক্ষের সীমা রক্ষা 
করিয়াছে । গরীব কাঙ্গালের সহায়তায় বহুমুখী ব্যবস্থা কায়েম করার নীতি গ্রহণ করিয়াছে 
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এবং মালিকের মালিকানাকেও শ্বাকৃতি দিয়াছে। এ রূপ নীতি সমহই ইসলামের মধ্যপন্থী 
হওয়ার তথা ছেরাতুল-মোস্তাকীমের স্বরূপ । ্‌ | 

পশুগালের যাকাত না দেওয়ার উল্লিখিত শান্তি দোমণে যাইবার পূর্বে কেরামত তথ! 
হিসাব-নিকাশের দিন হাশরের নয়দানেই হইতে থাকিবে । মোসলেম শরীফের বেওয়ায়েতে 
ইহার প্পষ্ট উল্লেখ আছে। | | 

হাশর-মাঠে হিসাব-নিকাশ ও বিচার পর্ণের জন্য যে দিনটির অগুষ্ঠান হইবে সেহ দিনটি 
“কাশ হাজার কিম্বা এক হাজার বৎসর পরিমাণ দীর্ঘ হইবে বলিয়া পবিত্র কোরানেই 
উল্লেখ রহিয়াছে । যাকাত শ। দেওয়ায় সেই দীথ দিনের আঙাবের বর্ণণাই এই হাদীছে 
রহিয়াছে; দোযখের শাস্তি ইহার পরে । 

“পালের যাকাত না দেওয়ার গোনাহের . দর এ পশুপাল দ্বারাই শান্তি প্রাপ্তির বর্ণনা 
এসগ্গে হাশরের ময়দানে উদ, গরু, ছাগল ইত্যাদি দ্বারা অন্য কারণে শাস্তির বর্ণনার 
একটি হাদীছের প্রতিও এখানে বোখারী (রঃ) ইঙ্গিত কণ্িরাছেল। সে হার্দীছটি মল 
এর 5৩২ পৃষ্ঠার বিশ্তারিতন্নাপে নণিত আছে। উহার বিবরণ এই-- 

গতুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম একদা গণমতের মালে খেরানত করার শাস্তি 
বর্ণনা করিয়। বিশেষ ভাষণ দান পূবক বলিলেন, “তোমরা প্রত্যেকে সতর্ক থাকিও--কেহ 
যেন এই অবস্থার সন্মুখীন না হও থে, কেয়ামতের দিন ঘাড়ের উপর ছাগল চড়ি! 
টাৎকার করিতে থাকে না ঘোড়া ঢড়িরা চীৎকার করিতে থাকে -এই অবস্থায় কেহ 
আমার নিকট সাহায্যের জন্ উপস্থিত হইলে আমি তাহাকে এই বলিয়। তাড়াইয়া দিব 
যে, এমি এখন কোন সাহাধ্যই করিতে পারি না, আমি দুনিয়ার জীবনে সতর্ক করিত 
দিয়াছিলাম। 

“কিন্বা ঘাড়ের উপর উট সওয়ার হইয়া চীৎকার করিতে থাকে, আমার নিকট সাহাযোপু 
জহা উপস্থিত হইলে আমি এপ্পেই তাড়াইগা দিব । অখব। এনা কোন মাল ঘাড়ের উপর 
চাপিয়া বসে, এমতাবস্থার আমার নিকট সাহায্যগ্রাথী হইলে আমি ওঁ বলিয়া তাড়াইরা 
দিব। কিম্বা ঘাড়ের উপর কাপড় উড়িতে থাকে এমতাবস্থার আমার নিকট সাহায্যপ্রাণী 
হইলেও এঁরূপে তাড়াইয়। দিন । | 

ব্যাখ্য৷ $--কাফেরদের বিরুদ্ধে গেহাদের দ্বার! বিজিত মালকে গণীমতের মাল বল! হয়৷ 
উহার চার পঞ্চমাংশ জেহাদে অংশ গ্রহণকারী সৈনিকগণের হর, আমীর কতক উহ! 
তাহাদের মধ্যে বণ্টন তইনার পর্ন তাহারা নিজ মিহ্ন অংশের মালিক সাব্যস্ত হইবে । 
আমীর কতৃক বণ্টনের পুর্বে উহ্‌! হইতে কেহ কোন বস্তু গোপনে হস্তগত করিলে তাহাই 
গণীমতের মালে খেয়ানত গণ্য হইবে । সেই খেয়ানতের শাস্তিই উপরোক্ত হাদীছে বদিত 
ইইয়াছে। সাধারণ আমানতে খেয়ানত এবং স্বীয় অংশীদারের হক খেয়ানত করার 
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পরিণতি হার সঙ্গে তুলনা! করিয়া উপলদ্ধি করা অতি সহন্গ। কারণ, এইসব খেয়ানত 
এলীমতের মালে খেরানত ' অপেক্ষা ধিক ডঘণ্য ; কাণ গণীগতের মালে ত ভনির্ধারিত 
হইলেও নিজের শংশ গাকে । তঙ্রপ অর হক্ষ গোপনে আত্মসাৎ করা শআারও অনিক জঘণ্য ৷ 
মছআলাহ £_গণ, ছাগল, উদ্ ইত্যাদি পণ্ডগালের উপ যাকাত ফরজ হয়, কিছু 
এই দিষয়ে কয়েকটি বিশেন শর্ত আছে, ঘাহার বিস্তারিত বিবরণ ফেকার কেতাবে নণিত 
শাছে। সাধারণত) আমাদের বাংলাদেশে এসন শত বিরল । 


1৩.৩। হাদীছ 2--আাবু সর (রাহী বর্ণনা করিয়াছেন, একদা আমি নবী ছাল্লাল্লাহু 
আলাইহে অসাল্লামের নিকট উপস্থিত হইলাম ; লী (দ2) তখন কাব! শরীফ গুহের ছায়ায় 
সসিরাছিলেন। নবী (দঃ) বলিতেছিলেন, কাবার মালিকের কসম-তাহারাই অধিক বিপদগ্রস্ত 
ও ক্ষতিগ্রস্ত হইবে, কাবার মালিকের কসগ--ভাহারাই অধিক নিপদগ্রত্ত ও ক্ষতিগ্রস্ত হইবে । 
গাৰু ঘর (রাঃ) বলেন, আমি আতঙিত হইলাম যে ননী (দঃ) আমার কোলন খারাব অবস্থা 
দেগ্সিয়াছেন কি? আমি বসির! গড়িলাম। নবী (8১) এ কথাই বার বার নলিতেছিলেন। 
আমি আর টণ থাকিতে পারিলাগ না; আল্লাহু তায়ালাই জানেন, কিরূপ ভাননা-চিস্তা 
আগাকে বিহ্বল করিয়া তুলিল। আমি বলিলাম, ইহা রনুলাল্লাহ! আমার মাতা-পিতা 
আপনার চরণে উৎসর্গ, এ লোক কাহার? ? নদী (দঃ) বলি'লন, যাহাদের ধন-দৌলত বেশী : 
( তাহারা কেয়ামতের দিন অধিক বিপদগ্রস্ত হইবে।) অবশ্য তাহাদের মধ্য হইতে 
যাহারা সংকাধ্যসমূহে ধন শচর করিতে থাকে ডানে, বাম এবং সম্মুখ দিকে (তাহারা 
বিপদগ্রস্ত হইবে না । ) (৯৮১ পুঃ) 

নবী (দু) আরও বলিলেন, কসম এ আল্লার সাহার হাতে আমার প্রাণ যিনি ভিন্ন 
কোন মাবুদ নাই-যে কোন মানুঘ তাহার উটের দল বা গরুর দল কিম্বা ছাগলের দল 
রহিয়াছে এনং সে এ সম্পদের উপর আল্লার মে হক আছে তাহা আদায় করে না: 
ফেপাসতের চিন (হাশরের মাঠে) সেই উট পা গরু অথণ। ছাগলগুলি সধাপিক বড় ও 
শোটা-তাজারাপে উপস্থিত করা হইসে) এগুলি সাদিবদরূপে সেই ব্যক্তিকে পদলিত 
করিয়া গিট করিতে এবং শিং দ্বারা আপাত করিতে থাকিবে । সারির শেষ মাথা যাইতে 
ন। যাইতেই উহার প্রথম মাথা থুরিয়া পুনঃ আসিয়া যাইবে । (এইভাবে এ পশুগুলি 
দারা হাশরের মাঠে সেই ব্যক্তি জাাপ ভোগ করিতে থাকিবে-) সমস্ত লোকদের হিসান- 
নিকাশ ও মিটার পর্ব শেষ কর। পর্য্যন্ত । (তারপর তাহার হিসাব ও বিচারের পর তাহার 
জনা বেছেশত সা দোঁষখ যাহ হব সাবান্ত হইবে |) ১৯৬ পৃঃ 
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অর্থ £--আনু হোরায়র। (হাঃ) হইতে নিত আভেস্ল্পন্ুপুলাহ ছালালাছু আলাইহে 
অসাল্লাম বলিয়াছেন, যে ব্যক্তিকে আল্লাহ তাগাল। ধন-দৌলত দান করিয়াছেন, কিন্ত সে 
উহার যাকাত আদায় করে না; কেয়ামতের দিন তাহ টার এ ধন-দৌলতকে নিকট আকারের 
অতি বিষাক্ত অন্রগররূপে রূপান্তরিত কর] হইসে, যাহার মুখের উভয় পার্শে বিষ দাত 
থাকিবে। এ অজগরটিকে কেগাসতের চিল এ ব্যক্তির গলায় গলাধনদধপে পরাই দেওন। হইবে। 
অতঃপর এ অজগরটি উভর চিনুক দার! পূর্ণ মুখে এ ব্যক্তিকে কামড় দি পরা সিষোদগার করিতে 
থাকিবে এবং বলিবে, আমি দিদির গননষ্পদ: আমি তোমারই রক্ষিত পুজি” 

হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে এসাল্লাম এই নক্তব্যের পর ইহার সমর্থনে 
কোরআন শরীফের নিয় আরাতটি তেলাওয়াত করিলেন... 
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অর্থ :-যাহার। আল্লাহ তাগালারই দ্ধা দেওয়া ধন-সম্পদে কুপ্ণতা করে তাহার! যেন 
এলপ ধারণা শা করে যে, তাহাদের এই কৃপণতা বা এই ধন-সম্পদ তাহাদের জন্য হিতকর 
ও মঙ্গলজনক হইবে। বরং হা! তাহাদের জন্য অতি জঘন্য ও বিষম ফলদায়ক হুইনে | 
অচিরেই কেন্নামতের দিন এই কুপণভার ধন-সম্পদকে তাহার গলায় গলাবনদ করিয়া দেওরা 
হইবে । (তোমরা কেন কুপণতা কর ? আথট--) বিশ্বের সব কিছু আল্লাহ তায়ালার 
ক্ষমতাধীনে গাকিয়া যাইবে ( তুমি রিক্ত হস্তে চলিয়! যাইবে, সঙ্গে কিছুই নিতে পারিবে না )। 
আল্লাহ তায়ালা তোমাদের এতিটি কর্মের খোজ রাখেন । (৪ পাঃ ১ কঃ) 

৭৩৫। হাদীছ $_তাৰেরী আহ্‌নাফ-ইবনে-কারেস (রঃ) ধর্ণন। ককরিরাছেন, একদা শামি 
(পবিত্র মদীনায় মসজিদের মধ্যে কোরারেশ বংশীর কয়েকজন লোকের মজলিসে বসিলাম । 
এমন সময় অতি সাধারণ বেশখারী এক্চজন লোক মজলিসের সন্মুখে আসিরা ঈাড়াইলেন 
এবং সালাম করিলেন ৷ তিনি বলিলেন-প্যাহারা ধন-দৌলত পুজি করিয়া রাখে তাহাদিগকে 
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এই সংবাদ জানাইরা দাও যে, তাহাদের প্রত্যেককে পরকালে এই, শাস্তি দান কমা হইবে 
যে, এক খণ্ড পাথর জাহান্নামের অগ্নিতে ভীবণ উত্তপ্ত করিয়। উহাকে বুকের উপর জুনস্থলেক 
রাখা হইবে; সেই পাথর খণ্ড বুকের হাড্ড-শাংস ইত্যাদি ভন্ম করতঃ সব কিছু ভেদ 
করিয়া পিঠের দিকে বাহির হইরা আসিবে । পুনরার পিঠের দিকে বাখ। এবং এরূপে 
ভেদ করিয়া বুকের দিকে বাহির হইয়া] আসিলে ৷" 

এই বলিয়া এওঁ লোকটি সে স্থান হইতে দুরে সরিরা মসজিদের একটি থামের শিকটবর্তা 
যাইয়া বলিলেন, শ্রামিও তাহার নিকটে যাইয়া বসিলাম। আগি কিছ তখনও ভাঙার 
পরিচয় জ্ঞাত নঠি। (লোকদের নিকট জিজ্ঞাস! করিয়া জানিতে পারিলাম, তিনি প্রসিদ্ধ 
ছাহাবী আনু-জর গেফারী (রা?) ! তখন আগি বিশেষভাবে তাহার সম্নিকটবতী হইয়া 
জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনি কি বর্ণনা করিয়াছেন? তিনি বলিলেন, আমি নবী ছাল্লাল্লাজ 
আলাইহে অসাল্লামের দশে যাহা শুনিয়াছি কেবলমাত্র ভাভাস্ বর্ণনা করিয়াছি । ) আদি 
বলিলাম, আপনার বজ্ঞবোর প্রতি উপস্থিত লোকদিগকে বিশেষ সত্তষ্ট মনে হইল না 
তিনি বলিলেন, এই সকল বাক্তিরা নির্বোধ । (অতঃপর এই প্রসঙ্গে তিনি বর্ণনা করিলেন 
যে, একদা) হামার মাহবুর নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম আমাকে বলিয়াছিলেন, 
হে আবৃজর ! তুমি ওছোদ পাহাড় দেখিতেছ কি? আমি আরজ করিলাম, ই।- দেখিতেছি । 
রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, এই ওহোদ পাহাড় পরিমাণ স্বর্ণ আমার নিকট হইলে তাহাও আমি 
আমার জন্য জম। রাখিব না, উঠার সম্পূর্ণ (আল্লার রাস্তার) দান করিয়! দিস, শুধু মাত্র 
তিনটি মুদ্রা রক্ষিত বাখিব--( ছি পরিবার্বর্গের খরচের জন; একটি খণ পরিশোধের 
জন্য, একটি গোলান শাজাদ করার অন্য )। | 

(আবৃ-্জর (রাঃ) বলিলেন,) এ সমস্ত ব্যক্তির। জান-শুণ্য দধিহীন; এর! টাকা জম! 
করিতেছে । আমি শপথ করিয়া বলিতেছি, আমার জীবনের শেষ মুহুর্ত পর্যন্ত আমি 
কখনও তাহাদের ধনের প্রত্যাশী হইব ন! (তাই আটি ম তাহাদের আসস্তোষে ভীত নহি) 
এবং তাহাদের নিকট আমি ধর্ণ বিষয়ও শিখিতে যাইব না। (কেননা আমি স্বয়ং রলুলুল্লার 
নিকট হইতে ণর্যন্তান অজন করিয়াছি |) b he রী 

ব্যাখ্যা 2-_-আবু-ভর গেকারী (রাঃ) বিশিষ্ট ছাছাবী ছিলেন । তিনি দুনিয়ার পন-দৌলতের 
প্রতি অতিশয় বিরায়ী ও বিরূপ ভাবাপন্ন ভিলেশ, এমনকি হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লা 
আলাইহে অসাল্লাম স্বীয় উন্মতের মধ্যে উক্ত গুণের প্রতীক রূপে আবু-দ্রর থেফারীর 
নাম উল্লেখ করিয়াছেন । আবু-জর (রা?) সাধারণ প্রধোজনাভিরিক্ত ধন-সম্পন্থির পু'জিপতি 
হওয়া! নাজারেষ বলিতেন ; পুর্বালোচ্য আরাত ও হাদীছসমূহকে সরাসরি অথেরি উপরই 

* এই বরাবরই অন্তর বা হৃদয় অবস্থিত। এই শাস্তির জন্য উক্ত স্থানটির বিশেষত্ব অতি 


সমীচীন: কারণ গাকাত না দেওয়া ও নি, খয়রাত না করার মূল হেতু ধন-দৌলতেয় মোহ, এবং 
উহা এই অস্তরেই জড়ানো খাদে । 
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পরিচালিত করিতেন খে, অতিরিক্ত ধন-দৌলতের পুরজিপতি প্রত্যেকেই শান্তির উপযুক্ত 
সাব্যস্ত হইবে । তিনি ভাছার এই মতের প্রতি অতিশয় দৃঢ়, অনিচল ও অটল ছিলেন। 
এমনকি তিনি সকলকে শরীর মতের অনুসারী করার চেষ্টায় সক্রিয় থাকিতেন, যদ্দরুণ 
সময় সময় বিতর্দের শর্টি হইত। এতগৃষ্টে খলীফা ওসমান দরাজিগাল্লাহ তায়ালা আনহুর 
পরামর্শে তিনি স্বীয় বাসস্থান দামেশক, তৎপর মদীনা শহর ত্যাগ পূর্বক হেচ্ছার নদীনার দুরে 
“রাবাঘা” নামক জনশূন্ঠ স্থানে বসবাস অবলম্বন করিয়াছিলেন এবং জীবনের শেষ মুহুর্ত 
পর্য্যন্ত সেখানেই অবস্থান করিয়া নিয়! ত্যাগ করিরাছিলেন। তিনি বলিতেন, খলীফার 
আদেশ মান করা ফরয; তাহার পরামর্শ ছিল, আমি যেন শহরতলীতে বাস করি। 
কিন্ত আমি স্বেচ্ছায় উহার উদ্দে লোকালর পরিত্যাগ করিয়াছি । | 

কিন্ত শরীয়তে আবুজর (রা:)-এর মতামতের স্যার কড়াকড়ি আরোপ ন! করিয়া এই 
বিধান বলবৎ করা হইয়াছে যে, যাকাত দান করিয়া অবশিষ্ট-অংশ ওয়োজনাতিরিক্ত হইলেও 
উহা জমা রাখ জায়েয । পূৰোল্লিখিত আয়াত ও হাদীছে বদিত শান্তি এ পুজিপতিদের 
প্রতি প্রযোজ্য যাহারা যাকাত ইত্যাদি আদার ন! করিবে । এই বিষয়টির 'াখ্যা করিয়াই 
ইমাম বোখারী রঃ) পরবর্তী পরিচ্ছদটি উল্লেখ করিরাছেন। কিন্তু স্মরণ রাখিবেন যে, 
নাকাত ভিন্ন গরীব-কাঙ্গালদিগকে আরও বভ্মুখী সাহায্য দানের নির্দেশ শরীয়তে বলবৎ 
রহিয়াছে, ইতিপূর্নে উহার কিছু ব্যাখ্যা কর। হইয়াছে । এসব সাহায্য দানের প্রতি সক্রিয় 
থাকাও ধনাঢাদের কর্তন্য। তদুপরি সদা-সর্দা দ্রঃখী-দরিজ্জ গরীব-কাঙ্গালের সাহায্যে 
অকাতরে পন লুটাইতে খাকাও শরীয়তের দৃষ্টিতে অতি প্রশংসনীঘ | এই বিষয়টির 
ব্যাখ্যায়ও ইমাম বোখারী (রঃ) একটি পরিচ্ছেদ উল্লেখ করিয়াছেন যে, সংকার্ধ্যে ধন দান 
করাতে অগ্রণী হওয়া চাই, এবং ৬৪নং হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন। 


যে ধন-সম্পদের যাকাত দেওয়। হইবে উহু। কঠোর 
৷ শাস্তির ধন-সম্পদের শ্রেণীভুক্ত নহে 
৭৩৬। হাদীছ ৫-- খালেদ ইবনে আসলাম (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা আমর! 

নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে. অসাল্লামের ' ছাহাবী আবহুল্লাহ ইবনে ওমর রাজিরাল্লাহ তায়ালা 
আনহুর সঙ্গে ভমণরত ছিলাম । এক খ্রামা ব্যক্তি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, কোরআন 
শরীফের যেই আয়াতে এরূপ বলা হইয়াছে যে, “যাহার! স্বর্ণ রৌপ্য পুজি করিয়া রাখিবে 
এবং উহা আল্লার রাস্তার খরচ করিবে না তাহাদিগকে উহার দ্বারা দাগান হইবে” এই 
আয়াতের মর্ম ও উদেশ্য কি? আবছ্ল্লাহু ইবনে ওমর (রাঃ) তদুভরে বলিলেন, উহার 
উদেশ্য এই যে--যে বাক্তি ধন-দৌলত পুজি করিয়] রাখিবে এবং উহার খাকাত আদায় না 
করিবে তাহার জন্য ভীষণ শাস্তি; শরীয়ত কতৃক যাকাতের নিম বলবৎ হওয়ার পর 
যাকাতকে গন-দৌলদের পকিব্রকারক তথা উহার সঞ্চয় বৈধকারক গণ্য করা হইয়াছে । 
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1৩1 হাদীছ $- যায়েদ ইবনে ওগ্াহব (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদ! আমি “রাবাজাহ্‌” 
এলাকা দিয়া যাইতেছিলাম। তথায় আবৃ-জর গেকারী (রাঃ)কে দেখিতে পাইলাম । আমি 
তাহাকে জিজ্ঞাস। করিলাম, কি কারণে আগনি এই এলাকায় বসবাস অবলম্বন করিয়াছেন? 
তিনি বলিলেন, শামি ত সিরিয়ায় থাকিতাম ! সেখানে (তথাকার শাসনকর্তা ) মোয়াবিয়া রোঃ) 
এবং আমার মবে) সিরোধের পুষ্টি হন ; আমি তথায় এই আয়াত পড়িয়া বেড়াইতাম-- 
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মোয়াবিরা (রা?) বলিতেন, এঠ আয়াত ইছ্দ-নাছারা পাড্রীদের (হারাম পন্থায় পন 
সঞ্চয়ের) ব্যাপারে নাযেল হইঘাগ্িল। আন্ন আমি পলিতাম, মোসলমানদের ধন সঞ্চয়ের 
ব্যাপারেও এই আরাত প্রযোজ্য । আমাদের উভয়ের অদ্যে পিরোধের দরুণ বিতর্কও 
বাধিয়া খাকিত। মোগানিয়া (রাঃ) আমার প্রতি অভিযোগ রূপে খিবএটি খলীফা ওসমানের 
নিকট লিখিয়! পাঠাইলেন । সেদতে আমার মদীনার চলিয়া আসিবার শুন্য খলীফা ওসমান (বাঃ) 
আমাকে লিখিলেন। আমি শদীনায় ঢলিঘ়্] আসিলাম। মদীনার আমার নিকট লোকদের 
ভিড় হইতে লাগিল, তাহারা যেন পুর্বে আর আমাকে দেখে নাই। খলীক। ওসমান (রাঃ)কে 
আমি এই অবস্থা জানাইলাম ; তিনি বলিলেন, আপনি ইচ্ছা করিলে শহর হইতে সরিয়। 
নিকটবর্তী শহর-তলীতে অবস্থান করিতে পারেন । (আমি বলিলাম, আমাকে রাবাজাগ 
বসবাসের অল্গমতি দিন। পুর্ব হইতেই তথায় আবু-জর গেকারী রাজিয়ালাছ ভাাল। 
আনহুর যাতায়াত ছিল । ওসমান (রাঃ) অনুমতি দিলেন । ফতহুলবারী ৩--২১২ ৷) এই 
ঘটনাই আমাকে এই এলাকার সবাসিন্দ। বানাইয়াছে। একটি হাবশী গোলামকেও - আমার 
উপর গলীফা নির্বাচিত করা হইলে আমি তাহার কথ! মানিয়া চলিব এবং তাহার 
আদেশের অনুসরণ করিব । 

ব্যাখ্য। 2--সুল ঘটনা সম্পর্কে কতিপদ্ধ জরুরী তথ্য 

উ ননুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের তিরোধানের পর অনেক ছাহাবী পক্ষেই 
রসুলুল্লাহ দে) ছাড়া মদীনায় বসবাস অসহা হইয়া উঠিয়াছিল ; তাহার! বিভিন্ন এলাকায় 
চলিয়! গিয়াছিলেন । বেলাল রোঃ)বে শত চেষ্টা করিয়াও মদিনায় রাখা যায় নাই, তিনি 
সিরিয়ার চলিয়া গিযাছিলেন | আবু-জর গেকারী (ঠা?) তদ্রপ সিরিয়ায় চলিয়া গিরাছিলেন । 

@ আবু থেকারী রোঃ) একজন বিশিষ্ট ছাহাবী ছিলেন৷ তাহার একটি বৈশিষ্ট্য 


এই ছিল যে, তিনি বৈরাগ্য ও ন্যার-জীবনকে ভাল্ধাসিতেন । নবী (দঃ) তাহার সম্পর্কে 
শলিয়াছেন--) ১3? 1 ৯০1 ৪১৯ £4৯৮ আবুজর এই উদ্মতের সন্যাসী । কৌন কৌন 
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সন্ত ও অবস্থা ব্যভিওরপে স্থানে স্থানে উন ও ভালই পরিগনিত্ত হয়, কিন্তু এ বন্ত 
ও আবস্থাই ব্যাপক আকারে হওয়। তচুমোদিত হয় না। বৈদাগ্য ও সন্মাস-জীধন তজ্জপই | 
আবু-র গেকাঁগা (পা) ছাহাবীর ৬ষ্য হযরত (দঃ) উহানে প্রশংসামপে্ট উল্লেখ করিয়াছেন, 
কিন্তু সঠাপক্ আকারে এবং সাধারণ লীতিরূপে উদ্থার সম্পসারণকে হযরত (দঃ) মোটেই 
গল্ুমোধন করেন নাই। হযরত (৪2) সলিয়াছেন---/ 0 81০55 ৪৯ ৪ 8 বৈরাগ্য ও 
সন্নযাস-এীপন ইসলামের নীতি নহে । 


শাবু-জর গেফারা রাডিয্রাল্লাহ ভাগালা আনছর জীপনের উপর বৈরাগ্য ও সয্যাস-স্বভাবের 
অত্যধিক প্রাল/ ছিল, তাই স্বাভাবিক ভাবেই তিনি সবত্র এই অবস্থাকেই দেখিতে চাহিতেন। 
এমনকি এই ওপস্থার সমর্থনে তিনি পদিত্র ফোরআনের এই আগ্নাতটিও বানহার করিতেন” 

০. এরা Tat 8 তিল, DA পাপা TAT ছি পা পান, জজ 
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যাহারা ব্বর্ণ-চান্দি (তথা ধন-দৌলত) জমা করিয়া রাখে এবং উহাকে আল্লার 
নিদ্ধীরিত পথে খরচ করে না তাহাদিগকে ভীষণ যাতনাদায়ক আজাবের সংবাদ শুনাইয়া 
দাও ।” এই আয়াতে আজাবের সাবধানবাণী রহিয়াছে; যেই শ্রেণীর লোকদের জন্য এই 
সাবধানবাণী তাহাদের সম্পর্পে আরাতে স্পষ্টধপে টইটি ক্রিয়াপদ উল্লেখ আছে--একটি 
হইল, “র্যাক্নেধুনা” অথশৎ ধন-দৌলত জমা করির। রাখে । অপরটি হইল, “লা-ুান্ফেক্ক, 
নাহা কাঁ ছাবীলিল্লাই” অথ, আল্লার নির্ধারিত পথে তথা আল্লার প্রবতিত বিধান 
ক্ষেত্রে খরচ করে না। আরু-জর গেকারী (রাঃ) ব্বীয বৈরাগ্য ও সম্যাস-স্বভাবের অনুকূলে 
উক্ত আয়াতকে দাঁড় করাইবার জন্য উল্লেখিত দ্বিতীয় ক্রির্নাপদটির উদ্দেশ্য ব্যাপক আকারের 
সাব্যপ্ড করিতেন--যে, সঞ্চিত ধন আলার রাস্তার বার তথা সম্পুর্ণ দান-খয়রাত করিয়া ন। 
দিলে উহ। আজাৰ ভোগের কারণ হইবে । অপর দিকে আবু বকর (রাঃ), ওমর (রাঃ) 
হইতে গারন্ত করিয়া সমস্ত ছাহাবীগণ আর।তে উল্লেখিত উভয় ক্রিয়াপদের ব্যাখ্যা এই 
করিতেন যে, যাহার] ধন ভম। করিরা রাখে এবং আমার বিধান ক্ষেত্রে খরচ করে না 
তাহাদের অন্য আজাবের সাবধানবাণী । দুতরাং ধন জমা রাখিলেই আজাব হইবে না, 
পরং আল্লার বিধান ক্ষেত্রে খরচ করা ব্যাতিরেকে জনা রাখিলে আজাব হইবে । এতন্টিন্ন 
এই আঘাত সম্পর্কে আর একটি বাহিক সাধারণ দৃষ্টির বিষয়ও ছিল যাহ! মোঝাবিয়। (রাঃ) 
বলিয়াছিলেন যে, ইহুদ-নাার। পার্রীদের হারাম উপায়ে ধন সঞ্চয়ের বয়ান প্রসঙ্গে এই 
আয়াত বণিত রহিয়াছে । পবিত্র কোরআনে এই আয়াতের পুধাপর বর্ণনাও ইহা প্রমাণ করে । 
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আবু-জর গেফারী (রাঃ) যাহা বলিতেন, উহ! আয়াতের প্রকৃত ও বাস্তব তকছীর ছিল 
না, বরং ভাহার ভারাবেগের সামঞ্জন্তে আয়াতের মর্ম চয়ন কর! ছিল মাত্র। নতুবা যদি 
কোন অবস্থাতেই ধন জমা রাখার বৈধতা না থাকা এই আয়াতের মর্ম হয় তবে এই 
আয়াত পবিত্র ফোরআনেরই অসংখ্য আয়াতে বধিত যাকাতের বিধান, হজ্জের বিধান ও 
ব্লীরাছ বা পরিত্যক্ত ধন উত্তরাপিকারীদের মধ্যে বন্টনের বিধান ইত্যাদির পরিপন্থী হইয়া 
দাড়াইবে । কারণ, ধন জম! না থাকিলে যাকাত কিসের হইবে? হজ্জ কাহার উপর ফরজ 
ভইবে ? মিরাছ বন্টন কিসের উপর হইবে ? 
আবুজর গেফারী (রাঃ) স্বীয় ভাবাবেগে অনুমোদিত ধনধারীদের সহিতও বিতর্ক করিতে 
গাঁকিতেন, স্থানে স্থানে কঠোরতাও প্রয়োগ করিতেন । তিনি গ্রবীণতস ছাহাবী ছিলেন; 
সকলেরই শুদ্ধার পাত্র ছিলেন, তাই তাহার বিতর্ক ও কঠোরতায় অনেকের সম্মুখে জটিলতার 
সৃষ্টি হইত। এরূপ ঘটনাবলীর পরিপ্রেক্ষিতেই মোরাবিয়া (রাঃ) খলীফা ওসমানের নিকট 
সমুদয় স্যাপার লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন, কারণ তিনি ছিলেন খলীফা তথা রাষ্ট্রপ্রধান সকলের 
উপরে মূর়ব্বী | 


@ মোয়াবিয়! রাজিয়াললাহু তায়ালা আনহুর সহিত আবুজর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা 
আনহুর, বিরোধ ও বিতর্ক শুধু এই একটি আয়াতের ব্যাপারেই ছিল না। আবুক্জর 
 প্লাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর স্বভাবে অনাড়ম্বরতার সহিত সন্ূলতাও ছিল। হিজরী ২৫সনে 
এক ইছদী বাচ্চা আসদুল্লাহ ইবনে সানা মোনাফেকরূপে মোসলমানদের দলভুক্ত হইয়া 
মোসলেম জাতীর মূলে কুঠারাঘাত হানার জন্য একটি যড়যন্ত্রকারী দল স্থষ্টি করিয়াছিল; 
যে দলটি ইতিহাসে খারেজী দল নামে পরিচিত-_খাহাদের যড়যন্ত্রের বিরাট ইতিহাস. সপ্তম 
খণ্ডের পরিশিষ্টে বনিত হইবে । সেই দলটির অন্যতম লক্ষ্যবস্তু ছিলেন মোয়াবিয়া (রাঃ) ৷ সেই 
ঘড়যন্ত্রকারী কুটক্রী দলের লোকেরা আবু-জর রাজিরাল্লাহু তায়ালা আনহুর. .সরলতার স্থয়োগ 
লইয়া তাহাকে মোয়াবিয়া রাজিয়াল্লাহু তারাল! আনহুর বিরুদ্ধে অতি সহজেই উত্তেজিত 
করিয়া তুলিতে সক্ষম হইয়াছিল। কারণ, মোরাবিয়া রা?) তৎকালীন বৃহত্তন প্রতিবেশী 
শক্ত রোমানদের সীমান্ত দেশ সিরিয়ার গভর্ণর ছিলেন; সেই শত্রুকে প্রভাবাশ্বিত রাখার 
প্রন্ত তিনি শাসন পরিচালনায় এবং নিজের উপরও আড়ম্বর ও জাক-জমকের ব্যবস্থা 
অবলম্বন করিয়া রাখিয়াছিলেন। তাহার এই ব্যবস্থা খলীফা ওমর (রাঃ)-এর সময় হইতেই ছিল; 
মোয়াবিয়। (রাঃ) খলীফা ওমর করৃকই সিরিয়ার গভর্ণর নিয়োজিত ছিলেন । খলীক। ওমর 
তাহার এই ব্যবস্থার জন্য কৈফিয়তও তলব করিয়া ছিলেন, কিন্তু তাহার উদ্দেশ্যকে বাস্তবের 
সহিত সামগ্রস্তপূর্ণ দেখিয়া ওমর (রাঃ) তাহাকে তাহার অবস্থার উপর ছাড়িয়! দিয়াছিলেন। 
'াহার সেই আড়ম্বর ও জাক-জমকের ব্যবস্থা বৈরাগ্যাভিলাধী: সন্ন্যাসী-স্বভাবপূর্ণ আবু-জর 
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গেফারী রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর স্বভাবের সম্পর্থ নিপরীত ছিল। এতদিন পেছনে 
খাচানেওয়ালা কেহ ছিল না, তাই সেই দিকে তাহার লক্ষাপাত হয় লাই । আবদুল্লাহ 
হবণে সাৰ৷ মোনাফেকের বড়মন্ত্রকারী দলের খোচানিতে তাহার চক্ষু জাগ্রত হইতেই 
মায়াবিষ্ন। রাঙ্িয়াল্লা তায়ালা আনঘর পিপুল সংখাক দোষ তাহার দৃষ্টিতে ভাসিয়। 
উঠিল। তিনি তাহার উপন্ন অভিযোগের পর অভিযোগ আালিতে লাগিলেন । সেই সপ 
অভিযোগ তাহার সগ্যাস-স্বভাবের দৃষ্টিতে মোটেই অবান্তর ছিল লা। আবার মোয়াবিয়। 
(রাঃ)ও তাহার শাসনগজ্ঞার দৃষ্টিতে এ সন ব্যবস্থা অবলঙ্দনে বাধ্য ছিলেন, যদ্রুণ খলীফ। 
ওমরের গায় কঠোর ব্যক্তিও এ ব্যাপারে ডাহাকে অভিযোগযুক্ত গাখিয়াছিলেন । মোয়াসিয। 
(গাঃ)ও আবু'জর রাজ্রিয়াললাহ তায়ালা আানহর প্রতি অতিশয় অদ্ধাশীল ছিলেন; ভাহার 
অভিযোগসদুহের দ্বারা জটিলতা স্থির আশংকায় তিনি সময় ব্যাপার খলীফা ওসমান 
(প্লাটকে লিখিয়াছিলেন এবং খলীফার পরামর্শ অনুযায়ী বিশেষ সন্মান ও উপঢৌকন 
হত্যাদির সহিত আবু-জর গেকারী রাজিয়াল্লাছ আনহুর মদীনায় পৌছার সুব্যবস্থা করি! 
দিয়াছিলেন। | 

@ ০ ৭দীনায় পৌহিবার পর আবু এর রাগজিয়ালাথ তায়াশ। আনজ্র নিকট লোকদের 
খুবই ভিড় হইতে লাগিল । কারণ, তিনি পবিত্র কোরআনের একটি আয়াত সম্পর্কে এমন 
কথা বলিতেছিলেন যাহার সমর্থনে অন্য আর কোন ছাহাবীই ছিলেন না। লোকদের ভীগ্ 
পার তিনি শিজ্ঞেই উত্যক্ত হুইয়। খলীফা ওসমানের নিকট বিরক্তি প্রকাশ করত; 
এ অবস্থার আলোচনা করিয়াছিলেন । তখনও খলীফা তাহাকে মদীনা ত্যাগের কোন 
'সাদেশ মোটেই দেন নাই, বরং আবুর (কাকে তাহার নিজের ইচ্ছার উপর নিঞ্র 
পূর্বক তাহার বিরক্তিকর অবস্থার অদসানের অদ্য পরামর্শ দান-স্বরূপ বলিয়া ছিলেন, যদি 
আপনি ইচ্ছা করেন, তবে মদীনার শহর হইতে সিরিয়ার নিকটবর্তী কোন স্থানে বসবাস 
করিতে পারেন। তশহার নিজস্ব মনোভাবরূপে এই পরামর্শ দানকালেও খলীফা ওসমান (রাঃ) 
গাবুজর (রাঃ)কে মদীনার সংলগ্ন নিকটবর্তী শহরতলীর কোন স্থানে থাফিবার অভিগ্রায়ই 
প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিছ্ত আবু-জর (রাঃ) নিজেই উহার বিপরীত অভিপ্রায্ন নিজের 
সুবিধার্থে পেশ করিলেন। মদীনা শহর হইতে মক্কার পথে প্রায় ৪০1৫০ মাইল দুরে 
“ব্রাবাযা” লামধ একটি স্থান ছিল; পূর্ন হইতেই তথায় আবৃ-জঙ্ন গেফারী রাজিয়াল্লাণ 
তায়ালা আনহুর যাতায়াত ছিল। তিনি সেইখানে বসবাস করা পছন্দ করিলেন; ইহ 
খশীফা ওসমানেক্র অভিপ্রায়ের পরিপন্থি ছিল পিপাগ আবু-জর রো?) খলীফার নিকট উহার 
অনুমতি চাছিলেন। খলীফা ওসমান (রাঃ) আবু-জয় রোঃকে ভাহার নিজের পছন্দের উপর 
নখ ভাল মনে করিস! অনুমতি দিলেন । সেমতে 'আবু-জর রোঃ) মদীনা হইতে রাবাযাগ 
চলিপ্ন। গেলেন। বাকি জীবনটুকু সেই এলাকায়ই কাটাইয়। তথারইঈ চিরনিজা গ্রহণ 
পরিলেশ | তাহাত মাজার এখনও তথায় সিস্তমান বহিয়াচছে। 
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6 এ সগনেম আাতির চিরশক্র আবদ্ললাহু ইবনে সাব। মোণাফেকের ষযড়যদ্রকারী দল 
পাৰু-জর গেফারী রোটকে সম্মুখে রাখিয়া মোসলমানদের পাতীয় একো আঘাত করার কুচেষ্টা 
অনেকই করিয়াছিল। কিন্তু আবু-জর (রা!) সমল হইলেও মোসলেম জাতির এক্যে ফাটল 
হষ্টির বিষময় ফল ভালভাবেই উপ্লদ্ধি করিতেন। তাই তিনি তাহাদের সেই প্রস্তাবে 
তাছাদের সুখ কালা করিয়া ভাহাদেনে সম্পুর্ণ নিরাশ করিয়। দিয়াছিলেন। প্রকাশ থাকে যে, 
শাবল্লাহ ইবনে সাবা মোনাফেকের যড়ঘন্্রকারী দলটির তৎকালীন কেছ ছিল “কুফা” অঞ্চলে | 


প্রসিদ্ধ ইতিহাস-গ্রন্থ তনকাতে-ইবনে সাআদে বণিত আছে-বুঁফা অঞ্চলের কতিপয় 
শোক রাসাষ। এলাকায় আসিঘ়। আবু-জয় রাজিয়াল্লাছ তায়াল! আনহুর সহিত সাক্ষাং 
করিল । তাহারা ডাহাকে বলিল, এই লোকট। (অর্থাৎ খলীফা ওসমান) আপনার সহিত 
কত কত অসৌনন্য ব্যবহার করিয়াছে! আপনি আমাদের পতাকাবাহী হইয়। দাড়ান, আমর! 
আপনাকে কেন্দ্র করিয়া এ লোকটার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করি । উত্তরে আবুজর (রাঃ) তাহাদিগকে 
বলিলেন, খলীফা ওসমান (রাঃ) যদি আমাকে দেশাস্তরিত করিয়! দুনিয়ার শেষ প্রান্তেও 
পাঠাইয়। দেন তবুও আমি তাহার আজ্ঞাবহ ও তামুগভ থাকিব (ফতছলবারী, ৩--২১২)। 
বোখারী শরীফের মূল আলোচ্য হাদীছেও সর্ব শেষ বাক্যে আবু:জর রোঃ) অত্যন্ত দৃঢ়তার 
সহিত সেই শুভ মতবাদ ও সেনোশী আদর্শের উদ্তিই করিয়াছেন। 


শমান যুগে পরের ধন ছিনাইবার মতথাদধারীরা আবুজের গেফারী আটকে নিয়া খুন 
টান। হেঁছড়। করে, কিন্তু এ শ্রেণীর লোক তাহার উল্লিখিত আদর্শের প্রতি দৃ্টিপাতও করে 
না। এতগ্চিম্ন এ লোকেরা পর্দের ধন ছিনাইবার ভন্য ত আবু-জর (রাঃ)কে আবদুল্লাহ 
লে সাবা মোনাকেকের দুষ্ট দলের শ্যায় সম্মুখে পাভাকাবাহীরণে দেখাইতে চেষ্টা করে, : 
কিন্ত আবু-জর গেফারী রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনল্র নিজের জীবনের উপর যেই বৈরাগা 
এ দুনিয়ার প্রতি অনাসঞ্ি ছিল এ লোকদের ব্যক্তিগত জীধনে উহার লেশমাত্র নাই । 

'নাবু-র (রাঃ) নিজে এত অধিক বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়াছিলেন যে, মৃত্যু সময় তাহান 
নিকট কাফনের ব্যবস্থাও ছিল না। মত্যুশয্যার তাহার স্ত্রী কাদিতেছিলেন। মুমূর্ধ অবস্থায় 
দ্বীকে জিজ্ঞান। করিলেন, কাদ কেন? তিনি বলিলেন, কাঁদি এই জগ্ত যে, আপনি ইহজগৎ 
এগ করিলে আপনাকে কাফন দেওয়ার কি ব্যবস্থা করিব ? আবুজর (রাঃ) স্ত্রীকে বলিলেন, 
সেই চিন্তা তুমি করিবে না । আমার মৃত্যু হইয়া গেল তুমি পর্বত শিখরে দীড়াইয়া সজোরে 
বলিও--৩ ০০4১ ১১০] এ11 হায়! আবুজরের মৃত্যু হইয়া গিয়াছে ৷! 

শল্প সময়ের মধ্যেই তাহার গ্রতীক্ষমান মুই আসিয়া গেল । অছিয়ত অনুযায়ী উহার জী 
পর্বতশিখরে দীড়াইয়। এ ধ্বনি দিলেন। ঘটনাক্রমে সেই সময় প্রসিদ্ধ ছাহাবী আবদুল্লাহ 
ইবনে মসউদ রাঃ) সহ এক দল লোক এ পথে যাইতেছিলেন, তাহাদের কর্ণে এ ধ্বনি 
'পীছিল। ঠাহান। তৎক্ষণাৎ আবু-জর রাজিগ়াল্পাহ তাদ্নালা আনহুর খাসস্থানে উপস্থিত 
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হইলেন এবং আবদুল্লাহ ইবলে মসউদ (রাঃ) নিজের পাগড়ী দ্বার! তাহার কাফন দিলেন। 
এই ছিল আবু-্ধর গেফারীর ব্যক্তিগত জীবনে বৈরাগ্য ও সন্্যাস-স্বভাবের রূপ। আর 
ঠাহার জীবনের এইরূপের মূলে যাহা ছিল তাহা ছিল খোদাভীরুতার অদমনীয় অগ্নি--যাহার 
আভাস নিয়ের হাদীছে পাওয়। খায়। 
সাবুজর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, গমুলুমাহ (দঃ) বলিয়াছেন, কসম খোদাব্---( মৃত্যুর 
পর মান্য যেসব অবস্থার সন্মুখীন হইবে) যদি তোমর। উহ জানিতে, যেরূপ আমি জানি 
তবে নিশ্চয় তোমুরা সারা জীবন হাসিতে কম, কাঁদিতে বেশী এবং বিবি লইয়| আরামের ' 
বিছানার সুখভোগ করিতে না; নিশ্চয়ই তোমরা ঘর-বাড়ী ছাড়িয়া মাঠে-ময়দানে চলিয়। 
যাইতে। আল্লার নিকট চিৎকার করিগা কাদিরা দিন কাটাইতে। আবু-জর (রাঃ) এই 
হাদীছ বর্ণনা করিয়া আবেগপূর্ণ দীর্ঘ নিঃশ্বাসে বলিতেন--১৯১ 87৯০ ie 545) & 
হায়. কতই না ভাল হইত যদি আমি একটা গাছরূপে দুনিয়াতে জন্ম নিতাম যাহা কাটিয়। 
ফেলা হয় |! অর্থাৎ আখেরাতের হিসাব-নিকাশ মানুষের জন্ত | অতএব তাহার সম্মুখেই 
সঙ্কট; গাছ-বৃক্ষ লতা-পাতারূপে দুনিয়ায় জন্ম নিলে কোন ভন ৰ! সঙ্কটের সম্মুখীন হইতে 
হইত না। উহা! কাটিয়া ফেল! হইত ; তাহার উপরই উহার সমাপ্তি ঘটিত; হিসাব-নিকাশের 
বালাই তাহার সম্মুখে আসিত না। (মেশকাত শরীফ ৪৫৭) 
পাঠকবর্গ! লক্ষ্য করুন*-এই শ্রেণীর সঙ্লাস-স্বভাব ও দুনিয়ার সব কিছু হইতে সম্পূর্ণ 
অনাসক্ত সগলল মানুষের ভাবাবেগ লইয়া ছনিমিন খেলা সঙ্গত হইবে কি ? এবং যেই 
স্বভাব ও অনাসক্তির প্রতিক্রিয়ায় তাহার এ ভাবাবেগ সৃষ্টি হইয়াছিল সেই স্বভাব ও 
অনাসক্তিকে আয়ত্ব করা ব্যতিরেকে এ মানুবটির শুধু ভাবাবেগের উক্তি লইয়া মাঠে নামিয়। 
পড়া ছল-চাতুরী বে আর কি হইবে? | 
বিশেষ দ্রব্য $£_আলোচ্য পরিচ্ছেদে এই সুদীর্ঘ ইতিহাস ও ঘটনাবলীর উল্লেখ করিয়া 
ইমাম বোখারী রোঃ) প্রমাণ করিতে চাহিয়াছেন যে, উক্ত আয়াতের সাবধানবাণী ও আজাবের 
বাদ এ লোকদের জন্য যাহার! আল্লাহ তারালার বিধান ক্ষেত্রে খরচ করা ব্যতিরেকে 
ধন জমা করে। ইহাই সমস্ত ছাহাবীগণের মত। একমাত্র আবু-জর গেফারী (রাঃ) তাহার 
বৈরাগা ও সম্ন্যাস-স্বভাবের প্রভাবে উহার ব্যতিক্রম বলিতেন, উহা ইসলামের বিধান ও 
নীতি. নহে। অবশ্য আল্লার বিধানগত মাল খরচের ক্ষেত্র দুই প্রকার এক প্রকার নির্ধারিত 
যেমন, যাকাত। দ্বিতীয় প্রকার অনির্দ্ধারিত, যাহার প্রতি ইঙ্গিত দানে ইমাম বোখারী (রঃ) 
পরবর্তী পরিচ্ছেদ উল্লেখ করিয়াছেন--উহা বিশেষ লক্ষণীয় । 
ভু? | -+€০)--- 
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মালের উপ যে সব হক্ক আছে সেই সব হন্ক 
আদায়ের ক্ষেত্রে মাল খরচ কর। 
পুরে বল৷ হইয়াছে স্বীয় ধন হইতে দান করার ব্যাপারে জাপ্পার বিদানগত ক্ষেত্র দুই 
প্রকার--নির্ধারিত, যেমন যাকাত; আর এক হইল অনির্দ্ধারিত । আলোচ্য প্রিচ্ছেদে 
দ্বিতীয় তথা মাল দানে শাল্লার বিধানগত অনিদ্ধারিত ক্ষেত্র শালোচনাই উদেশ্য । এই 
সম্পর্কে পবিত্র কোরআনের দ্রইটি আয়াত বিশেষ লক্ষ্যণীয় । 
Etat Ed LA SA Ed পাপা eA 
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ইসলাম ও ঈমানের চাহিদা বা দাবী এবং কর্তব্যাবলীর বর্ণনার ইহা একটি বিশেষ 
আয়াত। আঁয়াতটির পূর্ণ তষদ্ধীর প্রথম খণ্ডে ঈমানের অধ্যায়ে «ঈমানের শাখা-প্রশাখা 
পরিচ্ছেদে বর্ণিত হইয়াছে । এস্থলে শুধু একটি বিধয় উল্লেখ্য যে, ইসলামের কর্তব্যরূপে 
প্রথম দিকে বলা হইয়াছেণ্ধনের মহববৎ স্বভাবতঃ অন্তরে গ্রথিত থাকা সত্বেও ধন দান 
করিবে আতীগ়দেরকে, এতীমদিগকে, দরিদ্রদিগকে, নিঃসম্বল পথিককে এবং ভিক্ষুককে, আর 
দাসত্ব আবদ্ধ মানুষকে মুক্ত করিতে । তারপর শেষের দিকে শার এক কাতব্যরূদে বলা 
হইয়াছে--যাকাত আদায় করিবে” এই বর্ণনায় ইহ! অতি সুস্পষ্ট যে, ধন দানে প্রথমোক্ত 
কর্তব্যটি যাকাত নামের নিদ্ধণরিত কর্তব্য হইতে পৃথক কর্তব্য। এই তথ্যটি এই আয়াতের 
বরাত দানে হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ)ও বর্ণন। করিয়াছেন। তিরমিজী শরীফের এক হাদীছে 
আছে-_নবী (দঃ) বলিয়াছেন, নিশ্চয় ধনীদের মালের উপর যাকাত ভিন্ন অন্য হকও রহিয়াছে | 

নবী (দঃ) তাহার এই উক্তির প্রমাণে আলোচ্য আয়াতটি তেলাওয়াত করিয়াছেন । 


রী 
(২) LISD 95559 ৬৯ ly ss (২৭ পাঁঃ ১৮ রঃ) 

ঠিক এই শব্দাবলীর মাধ্যেমেই ২৯ পারা ৭ রুকুতেও একখানা আয়াত রহিয়াছে । উভয় 
স্থানেই আল্লাহ তায়ালা কোন্‌ শ্রেণীর লোক বেহেশত লাভ করিবে উহার বর্ণনা দানে 
বিভিন্ন গুণাবলীর মধ্যে এই গুণটি'ও উল্লেখ করিয়াছেন--«তাহাদের ধনের মধো ভিক্ষুক ও 
বঞ্চিতদের হক রহিঘাছে-সেই লক্ষ্য ভাহারা রাখে" 

প্রথম আধাতটির মর্ম বর্ণনায় রসুলের মুখেই “হক” শব্দ উচ্চারিত হইরাছেযাহ1 মালের 
উপর যাকাত ভিন্ন প্রবতিত; দ্বিতীর আগতেও আল্লার কালামেই “হক' শি ব্যবহৃত 
শাছে। ধনীদের মালের উপর সেই হক্কের শ্রালোচনায়ই বোখারী (রঃ) আলোচ্য পরিচ্ছেদটি 
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বশন। করিয়াছেন । ৬৬ হকের ক্ষেত্র প্রথম মায়াতে ছয়টি উদে হইয়াছে এনং দ্বিতীয় 
শায়াতে উ। হইতেই দুইটির উল্লেখ হইয়াছে-ভিক্ষুক এবং বদিত; বঞ্চিত বলিতে প্রথম 
আয়াতে উল্লেখ্য দরিদ্রই উদ্দেশ্য। এই ক্ষেত সমূহে মাল দান করার ছইটি পধ্যায় 
মাছে-একটি হুইল মোস্তাহান তথা অপিক ছওয়াস লাভ ও আল্লাহ তায়ালার নিকট 
প্রশংসণীয় পর্যায় । এই পর্যায়ে সর্বদা দান-খয়রাত করা প্রতি ইসলামে বিশেষভাবে 
উৎসাহিত করা হইয়াছে । দ্বিতীয় পর্যায় হইল ফরজ তথা শরীয়ত কতৃক বাধ্যতামূলক । 
এই পর্য্যায়টি গিশেম অবস্থার এযোধ্য। যণ|--কেহ অনাহারে বা অভাবের দরুন কিন্বা 
হি কোণ এমন কারণে যাহার প্রতিকার টাকা-পয়সা দ্বারা হইতে পানে মৃত্যুর সন্মুখীন 
হইলে সে ক্ষেত্রে সামর্থবান ব্যক্তির উপর ফরজ হইবে তাহার প্রাণ রক্ষার ব্যবস্থা! করা । 
এমনকি দেশে এরূপ অবস্থা! ব্যাপক আকার ধারণ করিলে উহার প্রতিকারের জনত সুশৃঙ্খলপে 
“নধারীদের উপর প্রয়োজন পরিমাণ কর আরোপের বিধানও ইসলামের আছে। বশ 
এক্ষেত্রে শরীয়তের অন্য দুইটি বিষয় নিশেষরূপে পালনীয় ৷ 


থম £-_দেশেন জলজ, বনজ ও খনিজ ইত্যাদি সমুদয় প্রাকৃতিক সম্পদের মধো 
হসলামী বিধানে গরীব কাঙ্গালের জন্য এক বড় অংশ রক্ষিত ও নিদ্ধণরিত আছে; তদ্ৃপরি 
রাষ্টিয় বিভিন্ন আগ ও অধিকারে গরীব-কাঙ্গালের জন্ত অংশ রক্ষিত আছে। প্রথমতঃ 
দেশের দারিদ্র দূরীকরণে এবং উহার প্রতিরোধে এ সৰ নিদ্ধারিত অংশ সমূহ নিয়মিত 
উহার পাত্র সমূহে ব্যগিত হইতে থাকিবে । আর দেশের সকল পামর্থবান হইতে নিয়মিত 
থাকাতি এবং খামারের মালিকদের হইতে নিয়মিত গশর উহার পাত্র সমূহে ব্যস্্িত হইতে 
হইবে। এতন্তিয্ন জাতীয় ধনভাণ্ডার বাইতুল-মালকে ইসলামী বিধান মতে জনগণের অভাব 
মোচনে নিয়মিত চালু রাখিতে হইবে । 
দ্বিতীয় £--বেকারদিগকে কাক্র করিতে এনং রোজগারীদ্রেকে তাহাদের আয় অপচয় ও 
অপবায় হইতে রক্ষা করিতে বাধা করিতে হইলে । 


দেশের সম্পদ ও রাহী আর রাষ্ট্রপ্রধান ও মত্রী মণ্ডলী এবং হোগরা-চোসরাদের 
পড় বড় বেতন-ভাতা, গাড়ী-্বাড়ী, বিভিন্ন এলাউন্সে ও ভোগ-দিলাসে খরচ কর। হইবে, 
দেশের বাজেটে গরীব-কাঙ্গালের কোন খাত থাকিবে না-_আর দেশের অভাপ মোচনের 
অন্য বৈধ ধনপারীদের ধন কাড়িয়। আন। হইবে- ইসলাম এই নীতি সমর্থন করে না। 
৩প কাৰ্যক্ষম ব্যক্তি কাজ না করিয়া কিছ স্বীয় উণাজ'ন অদ-তাড়ি, সিনেনা-থিয়েটার 
ইত্যাদি পণে বায় করিয়। বঞ্চিত সাজিবে; আর তাহাদের অভাব মোচনে বৈধরূপে 
ধন সঞ্চয়কারীদের ধন ছিনাইয়া আনা হইবে-_ইহাও ইসলাম সমর্থন করে না । 
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খ্যাতি অজন ও লোক-দেখানো। উদ্দেশ্যে 
দাঁন-খয়রাত করার পরিণতি 


শারাহ তায়ালা কোরআন শরীফে বলিধাচ্ছেনন 


রা 
৮ 7 ৬ঠ৩া পা পান্তা । 
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নর্থ--হে ঈমানদারগণ ! তোমরা দীঘ দান-খগরা তকে পিনষ্ট কারও নাউিপকান 
গ্রহণকারীকে কষ্ট দিয়। সা তাহার উপর কটাক্ষ পূর্বক উপকার করার খুলি আাওড়াইা : 
৯ বাক্তিয় ন্যায় যে রিয়া-খ্যাতি অজন বা লোক দেখানে। উদ্দেশ্যে দান ক্রিয়া খাদে 
এবং আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈসমানও রাখে না। ( তদ্দরুণ তাহার দানখয়রাতি বিশ 
এইয়া পরকালে নিশ্চিহ্ন ও অএপ্তিত্বহান হইয়। খায় |) ভাহীর দান-খগরাতের অবপ্থ। 
এন্সপ যেমন--একটি সস্থণ গাথরের উপর কিছু ধুলা-খালু, চগিয়াছে, অতঃপর উহার উপর 
প্রবল বারিপাঁত হইয়া এ পাথরটিকে পরিঘ্ারভাবে গৌত করিয়। দিয়াছে । (এ ক্ষেত্রে যেরূপ 
এ পাথরের উপর ধুলা-বালুর নাম ণিশানও বাকি থাকিতে পারে না খাহার উপর কোন 
উদ্ভিদ অন্মিতে পারে- তদ্রুপ পরকালে এ ব্যক্তির দান-খকরাতেরও কোন শম-শিশান। 
থাকিবে ন! যাহার উপর সে ছওয়াব লাভ করিতে পারে? ভাই) এ ব্যক্তি “দায় পুত দাশ 
খযরাতের ফলাফল কিছুই লাভ করিতে সক্ষম হইবে না| যাহারা আল্লার শীতি ৬ 
নির্দেশকে অএব্দীকার করিবে আলাহ তায়ালা তাহাদিগকে ( বেহেশতের ) পথ দান 
করিবেন না! (৩পাঃ ৪ রুঃ ) 


এট আয়াতের দ্বারা প্রমাণিত হইল যে, চারিটি কারণে দান-খয়রত নিক্ষল ও বিন? 
হয় ।  যথা--(১) যাহাকে দান কগা হইয়াছে তাহার প্রতি অত্যাচার উৎপশীঙন কৰতঃ 
তাহাকে কষ্ট দেওয়।। (২) যাহাকে দান কী হইয়াছে তাহার উপর কটাক্ষ *রতঃ দান 
করার ও উপকার করার বুলি আওড়ান--খোটা দেওয়।। (৬) রিয়াঁ-থ্যাতি তাগন করা বা 
লোক দেখানো উদ্দেশ্যে দান করা! (5) দাশ খয়রাতকারী সান্ছি ঈমানহীন পাতে হওয়। । 
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হারাম মালের দান-খ্যরাত আল্লার নিকট গ্রহণীয় নয় 
একমাত্র হালাল উপায়ে অজিত ধন-দৌণতের দান-খয়রাঁত আল্লাহ্‌ তায়ালার নিকট 
থহগায় হৃইয়। খ।কে। কোরআন শরীফে আল্লাহ তায়ালা ফরমাইয়াছেন--- 
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অর্থ_-যাল্কাকারীকে মিষ্ট ভাষায় ফিরাইয়া দেওয়া এবং তাহার উৎপীড়শে ক্ষম। প্রদর্শন 
পপ! এরূপ দান-খয়র!ত হইতে উত্তম, দ্বারা কাহাকেও কষ্ট দেওয়া এবং মর্মাহত করা 
টয় আল্লাহ কাহারও প্রত্যাশী নহেন ( তবও মাধ্যকে গুধু তাহাদের নিজ স্বার্থেই 
“দ-খয়রাতের প্রতি আহ্বান করিয়া থাকেন ) এবং তিনি অভি সহিফু ; (তাই তিনি 
আনেক সময় স্বীয় বিরদ্ধাচরণকারীকে তৎক্ষণাৎ পাকড়াও করেন না (৩ পাঃ ৩ রুঃ)। 


আল্লাহ তাধাল। আরও বলিয়াছেন-_- 
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মর্ঘ--সুদে অঞ্জিত মালকে আল্লাহ তায়ালা ধ্বংস করিয়। দিয়া থাকেন। আর দান 
খ্য়রাতকে আল্লাহ তায্নালা বহুগুণে বদ্ধিত করিয়া থাকেন--অর্থাৎ পরকালে উহার প্রতিদান 
দান করিবেন এবং সেই প্রতিফল সম পরিমাণ হইবে না, বহুগুণ বেশী ইইবে। আল্লাহ 
‘কান অকৃতজ্ঞ পাপাচারীকে পছন্দ করেন না । নিশ্চয় যাহারা ঈমান আনিয়াছে এবং 
নেক কাজ করিয়াছে বিশেষতঃ নামায় উত্তমরূপে আদায় করিয়াছে, যাকাত দান করিয়াছে 
তাহাদের অগ্ঠ প্রতিফল নিদিষ্ট রহিয়াছে তাহাদের পালনকতণর নিকট এসং তাহারা কোন 
আশঙ্কার সম্মুখীন হইবে না এবং চিন্তিত হইবে না। (৩ পাঁঃ ৬ কঃ) 
এই আয়াতে প্রমাণিত হয় যে, মদে অজিত ধনের দান-খ্য়রাত এহণীয় নহে। কারণ 
পদ ধ্বংসের সম্মুখীন, আর দান-খয়রাত আল্লাহ তায়ালার নিকট রক্ষণাবেক্ষণের বস্তু । 
লগ কোন প্রকার হারাম মালের দান-খয়রাতই গ্রহণীয় নহে । 
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শর্থ--আবু হোরাগ্নরা (রাঃ) হইতে বণিত আছে, রমৃণুলাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম 
বলিয়াছেন, যে পাক্তি হালাল উপায়ে অজিত একটি খুদনসা তুল্য বন্ত দান করিবে? "রণ 
রাখিও, আল্লাহ তাগ্লালা একমাত্র হালালকেই গ্রহণ করিয়া থাকেন। আল্লাহ তায়ালা 
তাহার এ দানকে অতি আদরের সহিত শ্রহণ করিয়। দানকারীকে প্রতিফল দানের নিমিত্ত 
উহাকে অতি খদ্দের সহিত লালন-পালন ও লঙ্গণাবেশণ করিতে থাকেন । যেক্ধপ তোমা; 
পের মধ্যে ঘোড়ার মালিক স্বীয় ঘোড়ার বাচ্চাকে সাহে প্রতিপালন করিয়া থাকে । 
এমনকি ( প্রতিপালনের দ্বারা ) এ সাযাম্য দানের কলাফল পাহাড় সমতুলা হইয়া যাইবে । | 


দান-খয়রাতের প্রতি অগ্রণী হওয়া চাই; এক সময় 
. দান গ্রহণকারী লুপ্ত হইয়া যাইবে -: 
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.. অর্থ_হারেছ ইবনে ওহাব (রাঃ) বর্ণনা, করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসালাম 

নলিয়াছেন---যথাসাধা তোমরা দান-খয়রাতের প্রতি অঞ্জপী হও; তোমাদের সময এমন এক 

সময় আসিবে যখন এক একজন দাতা স্বীয় দানের বস্তু লইয়া ঘোরা-ফেরা করিতে থাকিবে, 

কিন্তু উহ! গ্রহণকারী পাইবে না । কাহাকেও গ্রহণ করার অন্গুনাধ করিলে. সে উত্তর করিবে, 

গতকাল এই দান আমি হণ করিতাম ; অগ্য ইহার প্রতি আমার কোন আকর্ষণ নাই । 
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সথ---শআবু হোরায়র। (রাঃ) পইতে বদিত ভছে--লশী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম 
বলিয়াছেন, কেয়ামতের তথা মহাঞ্রলয়ের পুবক্ষণে নিশ্চয় এই অবস্থা হইবে যে, তোমাদের নিকট 
পশ-দৌলতের অধিক্য হইয়। যাইবে । এমন কি ধনাঢা ব্যক্তিগণ চিন্তিত হইবে যে, তাহাদের দান 
এহণকার? কে হইবে? কাহাকেও দানের অগোধ করিলে সে বলিবে, আমার প্রয়োজন নাই । 


18১। হাদীছ £--আ'দী ইবনে হাতেম রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেল, একদ। আমি শবী 
হালাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের দরবারে উপস্থিত ছিলাম। ছুই বাতি সেখানে উপস্থিত 
ইইল। তন্মধ্যে একজন দাগিতের অভিযোগ করিল, অপর ব্যক্তি ( জান, মাল ও নহিলাদের 
শান-ইজ্জৎ সম্পর্কে) র্রাপ্ত। নিরাপদ শ। হওয়ার অভিযোগ জানাইল | রসুলুল্লাহ (দঃ) 
শলিলেন, রাস্তা নিরাপদ ন। হওয়ার ক্লেশ সহরই দুরীতূত হুইবে । অগ্প দিনের নখোই 
(ইসলামের শাসন ও প্রভাব বিস্তারের দারা ) দেখিতে পাইবে মদীনা হইতে সুদুর মক 
নগরী পর্যন্ত বণিক দল শিরাপদে ভ্রমণ করিয়। যাইবে, পথের নিরাপত্তার অভিজ্ঞতা] সম্পঃ 
গোপন খবর সরধন্াহকারী প্রহরী এপ কোন ব্যবস্থাও প্রয়োজন হইবে না। (আরও 
দেখিতে পাইযে, (ইরাকের ধক এলাকার ) হী! শহর হইতে (কম-বেশ ১০০০ মাইল ) 
একজন মহিল। এক। ভ্রমণ করতঃ মক্কায় আসিয়। হঞ্দ সমাপন করিনা যাইবে--আল্লাহ 
ভিন্ন অন্ত কাহারও ভগ্ন তাহার করিতে হইবে না। ) 7 | 

দরিদ্রতার বিষয়ে স্মরণ রাথিও যে, কেয়ামত আসিবে না এই অবস্থা ন| হওয়। পামত 
যে, এক এক ব্যন্তি স্বর্ণ-রৌপ্য মুঠ ভন্গিয়। লগা দান-খয়রাত করার দরগা ইতস্তত; 
বোরাফের। করিবে, উহা গ্রহণকারী গাইবে না। ্‌ | 

( আদী (রাঃ) বলিয়াছেন, শামি নিজ চোখে দেখিয়াডি, “হীরা” শহর হইতে একটি 
মহিলা মক্কায় আসিয়। হজ্জ সমাপন করিয়। গিয়াছে--আল্লাহ্‌ ভিন্ন অন্য কাহারও ভগ তাহার 
করিতে হয় নাই । তোমাদের সম্মুখ জীবনে নবীজীর ভবিধাতবাদী-_স্ব্ণ-নৌপা মুঠ ভরিয়া! 
শইয়া ঘোরাফেরা করাও অচিরেই দেখিতে গাইসে। (১০০ হিজরীতে--খলীফা ওমর 
ইননে আবদুল আজীজের আমলে বাস্তৰিকই উহা দেখা গিয়াছে ।) 

“ আর একটি বিষয় ভালরুপে জানিয়া রাখিও, তোমাদের প্রত্যেককে আল্লাহ তায়ালা? 
সম্মুখে দায়গান হইতে হইবে এবং দোভাষী না উকিলের মারকৎ নয়, :স্বং সরাসরি 

৭ মগ্লুাহ ছাল্লামাহু আলাইহে অসালামের উত্তরের সারমর্ম এই যে, পন-দৌলত অস্থায়ী 
সপ্ত এবং ধন-দৌলত সংশ্লিষ্ট সুখ-ছুঃখও অস্থায়ী । তাই এসবের সমাধানে মগ হওয়া অপেক্ষ। আখেরাতের 
শাজাও, কামিয়াধী ও হুখ-শাস্তির জন্যঃ অধিক সচেষ্ট হওয়া আসশ্যক । এই উদ্েশ্টেই রসুলুল্লাহ (দঃ) 
এখানে আখেরাতের জীবনের একটি অবস্থাকে বিশেষরূপে হায় -পর্শী আধায় বর্ণনা করিয়াছেন যে, 
“হামাদেক এত্যেককেই আল্লার সম্মুখে উপস্থিত হইতে হইবে এবং সরাসরি প্রশ্নোত্তরের সন্মুখীন 
ইইতে হইবে। আখেরাতের আজান হইাত রক্ষা পাওয়ার একটি নিশেষ সগল হইল, দান-খয়রাত । 


৫22৮2 228 wWww.almodina.coti® 
আল্লাহ তায়ালার প্রশ্ন সমূহের উত্তর তোমাপ্র নিজেরই দিতে হইনে। আল্লাহ তারাল। 
প্রশ্ন করিবেন, আমি তোমাকে ধন-দৌলত দিয়াছিলাম নয় ফি? প্রত্যেকেই উত্তর দিৰৈ, 
£/--নিশ্টয় মিশ্চগ দিয়াছিলেন। অতঃপর প্রশ্ন করিবেন, আমি তোমার প্রতি রস্সুল 
পাঠাইয়াছিলাষ নয় কি? প্রত্যেকেই উত্তপ্প দিবে-ইা। এ সময় ডানে বামে তাকাইয়। 
দোযখের আগুন ভিন আর কিছুই দেখিতে পাইবে না। ( এরূপ কঠিন সময়কে স্মরণ করিয়। ) 
এত্যেকের আশু কতব্য--( সাপ)ানুযায়ী দান-খয়রাত করিয়। ) দোযখ হইতে পবিত্রাণ লাভের 
চেষ্টা করিয়। যাওয়া; একটি খুরমার অংশমাত্র দান করার সামর্গ থাকিলে ভাহাও করিবে। 
কোন কিছু দানের সামর্থ না থাকিলে, অন্ততঃ উপকারজনক কথা বলিয়। এরপ ছওয়াব 
হাসিল করিবে | (যেনন---উপলেশমূলক কথাঃ বিবাদ মিটানোর কথা ইত্যাদি) 
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অর্থ--আবু মুছ। (রাঃ) নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম হইতে বর্ণন। করিয়াছেন, 
মানুষের সম্মখে এমন এক সমর উপস্থিত হইবে যখন এক একজন লোক স্বর্ণের বোঝা 
লইগ্না দান-খয়রাত করার জন্ ছুটাছুটি করিবে, কিন্তু উহা এহণকারী খুজিয়া পাইবে লা। 
এবং পুরুষের সংখ্যা লোপ পাইয়া নারীর সংখ) এত অধিক হইবে যে, এক একটি পুরুষের 
ভরণ-পোষণে চল্লিশ জন নারী আঞ্িত। হইবে । | | 

ব্যাখ্যা 2-- উল্লিখিত হাদীছ সমূহে দান-খয়কাত গ্রহণকারী পাওয়া যাইবে না বলিয়। 
গে ভবিষ্যদ্বাণী করা হইয়াছে, উহা কেয়ামতের নিকটবী সময়ে বাস্তবাধিত হইবে এবং 
দন-দৌলতের আবিক্যের ভবিষাদ্বাধীও তখনই প্রকাশিত হইবে । অন্তিম শয্যায় মুমূরযু ব্যক্তি 
যেরূপ 'মৃত্যুর পুরক্ষণে শীয় জীবনী শক্তির সর্বশেষ অনশিষ্ঠাংশটুকুর সর্বস্ব একযোগে প্রকাশ 
করিয়া দেখ, যদ্দরূন এ ব্যক্তিকে মুহুরের জন্য সুস্থবৎ দেখা যায়, কিন্ত বস্তুতঃ উহাই 
'ভাহার অবলুপ্তির সর্বশেষ নিদর্শন । কারণ, জীবনী শক্তির কণামাত্রও তখন আর তাহার 
দেহাভ্যন্তরে অবশিষ্ট নাই, পে উহার সবটুকুই বাহির কর্রিয়। দিয়াছে । তদ্রুপ ভূমণ্ডলও 
তাহার অপ্তিন সময় স্বীয় বক্ষে প্রোথিত স্বর্ণ, রৌপ্য, হীরা, জহরৎ ইত্যাদি খনিত ধন 
দে।লত এবং উদ্ভিদ উৎপাদনের শক্তি ও ক্ষমতার সমগ্র অবশিষ্ঠাংশটুকু একযোগে প্রকাশ 
ও বাহির কিয়া দিবে | যাহার ফলে উদশীর্ণ বস্তুর হ্যায় অর্থ রৌপ্যের পাহাড় উদ্ভাসিত 
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হইয়া উঠিবে। ভূমির উর্বরা শক্তিয়' প্রতিক্রিয়ায় উদ্ভিদের এত উন্নতি ও প্রাচ্য্য হইবে যে, 
এক একটি আনার চল্লিশজনের আহারের অঙ্গ “যথেষ্ট হইনে ইত্যাদি ইত্যাদি। (এই সবের 
বিররণ ইনশাআল্লাহ তায়ালা যত খণ্ডে নণিত হইবে ।) এমতাবস্থায় কে দান-খয়রাতের 
প্রত্যাশী হইবে? এতদ্বাতীত তখন ধিশমানব ভয়-ভীতি ও বিভীষিকাবস্থায় জজরিত থাকিবে । 
তেমন অবস্থায় ধন-দৌলতের ল্প,হা থাকিবে না--ইহার পূর্বে দান-খয়রাতই প্রশংসনীয় | 


'দাল-খয়রাত অল্প হইলেও নিয়্যত খালেছ হইলে 
উহ্ণর প্রতিফল অনেক, বেশী 
এলাহ ভায়াল। কোরান শরীকে ই 
১ পন AW প "লা A Ee aS ras উপ পাতা 
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' অর্থমাহার। ব্বীয় ধন-দৌলত দান থাকে আল্লার সপ্তষ্ঠি লাভের উদ্দেশ্যে এব. 
নিজকে নেক কার্য্যে অভ্যন্ত কয়ার উদ্দেশ্যে, তাহাদের দানকৃত বস্তুর অবস্থ। এ সাগিচার 
ন্যায় মে ৰাণি৮। পাহাড়ি অঞ্চলের কোন উচু টিলার উপর অবস্থিত, (যাহার উর্বরাশক্তি 
অত্যন্ত. বেশী হয়) এবং উহার উপন্ন পর্যাপ্ত পরিমাণে বারিপাত হইয়াছে, ফলে উহার 
উৎপাদন দিগুণ বাড়িয়। গিয়াছে। ঘটনাক্রমে কোন সময় যদি উহার উপর প্রবল বারিপাত 
ন। ৮য়! আল্প বটিও হয় ভবুও উহাতে যথেষ্ট উৎপন্ন হইয়া থাকে, (যেহেতু এপ জমি 
অতিশয় উর্ধরা )। আল্লাহ তায়ালা তোমাদের সমুদয় কর্মের খোজ রাখেন । (৩ পাঃ ৪ রঃ) 

ব্যাখ্য। 2--আায়াতের ভাৎপধ্য এই যে, -খালেছ নিয়্যতে আল্লার রাস্তার দান-খয়রাত 
উল্লিখিত এমি তুল্য । তাই খালেছ শিল্ন্যতে অধিক পৰিমাণে আল্লার রাস্তায় দান করিলে 
অত)গিক প্রতিফল লাভে কোন সন্দেহই নাই। আর অল্প পরিমাণ দান খালেছ নিয়্যতে 
করিলে উহাতেও যথেষ্ট প্রতিকল লাভ হইবে, যেরূপ উর্ধরা. জমিতে বৃষ্টি কম হইলেও 
ফসল .মথেই লাভ হইয়। থাকে । ূ 

৭8৩ । হাদীছ £- আবু খসউদ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, যখন দান-খয়রাতের বিশেদ 
ছওয়াব ও ফজিলত বণিত আয়াত সমুহ নাজেল হইল, তখন আমরা দান-খয়রাতের প্রবল 
আগ্রহে মাতিয়া উঠিলাম ৷. এমনকি, বোঝ! বহন ইত্যাদি গায়ে খাট! পারিশ্রমিক দ্বার! 
দান-খয়রাতের সুযোগ লাভে সচেষ্ট হইলাম |. (আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রাঃ) নামক 
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সনী ব্যবসায়ী ) এক দাহাৰা এনচল। অনেক মাল খন্সরাত করিলেন। মোমাফেকর। দোবারোণ 
করিয়। বলিতে লাগিল, মে লোক-দেখানো। উদ্দেশ্যে দান করিতেছে। ( আনু আকীল (রাঃ) 
নামক) আর এক ছাহানা (বোখ। উঠাইয়। সেই হাড়ভাদ। খাটুনির পারিশ্রমিক দ্বারা) প্রায় 
চারি সের শাগবন্ত ঘরপাত করিলেন । তখন মোনাফেকন। এরূপ নিরূপোক্তি করিল মে, 
হাল্লাহ তারাল! তোমার এই অন্ন পরিমাণ দানের গ্রাত্যাশী নহেন । 
মোনাকেকদের এরূপ ক-উন্থির নিন্দার এই আাম্মাতটি নাঞ্জেল হইল-- 


পা কাটি পারা পাকে হজ | পাও ASA পা LA BSA AAS AT পান 
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অর্থাৎ-_উচার। দোনাকেক, যাহারা এখন মোমেনগণে। প্রতি দোষারোপ করিয়া থাকে, 
যাহারা মনের খাহেশ ও উৎসাহে সম্ভ্টচিত্তে (অধিধ মাল) দানখনরাত করিয়। থাকে 
এবং এ মোমেনগবের প্রতিও কটাক্ষ করে মাহার। অতি কষ্টে আছিত (অল্প পরিমাণ ) 
পারিশ্রমিক হইতে অধিক কিছু দান করিতে সক্ষম ন। হওয়ায় এ অগ পরিমাণ দানা 
খযরাত করিয়া থাকে; ছগাচান মোনাফেকর। ওাহাদের প্রতি বিরূপোন্তি করিয়া থাকে। 
আল্লাহু তায়ালা এসব হ়াচারধিগকে তাহাদের এই কু-কর্মের প্রতিফল ভোগে বাধ্য করিবেন 
এবং তাহাদের জন্য ভীষণ কইদারক শান্তি রহিগাছে। (১০ গাঃ ১৩ কঃ 
৭881 হাদীছ 2-আবু মসউদ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে 
অসাল্লাম স্বীয় ছাহাবীদের মধো কোন. বাক্তিকে দান-খয়রাতের প্রতি উৎসাহিত করিলে 
সে উৎসাহে মাতিয়া উঠিভ; এমনকি হাটে বাজারে যাইয়া মোট বোহন ইত্যাদি পরিশ্রমের 
কাজ করিয়। সামান্য কিছু উপাজনি করির। আনিত ( এবং উহ। দান করিত। সেই যনানায় 
সাধারণতঃ ছাহাবীদের জমা করা পন দৌলত ছিল না। ) আত এক একভন মোসলমান লক্ষপতি ৷ 
(কিন্তু দান-শয়্নাতেন সেই আগ্রহ ও উৎসাহের শিথিলতা পরিলক্ষিত হইতেছে। ) 


৭8৫1 হাদীছ $-_আয়েশা (রাঃ) বর্ণন। করিয়াছেন, একদা একটি ভিখারিণী দরিদ্র 
নারী আগার থরে আসিল, ভাঁছার সঙ্গে: তাহার দুইটি শিশু কন্যাও ছিল। আমি 
তাহাকে একটি নার খুরমার অধিক আর কিছুই দিতে পারিলাম ন।। এ খুরমাটি পাইয়া 
সে নিজে উহার একটু অংশও খাইল না, কন্াথয়কে দিয়া দিল; অতঃপর সে চলি! 
গেল ।" ‘এমতাবস্থায় নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম আমার গৃহে তশগীফ আনিলেন। 
আমি তশহাকে এ ঘটন। গুশাইলান । নবী (দঃ) বলিলেন, মে ব্যক্তি মেয়েদের ভরণপোষণ 
জোটানোর জন্থ কষ্ট সহ করিয়া ঘাইবে এ ব্যক্তির জন্য সেই মেয়েগণ' দোষ হইতে 
পরিত্রাণের অবলম্বন হইবে । 
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বেল সর 


ধনের প্রতি আকষণ ও প্রয়োজন থাকাবস্থায় 
দাগ করা অধিক প্রশংসনীয় 


খাত আনেক নময় মান্য এমন অবস্থায় পতিত হয় যে, তখন দলিরার প্রতিটি ব 
হহতে সে বিচ্ছেদ ও দিদায় ভতি সঙ্নিকটে দেখিতে গাকে। এমতাবস্থায় কোন বজ্তুন 
পিয়াজিল না কোন বন্দর প্রতি আাকর্ণণ তাহার অগ্ছবে স্থান পার না। তেমন অবস্থায় 
দান-খয়রাত করিলেও চাওয়ার হইতে বঞ্চিত হইবে না বটে, কিন্ত এরূপ অবস্থার পূর্বেই 
পান খয়রাতি কর অধিক প্রশংসনীঘঃ ইহার কারণ ততি স্মস্প্ট। আল্লাহ তায়াল৷ 
কোরআন শরীফে বলিয়াছেন 


শে 
পানি তি ৮. পা পা লালা শি ডেপাজ AE fe AS ৬ পা A A Ad lua 
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অথ-তোমরা আমারই প্রদত্ব ধন হইতে আমার নাস্তায় দান কর মৃত্যু উপস্থিত 
হইবার পূর্বে! শতুব। মৃত্যু উপস্থিত হইলে পর তখন অন্ধতপ্ত হইয়া এক একজন এই 
উক্তি করিবে, হে পর্য়ারদেত গার! কেন আমাকে আরও কিঞ্চিং সমর ও স্ুসোগ দান 
করিলেন না, তবেই ত আমি দান-খয়রাত করিতাম এবং নেক কাজ করিয়া নেক লোকদের 
দলভুক্ত হইতাম ? স্মরণ রাখিও--কোন প্রাণীর মৃত্যু-সময্ন উপস্থিত হইলে পর্ব তাহাকে 
আর (বাচিয়া থাকিবার জন্য ) এক মুহ,ত সময়ও দান করা হইবে না। আল্লাহ তায়ালা 
তোমাদের সমদয় কত কর্ণের খেশাজ রাখেন (২৮ পাঃ ১৪ রুকু) । 
শাল্লাহ তায়াল। আরও বলিয়াছেন-- 
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ঠ ০ ক A 
অখ--হে মোমেনগণ ! আমার দেওয়া প্রন হইতে আমার রাস্তায় খরচ কর এ দিল 
আসিবার পূর্বে খে দিন কোন প্রকার খরিদ-বিক্রী তথ ব্যবসায়ের স্বযোগ থাকিবে না 
এবং শুধু বন্ধুত্ব ন সুপারিশ কার্যকরী হইবে না । (৬ পাঃ ১ রঃ) 
%8৬। হাদীছ £-আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা এক ব্যক্তি নবী 
শালালাভ আলাইহে অসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হইয়া ভিজ্ঞাসা করিল, কিরূপ দান- 
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খয়রাতের ছওযগ়ান বেশ বড নবী (দঃ) বলিলেন, এমন অবস্থায় দান খয়বাত করা যখন 
তুমি সুস্থ সবল আছ, ধনের প্রতি তোমার আকর্ষণ বিদ্যমান আছে, দর অভাবগ্রস্ত 
হওয়ার ভয়-ভীতিও আছে এবং তুমি পনাটা থাকার প্রতি লালায়িত আছ.-.এইরপ 
অবস্থায় দান কনার ছওয়ান বেশী । | | 

দান-খঘরাত করিতে এরূপ বিলন্দ করিও না যে, যখন তোমার শেষ নিঃশ্বাস কনা 
পান্ত আসিবা গিয়াছে। তখন ভুমি (দরিদ-মিছকীনদের নাম লইয়া) বলিতে ' পাক, 
অনুককে এত দিলাম, অধুককে এত. দিলাম। অথচ তুমি গে অবস্থান পৌছিয়াছ সে 
অবস্থায় স্বীয় বন-লৌলতের উপর হইতে তোমার বাতের অবসান ঘটির। উহার উপর 
উত্তরাকারিগণের স্বত্ব স্থাপিত হইয়। গিয়াছে । (এনতাবন্ছার তুমি সনুদয় .ধন দান কপিয়। 
ফেলিলেও তাহা গাগা হইনে না )। A ই 

মছআলাহ $-__মানুৰ মৃত্যখয্যায় পতিত হইলে পর তাহার সতাধিকার ও কতৃত্ব স্বীয় 
দন-সম্পত্তির মাত্র এক তৃতীগ্নাংশের মো সীমাবদ্ধ হইয়া গায়,নাকি হই তৃতীয়াংশের সঙ্গে উত্তরা 
“ধিকারিগণের স্বত্বের সম্পর্ক স্থাপিত এইয়া যায়। উল্লিখিত হাদাছে এই বিষয়ই উল্লেখ আছে । 

৭8৭1 হাদীছ $--আয়েশ। (বাঃ) বৰ্ণনা করিয়াছে", একদা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে 
সাল্লামের এক বিনি তাহার নিকট জিজাস। করিলেন, (আপনি সদি আমাদের পূবেই। 
হহলোক তাগ করি] গান তবে) আপনার সঙ্গে মিলিত হওয়ায় আমাদের মধ্য হইতে 
তগ্রগামিনী কে হইবে? শবী (দঃ) বলিলেন, তোমাদের মধ্যে সাহার হস্ত আধিক লঙ্গা 
সে-ই আমার সহিত মিলনে অগ্রগামিলী হইবে ।  এতদশ্রবনে বিবিগণ প্রত্যেকেই নিজ 
নিজ হাত কপি দারা মাপিলেন। দেখ। গেল) ছওদা রাজিবাললাছ তায়ালা আনহা হস্ত 
সর্বাধিক লন্দা। (তখন সকলেই ভাবিলেন, তিনিই সর্বাগ্রে মিলল লাভে সৌভাগ্যবতী 
হইবেন), কিন্তু পরে আমরা বুঝিতে পারিলাম, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে এসাল্লামের 
পাকো--প্যাহার হন্ত অধিক লম্বা” এর উদেশ্য ছিল অপরিক দানশীলতা ৷ কারণ হযরতের 
ঈহাফগত ভাগের পর ধিবিগণের মধ্য হইতে শিণি সর্বাথে হযরতের মিলন লাভ ( অর্থাৎ 
মৃতু! বরণ) করেন তিনি, হইলেন সন (রাঃ) অগচ সয়নব (রাঃ) পিবিগণের মধ 
শর্বকায় ছিলেল, তাহার হস্তও খাটছিল। কিন্তু তিনি সর্বাধিক দানশীল! ছিলেন । (তিনি 
নানাৰ্ধি হস্ত কার্ধের দ্বারা উপাঞ্জনি করিরা তাহা দান-খয়রাত করিতে হভাস্তা ছিলেন । 
দান-খগরাতের প্রতি ভাভার শ্যার অন্বরাগিণী আর কেহই ছিলেন না )। 


প্রকাশ্তে দান-খ্য়রাত করা 
আল্লাহ তায়ালা কোরআন শরীফে বলিয়াছেন. 
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CES LS FE CASALE 

- 3১01 YS nee SI) 
সগ-যোহার। ব্বীয় ধন আল্লার রাস্তায়) দান করিধ। থাকে প্াত্রিকালে এবং দিনের 
বেলায়, গোপনে এবং আক্ান্োগ তাহাদের ভি তাহাদের (কর্মের) পুরস্কার তাহাদের 
পরওযারণে নার নিকট নিন্ধর্নিত হিয়াছে এবং ভাগাত। কোল জি সশর্খীন হইবে সা 


এবং দশ্চিম্তার্ সন্মরথীন হবে ল।। ৩ পাঃ আর) 


গোপনে দান-খয়রাত করা 
শাল্লাহ তায়ালা কোর ধন শরীফে বলিয়াছেল- - 
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অথ--বদি তোনর! প্রকাশে দান-শর্নরাত কর তনে ভাছ। অত্যন্ত ভাল কাল, আর 
সদি গোপনভাবে গরীন দঃসথকে দান কর তষে তাহা অধিক উদ্ধস এবং দান-খয়রাতি 
তোমাদের গোনালের বিলুপ্তি সাপন করিলে । আল্লাহ গালা তোমাদের সম্দর কতকামেল 
পনর রাখেন । (৩ পাও ৭ রুঃ) 
এগালে উমান বোখারী (সঃ) প্রথন খন্ডে অনুদিত ৯০০নং হাপীছখানার এ ত ৯প্গিত করিয়াছেন । 


অঞ্জাতসারে অনুপযুক্ত পাত্রে দান করিলে? 

৭৮। হাদীছ £--আব্‌ হোরায়রা (রাঃ) হইতে বণিত আছে, একদা গ্পুলাহ ছাল্লাল্লাহু 
সালাইছে অসাল্লাম একটি ঘটনা বর্ণনা করিলেন-_-এক ব্যক্তি একদা রাত্রিবেলায় টা 
করিল যে, এই সাতে আমি কিছ দান-খয়রাত করিব! এই পণ করিয়। সে দানের বনত 
লইয়া গএ হউতে বাহির হইল এবং একজনকে দান করিল । ঘটনাক্রমে এ দানগ্রহণকারী 
গকজন চোর ছিদ। ভোর হলে পর একলে নলাৰলি করিতে লাগিল রাত্রিবেলাগ 


এক চোরকে খয়রাত দান করা হইয়াছে। এ দানকারী ব্যক্তি ইহা জানিতে পারিয়। 
আনার গুশংসা ও শোকরিয়। আদায় করিল ( যে, এরচেয়ে ভধিক জন্য পাত্রে, তাহার 


~~ 


দান প্রদণ্ড হয় নাট )। পরদিন রাত্রে পুনরায় সে এরূপ পণ করিল এবং দানের বগু 
শঠয়! খাছির হইল । আগ তাহার দান একটি পতিত নারীর হাতে পড়িল। ভোগ 
হইলে পর সকলে বলাবলি করিতে লাগিল, অগ্য পাত্রে এক সতী পতিতা নারীকে 
খ্রাত দান কর। হইয়াছে । এ ব্যক্তি এই ঘটনা পানিতে পারিয়া আল্লার প্রশংসা ও 
শোকরিয়। আদায় করিল (যে? এরচেয়ে অধিক: সদহা পাতে তাহার 'দাল পদ হয় নাই )। 


একচিম পাছে আপার সে উদ পণ করিয়। দানের বন্য লয় বাহির হইল আদ তাহার 
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শান শল পলাটা গাক্তিত হাতে পাড়িগ উম পানাগশরা তের যোগ) পাজি শছে ও) ভাগ 


হইলে লোকের নখে এই বলাপলি হটাত লাগিল মেঃ আঙ্কা হাতে এক পলাট্য ব্যক্তিকে 
পযরাত দান কর! হইয়া 1 ইনার এ দানকারী পাকি ঘটনা জানিতে পাদির। এই 
উদ্তি করিল ফে, চি আল্লাহ মামাত দান চোরে? চক্ডে, হাসতী নারীর হস্তে এব' 


দানের অযোগা পনাঢা বাহির হস্তে আঅপিভ হইয়াছেনন্গবাবস্থায়ত তোমার প্রশংসা 9 
শোকর সে, তুমি আমাকে তৌফিক লাল করিয়া । । কিন্ত সে ভাবিল, তাহার দান যোগা 
'ও' স্চব পাতে প্রদত্ত নলা হধ্যায় তাহার দান শিক্ষল হইয়াছে ।) স্বপ্নের মধো কেহ 


গাসিয়, চাঁহাকে সাঙ্ুল। দান পূর্বক ললিয়া গেল, স্বরণ রাখিও ! তোমার গে সান 
চোরের চস এদয় এইয়াদে ( হাহ। পাল্লার দরপারে কসুল হইয়াছে, কারণ ) উহা দ্বারা 


~~ 


এট কল কলিতে পারে যে, এ চোর এছ পরম পাইয়া চুরি পরিত্যাণ কর্তা সাদ 
হইয়া মাইতে পারে তপ গে দান পতিতার হাতে প্রদত্ত হইয়াছে .. ( তাহা'ও. কবুল 
হইয়াছে, কারণ) উহার এই সুফল ফলিতে পারে দে, ন পতিতা এই ধনের, অছিলায় 
শী পতিভাহৃতি ত্যাগ করিয়। সৎ হইয়া মাইতে পারে। অতঃপর যে দান ধনাঢ্য ব্যক্তির 
হন্তে পড়িয়াছে (উহথাও কবুল হইয়াছে, কারণ ) উহার দ্বারা এই সুফল ফলিতে পারে 
যে, এ ধনাচা ব্যঞি দান করার শমুপ্রেরণ। ও শিশ্ষ। লাহে করিয়। সে ল্ীয় ধন আলা 


রাস্তায় আরা) বরা অভ্াতপ্ড হইতে পাবে। 


অজ্জাতসারে স্বীয় পুত্রকে দান-খয়রাত করিলে 

৭৪৯ | হাদীছ £--উয়াষীদ (রাঃ) নানক ছাহানীর পুত্র নাআ'ন (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, 
শামি এবং আমার পিতা ৬ পিতামঃ আমরা সকলে একজেই রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাচ 
গালাঈছে এসালামের হস্তে ইসলাম গ্রহণে অঙ্গীকারাবদ্ধ হইয়াছিলাম | হযরত 
পনুলুলাহ (দ3) য়ং আমার বিবাহ গ্রস্তাণ দান করিয়াছিলেন এবং বিবাহ পড়াইয়াছিলেন । 
। অর্থাৎ হযরতের মঙ্গে আমাদের প্রগাঢ় সম্পর্ক ছিল; একদী আমি তাহার খেদমতে 
নালিশ করিলাম খে, আগার পিতা কতগুলি বর্ণ-গুদ্রা খয়রাত করার নিয়্যতে (যোগা 
পাত্রে উহা দান করার হস্ত) মসজিদের মপো এক বাষ্তিএ নিকট রাখিয়। আসিলেন। 
এ বান্তি আমার পরিচয় ভাঁনিত না এবং আমিও এই মুদ্রাপ্তলি আমার পিতা কতৃক 
প্রদর্ধ বলিয়। ভাত ছিলান 'না। আমি নিঃস গরীব ভিলীম £ নিচ কোন সম্পদ আমার 


ছিল নং, তাই এ বাক্তি এ স্বৰ্ণ-মৃদ্ৰাগুলি আমাকে দান করিলেন, আমিও উহা গ্রহণ 
করিলাম শামার পিতা এই ঘটল। জানিতে পারি! আমাকে বলিলেন এই খু 


টি 


"তোমাকে দান করার আমার আদৌ ইচ্চা ছিল না! ( অর্থাৎ আমার নিষ়্যতৈন পরিপন্থী 
হওয়ায় ঠহা ফিরাউযা। দিতে ভইনে 1) আদি উঠা কে পিতে বাক্ছি না হঠ্য়। রস্ুললাত 


৫৮ : লেখত ব্য www.almodina.com 
হাল্লান্গাছ মালাইহে অসালানের দরবারে এই দিনয়ে অভিযোগ দায়ের করিলাম । 
হযরত 2) আমার পিতাকে ডাৰিয়। বলিলেন, কমি মে, দান করার লিয়াত করিয়া 
তাহার *'হয়ান পুতাপুরিই লাভ কিনে (যদিও অস্মাতসারে হর তোমারই পুত্রের হস্তগত 
হইয়াছে) এনং আমাকে বলিলেশ, হলি ঘাছ। লইগ়াজ তুনি উদ্ধার মালিক সাবান হইয়া দিয়াগ | 

নছআলাহ 8-যাকাত, কেত্য়। ঠভাদি রস গয়াজেস দান অবশ্যই শরীয়ত কতৃশি 
শিক্ধারিত, পাজে দিতে হয়। মাপা এছদের হাযোগা পাত যেখননানেজীপ - পরিধা-। 
গালের মালিক ব। পীয় পস্তানস্লপ্ততি এ। পিত।তমাত। ই গ্রাদিকে গাকাত, ক্ষেৎ্র। দিলে 
আদার হইবে ন।। আলোচ্য হাদীছের দান দাকাত দিল না, লক্চল ভদকা ছিল, পপ 
হ্দক। নিজের গরীন সন্তাণনে দেওয়। দায় । 


স্বীয় প্রায়োজনাতিরিক্ত বন্ত হইতে দান করিবে 

শরীয়ত অন্যোদিত দান-খরাত উচ্ভা্ ঘ্রূণ নিজে কাঙ্গাল হইতে ন। হয় না) কোন 
গয়াজের হন আগায় করিতে ব্যাথাত ন। পটে । দান-খয়রাত করিয়। লিক্ছে ভিশান্নী হৎয়। 
স। স্বীয় পরিবারবগঁকে ভিখারী করা শরীয়ত গিকোরী কাজ ।  তজপ খণ পরিশোন না 
করিয়। শয়রাত বরা, দান আদা ইত্যাদি শরীয়ত লিরোপী। এমনকি, কোন পাখি, 
খণে পু পরিবেষ্টিত হইয়। পড়িলে অর্থাৎ তাহার সম্পুণ সম্পত্তির সমান গণ থাকিলে 
মহাজনদের অভিপ্রায় অনুসারে শাসন পরিচালক কাজী এ বান্তির উপর দান-থয়রাত 
ইত্যাদি হস্তান্তর কাধ্যে নিষেধান্র! প্রবর্তন করিবেশ । এমতাবস্থায় এ ব্যক্তির দান-খয়পাত 
ইত্যাদি প্রযোজ্য গণ্য হইবে ন, বরং মহাজনের হক রক্ষার্থে এইরূপ বাড়ি কতৃক কত 
দান-খয়রাতের স্ধু ফেরত লওয়। হইবে | কারণ, গে ব্যক্তি পণ পরিশোধ ন। করিলে 
পশ্থলুললাহ (62) তাহার প্রতি ধংস হওয়ার বদপোষ়ু। করিয়াছেন। 

আলোচ্য বিষয়ের দলীল এই---কাআ'ব ইবনে মালেক (রাঃ) ছাহাবী এক ঘটনায় দসুলুল্লাহ 
শাল্লাল্লাচ আলাইহে অসাল্লামের নিকট অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলেন যে, আমি স্বীয় গোনা5 
হইতে তওন। করার সঙ্গে ইহাও করিতে চাই যে, আমার সমুদয় ধন-সম্পন্তি আল্লার রাস্তায় 
দান be a রসুলুল্লাহ (দঃ) ততুভরে বলিলেন, সমুগয় ধল দান ন। করিয়। কিছু সপ 
নিজের ভন্যও রাখ, ইহাই তোমার জন্য উত্তম ও শ্রেয়ঃ পন্থ।। তখন তিনি তাহাই করিলেন । 
৷ কোন বাঞ্জি যদি (নিজে এবং পরিবারবর্গের ভরণ-পোষণে) আল্লাহ তায়ালার উপর 
তাওয়াকাল ও ভরস। স্থাপন করায় শীর্মস্থানের অপিকারী হয় এসং তাহার নৈধাগুণ অতান্জ 
ছুট ও প্রবল হয় তনে এরূপ বাবক্তিবিশেষের ডলা এই প্রকার দান-খয়রাত কা গায়ে 
আছে যে, নিগের খাবার ব্যবস্থা শা রাখিয়। পরীপের প্রতি লক্ষ্য করতঃ সবস্ব দান করিয়া 
দেমু। একদ। রসুলুল্লাহ ছাল্লায়াভ আলাইহে অসালামের আহ্বানে পাড়া দিয়! গ্রাবৃ সকর 
(প্রাঃ) এই করিয়াছিলেন ৷ সেগাঙ্ছালে এন পটলার পুর্ণ” পিলরণ নিত উট )। 
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হখ--আবু তো টুর! (আঃ) বর্ণনা করিয়।ছেন-নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাম বলিয়াছেন, 

উত্তম দান-খয়রাত উদ্ব। যাহা প্রয়োজনাতিরিক্ত বস্ত হইতে কর। হইয়া থাকে। ব্বীয় ধন 
প্রথমে উঠাদের ভন বায় কর যাহাদের ভন্ণ-পোষণ তোমার যা রি বি 
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থাকিস হএনে হেষাম ভ্কোঃ) হইতে বর্ণিত আছে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইছে 
“সাল্লাম বলিয়াছেন, উপরের ( অর্থাৎ দানকারী ) শ্রস্ত নীচের (অর্থাৎ গ্হণকারী ) হস্ত 
অপেক্ষা উত্তম 1 অর্থাৎ ভূমি দানকারী হইনার চেষ্টা কর: দান গ্রহণকারী হইও না। 
স্বীয় ধন প্রথমে উহাদের প্রতি খায় কর ফাহাদের ভদদপোষণের দায়িত্বভার তোমার উপর ছক । 
উত্তম দান-খয়রাত উহাশাহা গুয়ৌোজলাভিকিদ্ত বস্তু হইতে কর হইয়া থাঁকে। 
যে ব্যক্তি ভিন্ক। করা এবং নিম হস্ত তথা দান গ্রহণকারী হওয়া এড়াইয়! চলায় সচেষ্ট হইবে, 
সালাহ তাহাকে সাহাষা করিবেন যেন সে এস নলিনত! হইতে পরিচ্ছন্ন থাকিতে পারে। 
মে ব্যক্তি শান্ধষের প্রতি প্রত্যাশ। পরিহার করাগ সচে হইবে, আল্লাহ ভাফালা তাহাকে 
৬:৩ঢাশী থাকার ব্যাপায়ে সহারতা করিবেন । | | | 
"৭৫২ । হাদীছ €--আবদ্রলাহ ইবনে ওম (রাঃ) হইতে বদিত আছে, রসুলুল্লাহ 
দছামালাহ আলাইহে অসাজাম ke দাড়াইযা দান-শয়রাত করা ও ভিক্ষা না করার আলোচন। 
প্রসঙ্গে বলিয়াছেন, উপগ্েছ হাত দানকাগীর হাত এবং নীচের হাত ভিক্ষুকের হাত । 


দান কছিয়। টিন দেওয়ার পরিণভি 
২. সঙজাহ তায়ালা সলিয়াছেন- - 
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শগৃর্থ--যাহার। শালার সন্থ দা তাহাদের মাল (দান করায়), বায় করে তিএগর 
সেই দানের উপর খোটা না দেখ এবং উৎপীড়ন ন| করে তাহাদের" জন্য’ তাহাদের প্রড়- 
গিরওয়ারেদেগারের নিকট : “প্রতিদান রহিয়াছে এবং: আঁখেরাতে তাত্রাদ্রে কোন ভয় থাকিবে 
ন। এবং চিন্তারও কারণ থাকিলে লা ৩ পাঃ ৪ রঃ ) 


ব্যাখ্যা এই আয়াত ছারা স্গষ্ঠত ই প্রমাণ হয় যে, কাহাকেও দান করিয়। তাহাকে 
খোট! দেওয়| হইলে বা উৎপীড়ন ক্র হইলে সেই দানের কোন ফল আল্লাহ তায়ালার 
নিকট পাওয়। মাইনে না৷. ৃ্‌ 
এই মৰ্মে আরও এক থানা সাত তলা ত নু চটতে পুবে” দিত হইয়াছে। | 


দান-খর়রাতের জন্য সুপারিশ করা | 
: ৭৫৩! হাদীছ $--আবু নু (রাঃ) পর্ণম। য়িয়াছেন, পুলুল্লাহ ছাল্লাললাথ আলাইহে 
অসাল্লামের নিকট কোন ভিক্ষুক দ! ভভানগ্রন্ত প্রয়োহ্সনপ্রাথী ব্যক্তি আসিলে তিনি উপস্থিত 
লোকদেরকে 'মাদেশ করিতেন? তোগন। এই বাজির' অভাব মোচনের অন্য আমার নিকট 
স্থগারিশ ৬..অহ্ুরোণ কর, কলে তোমরাও ছওয়ান লা করিবে।. অবশ আল্লাহ তালায় 
ঘানাকে:মের্কূপ (তৌফিক দান করিবেন (শবাবস্থ।]--তোমাদের সুপারি ব্যতিরেকেও ) আমার 
মুখে এরূপের উ্ভরই বাহির হইবে । (কিন্ত তোমর। স্বীয় কাধ্যের ছওয়াব লাভ করিবে। ) 

- ব্যাখ্য। 2-হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম সব'দ। এরূপ উপায় উদ্ভাবন 
করিয়। থাকিতেন মনদ্ধার। তাহার উন্মতগণ অতি সহজে পুণ্য ও ছওয়াব হাসিল করিতে 
পারে। উল্লিখিত হাদীছে বণিত শিক্ষার্ট, এরূপ একটি ছওয়াব . হাসিলের অন্যতম উপায় 
কত সুন্দর, উপার |... একজন লোক সনন্থ করিয়াছে : দশটি টাকা এক ভিক্ষুককে দান 
করিবেন এমতাবস্থায়ও যদি কেহ সুগারিশকারী হয় এবং সুপারিশের পরেও সে দশ টাকাই 
দান করে, এ-স্থলে এ সুপারিশের দ্বার! কোন অতিরিক্ত ফলোদয় না. হওয়া, সত্বেও 
সুপারিশকারী.. হওয়াবের ভাগী হইবে৷ এমনকি, কোন স্থলে দানকারী স্বীয় দান হইতে 
নিরত থাকিলেও সেস্থলে সগারিশকারী, ছওয়াৰ লাভ করিবে । ইসলামের বিধান ৷ এই যে, 
নেক কাজের প্রতি আহ্বানেও ছণয়াৰ লাভ হয়'। উল্লিি খত হাদীছের শিক্ষানুমায়ী একটি 
পানের অছিলায় অনেক লোক ছওয়াব লাভে সক্ষম হইবে৷ 

৭৫৪। হাদীছ $--আছম। (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন; “আমি নদী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে 
সালামের নিট আসিলে তিনি আমাকে বলিলেন, তোমার-:ধনের খলিয়া গরীব-ঃখী 
হইতে কীধিয়। .রাখিও ন!, নড়ুদা আল্লাহ্‌ তায়ালা স্বীয়ধন-ভাগার তোমার জন্য বন্ধ করিয়! 
দিবেন. আল্লার রাস্তায় খরচ করা বন্ধ: ‘করিও না এবং কড়া ক্রাস্তি হিসাব" করিও - ন 
(হিসাব অপেক্ষা বেশী দাও ।) নতুবা ৷ আল্লাহ তায়ালাও , তোমার প্রতি এরূপ 
ব্যবহার করিবেন ?: যথাসাধ্য আল্লাহ তায়ালার রাস্তায় খরচ কর। '' 
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অখুসলিম ঘাক। অবস্থার রও দান প্রবল 

৭৫৫1 হাদীছ £--হাক্কীস ইনলে দেখান (রাঃ) পর্ণন। কদিয়াছেল? একদ। আমি জিজ্ঞাস) 
করিলাম--ইয়া রস্ুলল্লাহ দে)! আমরা ইসলাম গ্রহণের পুণে” ছগুয়ান € পুণ্য লাভের উচদ্েশে' 
গে সব দান-খয়রা'ত ইদ্যাদি করিয়। াকিতাস, আমর! কি উহার ছওয়াবের অধিকারী হইব! 
ডুকরে ননী জাললালাজগ গালাইছে অসারান বলিলেন, 7৯ ৩০ ৮৯৭ তে ভাত সপ] 
“ইসলাদের প্রতিক্রিয়! পুৰদর্ী জাল জার্ধা সম্ছের উপর প্রনতিত হইয়া থাকে” 

ব্যাখ্যা 2 আালাহ তামা লা অনার রহমত ও সীম করণ। (যম, কোল নাকি সুণ্ৰনের 
এক বড় অংশ 5 কাটাইবার পর যখন দে তাহার প্রতি ফিরিয়া আসেন 
তথ। ইসলাম গহণ করে, খন ডাহা জগ ইসলামের ইটি দিনুখী প্রতিক্রিয়া প্রতি হ্কলিত 
হইয়া থাকে-(১) ইসলাম গ্রহণের পুদে সে মে সকল আাঞ্রাহছোহীতা ও গোনাহের কাছ 
করিয়াছে ইসলামের দৌলতে সে অনই নাফ হইয়া যাইবে ৪ ১০1১৪: 7৮৮51 
“ইসলাম পুববিতী গোনাহ সমূহের পিগ্ুণি শান করে। (২১) এই অধ্যায়ের প্রারস্তে 45 
প্রমাণাদির দায়। ইত] প্রতিপন্ন করা হইয়াছে যে, দান-খয়রাত ইত্যাদি যেকোন নেক * 
হাল কাছ আল্লাহু তায়ালার দরবারে এহণায় হইবার এবং উহার ছওয়াব ও সুফল পাইবার 
গন্য প্রথম শর্ত হুইল ঈমান। ঈমানহীন ব্যক্তির বোন ভাল কাজই গ্রহণীয় পহে। 
অমুসলিম বাক্তি দান-খয়রাত ইত্যাদি ভাল কাজ মতই করিয়] থাকুক» এ শঙামুসারে সবই 
নিক্ষল গ্রতিপন হইয়াছে । কিছু সে ব্যক্তি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করার সঙ্গে নঙ্ষেই তাহার 
পূর্ত এসব নিক্ষল ভাল কাজসমূহ সঞ্জীব, সতে্গ ও সফল হইয়া উঠিবে এবং সে উহার 
ছওয়াব ও প্রতিদানের অন্নিকারী হইবে৷. উল্লিখিত হাদীছের তাৎপ ইহাই । 


শে 


পতি 


দান-খয়রাত কাধ্য পরিচালকের ছওয়াব 


গালিকের সন্থমতি ও আদেশানুসারী দান-শয়রাত কাধ্য সুষ্টুরূপে পরিচালক ব্যক্তি 
ছওয়াবের অধিকারী ভইয়। থাকে । 
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অৰ্থ আয়েশ (রাঃ) হইতে বণিত গাছে। রসুলুল্লাহ হালালাহ আলাইহে অসাল।শ 
বলিয়াছেন_-কোন স্ত্রী যদি স্বীয় স্বামীর খাত সামগ্রী হইতে স্বামীর অনিষ্ট ও ক্ষতিসাধন 
ব্যতিরেকে দান-খয়রা করে তবে বাসী যেন্ধপে মালিকানা ব্বত্বে ছওয়াবের অধিকারী তজ্রপ 
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পাও দান কান এগিটালিকারাপে। ছওয়াবের অপিকাহিণী হাদি এমনকি, বাষাধাগ্ 
“শান্ত এ দানের ছওয়ান লাভ দরনিবে। | 

বাযখা। $--অনেক স্থলে দেখ! যায়, প্রকৃত মালিক, দান-শয়রাতের আদেশ বা 'শক্কমতি 
দিয়া পাকে, কিন্ত কোযাধাক্ৰ সযানেজার ন। কাদা পরিচালকগণ আয় কপণাতক প্রনুদ্ধি বা 
শন্য কোন এস্ুহাতের দরুণ উহাতে নিরক্তি অনুভব করিয়। থাকে, ফলে সেস্থলে দান-খয়রাত 
না্শে। ব্যাচাত ঘাটে । অতএব, যচি হারা এ কু-প্রবৃত্তি মন্ত হইয়! মালিকের নায় উদারতার 
সহিত দান-খয়রাত কাসা পরিচালনা করে তবে তাহারাও জয়ার লাভ করিবে | 
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৮ পালার শপ 


রড 
এখ আবু মত (973) হইতে ৰণিত আছে, পবা ছাজাল্লানু আলাহচ্হ অসাল্ল।ম বলিয়াছেন, 
খে আমানতদার মুসলমান কোষাধ্যক্ষ আয় মনীবের আদেশানুষারী উৎসাহ উদ্দীপন। ও 
এফুল্লতার সহিত আদেশকুত পাত্রে আদেশকত পরিমাণ পুরোপুরিরূপে দানখয়রাত কাধ 
পরিচালন। করে, (সেই কোষাধাক্ষও একডান বিশেষ দাদনীলকূপে গণা হইয়। থাকে ! 


্দী নড়'ক স্বামীর ধন দান কর 
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. ৮৪৯1 i A 
এখ--- ও পায়েশ। (als) হইতে বধিত গাছে, নবী ছালাসাছ রি 'লাইহে অসালাম বলিয়।ভেন। 
খল কোন স্বী স্বীয় আমীর ঘর হইতে গরীব- টঃখীকে আন দান (৭1 অথ দান) করে, 
অনিষ্ট ও তি সাধন পর্যায়ে নহে; তখন সেস্ত্ী স্বীয় দান-কার্স্ের ছওয়াবের অধিকারীণী 
হয় এবং স্বামীও শ্বীর শন্ছিত অধ বা ধন খরচ হওয়ার ছঞয়াৰ লাভ করে! !' এমনকি; 
সেই ধনের কোষাধ্যক্ষও ছওয়াৰ লাভ করে। 8 


ডড$/৬.2110) 00117915081) 


কেভতহিটি TAO 
- ছান-খয়রাতের সফল 


আল।হ তাদ্ধাল। কোরশান শশী এলিয়াছেল। 
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শথ--যে সাক্তি দান-খয়রাতকারী ছইয়াছে, (আসার ) ওয়-ভঞ্ডি এল ন করিয়াহে এন 
ভাল নস্ত { টান-ইসপাম )কে সত পরপে এহণ করিমানে, খামি অচিরেই, তাহার গা ( দান 
দনিয়ার ) উন্নতি ও সুযোগ কুনিদায় পথ ভ্ুগন ও দহজাদাশয করিয়। দি পদ্মাস্তরে : 
সাঞ্ি কণণতাবলব্বী হইয়াছে (আমার ) ভয় ভক্জির শাও ত! OE এবং ভা 


সস্ত ( জীন ইসলান )কে মিঠা পাপাস্ত করিয়াছে, অচিরেই আসি তাহার জয়া হা( দীন-চলিয়ার ) 
আপনতি ও নটি ক্রেশের পগ গন করিম! শ্ৰি। (৩০০ পা? সরা আপিল লাই ৷ 
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গর্খ--গাস হোরায়র। রাঃ) হইতে বনিভ গাছে, ননী ছাল্লাল্লাহু শাল লাইহে লালন 
সলিয়াছেল, মানবের জাগতিক কীবনের এতিটি দিনে দুইজন ফেরেশতা ভূপুটে অবতীণ 
হইয়। গাকেন এসং তাহার! এক প্রকার বিশেষ দোয়। করেন । একজন বলেন হে 'গাল্লাহ । 
তোমার রাস্তায় দানকারীকে উত্তম বিনিময় দান কর অপরজন বলেন--“হে. গাল্লাহ ' 


কুপণ সব্াক্চির সহ্য পাংস শিপীপ্রিত কর 


দানশীল ও রুপণ বাক্তিদ্বয়ের বিশেষ দৃধীস্ত 
৭৬০। হাদীছ ?--এাবু হোরায়র। (রাঃ) হইতে বগিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে 
শ্বসাললাদ বলিয়াছেন, কৃপণ ও দানশীল বাক্তিছয়ের দৃষ্টান্ত একাপ-াফেমন চুই বাকি তাহাদের 
প্রতোকের গায়ে কড়া-বিশিট লোহার জাম!,. মাহা তাহাদের গর্দান ও গিল। হইতে সীন। 
ও বক্ষস্থল পান্ত পৌঁছিয়াছে। (যেরূপ পাঙ্ানী, পিরহ্থান গায়ে দেওয়ার প্রাথমিক 


চি 


শবস্থায় হয়!) আভঃগ এক বাজির অবস্থ। এরূপ যে, তাহার জামার নড়াগুলি আবশ্যক 
শত শিথিল ও ঢিল। হইতে পাকায় জামাটি প্রশস্ততর হইয়া সঠিকরাপে তাহার পূর্ণ শরীরকে 
শারুত কিয়া লইয়াছে।. এমনকি হাতের দিবে নখগুলিবে টাকিয়া € বি 


পায়ের দিতি গাটি পান্থ পলি পড়িযাদে । । ইহ! হলি পাশিশীল নাছ ছা নাহার 
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পাগনশালতাপ সভাল হাজার এসকে সম্প্রসারিত করে; এস পধ্যায়ক্রামে ধাপে ধাপে দান- 
পরাতে আতি অধিক অগ্রণী সইতে থাকে ।) 

হপর বাক্চির অবস্থ। এহ যে, তাহার জামার কড়াগুলি কঠিন: শন ও 'সক্ষীর্ণ হইতে 
থাকা তাহার ভন তাহাকে শাড়ট করিয়া চাপিয়। পাখিয়াছে। তাহাতে নে স্বীয় হত্ত 
ছসারিত করিতে পারিতেছে ল। এপ তাহার লামাগড জশস্থ হইতেছে না। 1 ইহা হইল 
চপণ খাতির দান্ত ; মে বোন সময় খুশ-শখুশী ইচ্ছচা-অনিচ্ছায় দান করার প্রতি ত একট 
সশ্রসর হইতে চাহিলেও তাহার + ণাহক প্রবৃদ্ধি তাহাকে শগ্রণী হইছে দেয় না, বর 
কাকার হতে শা চাগিয়া রাখে! ) 


দীয় ধন হইতে উত্তম জিনিষ দান করা চাই 
শালাত তাশাল। বার গাল এনী নে নিয়া 


শা ০৪০৩ ্ যব 
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ছি হে ঈমানদারগণ! তোমরা শীয় অজিত হালাল দাল হতে এবং শায়গা-জমিতে 

হা কিছু আমি তোমাদের জন্য উৎপাদন কপি উহা হইতে উত্তম জিনিস ( আমার রাস্তায় ) 
বায পর । সন মাল-সম্পদ হইতে নিকৃষ্ট সপ্তকে দান-খয়র্নাতের জহা বাছিয়। লইও ন। । 
( বড়ই অগ্রতাপের পিষয় হইবে যে, তিমি নিক বস্তাকে আমার সম্ভট্টির থা বায় করিতে 
পাছিয়। পও) প্রথা, এরূপ বস্তু কেহ তোমাকে অর্পণ করিলে তমি তাহা কস্মিনকালেৎ 
সিল! দ্বিপায় খুশী মনে গহণ করিবে না: ঠা নেহায়েত শনিচ্ছাকুতভাবে | সণ বাখিও--- 
শাদাহ তায়ালা বাহার মথাপেশ্মী নচহুন এস: তিনি সমন্ধ প্রশংসার শ্রধ্নিকারী 


দহ়াক্ষন : (ত পার। + যক ) 


দান খ্য়রাত প্রতোক মোসলমানের কর্তবা। ধনের সাম” 
না গাকিলে অনা উপায়ে উপকার করিবে 
৭৬১ । হাদীছ ?-_ া Sie las AUT. ক) এন 3" a cr 
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'গর্থ--আবু মুছ। আশয়ারী (রাঃ) হইতে নি রত আছে--নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে 
অসাল্লাগ বলিয়াছেন, দান-খয়রাত কর! প্রত্যেক মোসলমানের কর্তব্য । ছাহাবীগণ আরজ 
করিলেন, হে আল্লার নদী ! বাহার সামর্থ্য নাই সে য্যক্তি কি. করিবে? নবী (দঃ) তছুতরে 
নলিলেন, শারীরিক পরিশ্রম করিবে এবং সেই পারিঅমিক দ্বারা নিজেও উপকৃত" হইবে 
এবং দান-খয়রাতও করিবে। ছাহাবীণণ আরজ করিলেন, যদি সেরপ কোন. সুযোগ 
ন] পায় ? নবী (দঃ) বলিলেন, কষ্ট-র্লেশে পতিত বিণদএস্ত অসহায়কে সহায়ত। করিবে ।. 
ছাহাবীগণ আরজ করিলেন, যদি সেল্সপ ক্ষমতা, শক্তি এবং সুযোগও না পায়? নবী (দঃ) 
সলিলেন, সং ও ভাল কাণ (নিজেও) করিবে (অপরকেও উহার প্রতি আহ্বান জানাইবে? 
আসত কার্ধেয বাধা দান করিবে) এবং ( ততটুকু ক্ষমতা না থাকিলে নিজে ) মন্দ-ও অসৎ 
কার্য হইতে সংযমী হইবে, ইহাই তাহার জ দান গণ্য হুইনে। 
ব্যাখ্য। 2--মানুয প্রতি গুহে আল্লাহ তায়ালার শত শত নেয়ামত উপভোগ করিতেছে, 
তাই আল্লার বন্দাদের উপকার করা তাহার উপর অবশ্য কর্তব্য । এক হাদীছে বণিত 
আছে--তুমি জগদ্বাসীদের প্রতি সদয় হও, সক্ষমতার অধিকারী আল্লাহ তায়ালা তোমার 
প্রতি সদয় হইবেন 1" 
অন্যের উপকার করার বিভিয় শ্রেণী আছে যথ।--টাক। পয়সা দান করা। কাহারও 
কোন কাৰ্য্য উদ্ধার পুবক তাহার কষ্টের লাঘব করিয়া দেওয়।। নিজে সৎপথ অবলম্বন 
করতঃ অন্যকে সংপথের প্রতি আহ্বান করা । অসৎ কার্যে বাধা প্রদান করা। এমনকি 
সর্বশেষ পর্যায়ের পরোপকার হইল--অসৎ কাৰ্য্য হইতে নিজে বিরত থাকা ও সংযমী হওয়া । 
বারণ, তাহাতে অন্য সফল তাহার পক্ষ হইতে সর্ধ প্রকারের অনিষ্টতা হইতে রক্ষা পাইবে 1. 


কি পরিমাণ মালে যাকাত ফরজ হয় 
৭৬২। হাদীছ 2 (5 bh (59 (4 81) 1 (৮) ৩১১৩১ ১৪৪ 9২ 
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EE রি (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম, 
পলিয়াছেন, উট পাচটির কম হইলে উহার উপর যাকাত ফরন্দ হইবে না এবং (কাহার 
নিকট অন্ত কোন মাল না থাকিয়া শুধু মাত্র নৌপা থাকিলে ) পাচ উদ্ষিয়া অর্থাৎ ছুই শত 
দেয়হান ( সিকি পরিমাণের লাখাম্য উর্দের রৌপা মুদ্রা) পরিমিত রৌপ্যের কম হইলে 
উহ্থাতে যাকাত ফরজ হইবে লা এদং পাচ অন্ধ ( প্রতি তাছক ছয় মনের উদ্দে )এর ব 
উৎপন্ন দ্রব্যে ছদকা---৪শোরধ ( দশম|ংশ বা তদ্-লদ্দ ) দান কর। ফরজ হুইনে না। 


যে কোন বসন্ত দার যাকাত আদায় কর। 
মোয়া রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনছ রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম কতৃক 
নিযুক্ত ইয়ামন দেশের শাসনকর্ড। ছিলেন । তিনি ইয়ামনবাসীকে এই নির্দেশ দিলেন যে, 
তোমাদের উৎপগ্ন দ্রধা---যন, ঢান। ইত্যাদির ঘাকাতরূপে দেয় অংশের পরিবর্তে তোমরা 
সামা, চাদর ইত্যাদি কাপড় দান কর । ইহা তোমাদের জন্য সহজ সাধ্য ( কারণ তৎকালে 
সে দেশে বস্তু শিল্পের আধিক্য ছিল) এখং (এই. সব দ্রিলিষ যাকাত গ্রহণকারী ) 
নক্দীলাবাসী--রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের ছাহাবীগণের জন্যও অপিক উপযোগী |. 
(কারণ মদীনা কৃষি প্রধান দেশ হওয়ায় তথায় কাপড়ের অভান ছিল 1) Ml 


যাকাতের ব্যাপারে অপকৌশল অবলম্বন করিবে ন। 

৭৬৩। হাদীছ 3--আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, খলীকা আবু বকর (রাঃ) হযরত ' 

এনুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে এসাল্লাম কতৃক নির্ধারিত যাকাতের যে সমদ-পত্র লিখিয়া 

দিয়াছিলেন উহাতে ইহাও ছিল যে--যাকাতের ভয়ে ভিন্ন ভিন্ন মালকে একত্রিত করিবে ন। 
এবং একত্রিত মালকে ভিন্ন ভিন্ন করিয়া দিবে না। | 


ব্যাখ্যা $-- যাকাত এড়াইবার জন্য কোন প্রকার অপকৌশলের আশ্রয় লওয়া অত্যন্ত 
আখন্য ও গহিত কাৰ্য্য । যথা-_-দই ভ্রাতা প্রত্যেকের নিকট চল্লিশটি করিয়া বকরী 
আছে, উভয় ভ্রাতা ভিন্ন ভিন্ন; এমতাবস্থায় ছুই ভাই-এর উপর যাকাত দুইটি বকরী : 
আসিবে । বকরীর যাকাতে এই বিধান আছে যে, চল্লিশ হইতে এক শত নিশ পথ শন্ত 
একটি বকরীই আসে; উক্ত ভ্রাভাথয় এই বিধানের সুযোগ গ্রহণার্থে উভয়ের চল্লিশ চল্লিশটি 
ধকরী একত্রে আাশিটি একত্রিতভাবে দেখায় যেন উহাতে ছুইটির স্থলে একটি বকরী যাকাত হয়। 
কিন্দ। কাহারও নিকট এই পরিমাণ টাকা আছে, সাছার উপর যাকাত করজ হইবে; উহা 
এড়াইবার জন্য কিছু টাকা বে-ণামারীপে অন্যকে দিয়া বাখিল যেন লেছাব পুর্ণ না হয় এবং 
যাকাত ফরজ ন! হয়--এরূপ কোন অপকৌশলে যাকাত এড়াইতে পারিবে না। 


বি 22 ET 
3 কৃষি ক্ষেতের উৎপন্ন ফসলের দশ ভাগের এক ভাগ নাকাতের ন্যায় আল্লার রাত্তায় দান 
করার পিধান শরীয়তে আছে--উহাকে শোর বলে! 
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বিভিন্ন বন্ধুর যে পরিমাণের উপর যাকাত ফরজ হয় 

--৭৬৪। হাদীছ 3 প্রথম খলীফ। আমীরুল-মোমেবীন আবু বকর (রাঃ) আন|ছ (রাঃ)কে 
শাহরাইন দেশের শাসনবর্তারগে প্রেরণ করাকাগে তাহাকে যাকাত বিষয়ে নিয়রূপ একটি 
সনদ-পত্র লিখিয়া চদিয়াচিলেন--*% 
oo  খিদ্বমিষ্লাছির রাহমানির রাহীম | 
আল্লাহ ভায়াল। কতৃক স্বীয় রসুলের এতি নির্দেশিত এবং রসুলুল্লাহ ছাললালাহু আলাইহে 
সাল্লাম কতৃক বিশ্ব মোসলেমের উপর নির্ধারিত যাকাতের হাত ও বিধান নিয়রূপ । 
মোসলমানগণ এই নির্দেশ অনুদায়ী যাকাত দানে লাধা থাকিবে এবং এই হারের অধিক 
দাবী কর। হইলে সেই দানী আগ্াহা হইলে | 


উটের যাকাত” £ 
( পাট হইতে ) চন্বিশটা পৰ্যন্ত উটের মাক বকরী দ্বারা আদায় করা হুইবে প্রতি 
‘পীঁচটি উটে একটি বকরী দিতে হনে | 
পঁচিশ হইতে পয়ন্রিশটি উটের জন্য পূর্ণ এ বৎসর বয়সের একটি মাদী উট দিতে হইবে । 
ছয়ত্ৰিশ হইতে পয়তাল্লিশ পান্ত পূর্ণ দুই বৎসরের একটি মাদী উট দিবে হইবে । 
ডয়চল্লিশ হইতে যাট পযন্ত পুর্ণ তিন বৎসরের একটি মাদী উট দিতে হইবে। 
'একঘটি হইতে পঢাত্তর পযন্ত ঢার বৎসরের একটি মাদী উট দিতে হইবে। 
 ছিয়ান্তর হইতে নব্বই পর্যন্ত ছুই বৎসরের দুইটি মাদী উট দিতে হইবে । 
অতপর প্রতি চল্লিশটিতে একটি ছুই বৎসরের এবং প্রতি পঞ্চাশটিতে একটি তিন 
বসরের এক একটি হারে বদ্ধিত হইতে থাকিবে । | 
শুধুমাত্ৰ চারিটি উট থাকিলে উহার কোন সাঁকাত দিতে হুইবে না, হা-পাচটি পুর! 
হইলে পর উহাতে একটি পকরী যাকাত দিতে হইবে। ০৮ 


বকরীর যাকাত £ 
দলবদ্ধ ভাৰে মাঠে-জদলে চরিয়। বেড়ায় এরূপ বকরীর জন্য চল্লিশ হইতে: একশত 
বিশ পর্যন্ত একটি (এক বৎসর বয়েসর ) বকরী দিতে হইবে । 
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* সনদ- পত্রের অংশগুলি ইমাম বোখারী (রঃ) বিভিন্ন স্থানে বর্ণনা করিয়াছেন, সমন্ধ 
অংশগুলল একত্র করিয়া এক স্থানে অনুবাদ করা হইয়াছে! টির 

"J-" উট, গরু ছাগল ইত্যা'দ পালিত পশ্ুপালের উপর যাকাত ফরজ Ee! অন্ত কতিপয় 
'মতঠ-মনাছে। সেই সব শর আমাদের দেশে সাধারণতঃ বিরল। অবশ্য পশুপাঁল ষ'দ ব্যবসায়ের 
শা হয়, ভবে উহার যাকাতের নিয়ম অন্যান্য বাণিজ্য দ্রব্যের হায় মূল্য হিজাবে হইবে। 
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অতঃপর দুইশত পর্য্যন্ত দুইটি বকরী দিতে হইবে । তিনশত হইলে তিনটি বকরী, দিতে হইবে। 


(অতঃপর প্রতি শতে একটি করিয়া বন্ধিত হইসে । 'চল্লিশ হইতে একটি কম হইলে উহার 
উপর যাকাত ফরজ হইবে না, মালিক ইচ্ছা করিলে কিছু দান করিবে। 


| রৌপোর যাকাঁতঃ | 

. ফ্লপ। চল্লিশ ভাগের এক ভাগ হারে যাকাত দিতে হইবে! কিন্ত (যাকাতের অন্ত 
ক্কোন ব্য. না থাকিয়া শুধুমাত্ৰ রৌপ্য থাকিলে দুইশত দেরহাম ( তথা ৫২॥ তোল! ) হইতে 
মাত্র এক কস-_-একশত নিরানববই দেরহাম ওজনের হইলেও উহাতে যাকাত ফরজ হইবে 
রা । অৰশ্য মালিক ইচ্ছা করিলে কিছু দান করিবে। | | 

কোন ব্যক্তির উপর এক বৎসর বয়সের একটি মাদী উট যাকাতরূপে ফরজ হইয়াছে, 
(অৰ্থাৎ তাহার নিকট পচিশটি উট আছে) কিন্ত এরূপ উট তাহার নিকট নাই, বরং 
তাহার - ছুই বৎসর বয়সের একটি মাদী উট আছে, এমতবস্থায় এ ছুই বৎসর বয়সের উটটি 
তাহার নিকট হইতে গ্রহণ কর। হইবে, কিন্তু বিশ দেরহাম (রৌপ্য মুদ্রা) বা ছইটি বকরী 
তাহাকে ফেরত দিতে হইবে৷. কিন্তু দুই বৎসর বয়সের উটটি সাদী না হইয়া নর হইলে 
উহাকে গ্রহণ করা হইবে এবং কিছুই ফেরত দেওয়] হইবে না। (কারণ নর উটের মূলা 
সাদী উট অপেক্ষা কম। তাই, নরের বড় এবং মার্দীর ছোট সমান গণ্য হইবে |) 
এইর্ূপে তিন বৎসর বয়সের স্থলে চার বৎসর বয়সের থাকিলে তদ্রপই করা হইবে এবং 
মদি ইহার বিপরীত হয় অর্থাৎ বড়র স্থলে ছোট থাকে তবে ছোটই গ্রহণ করা হইবে এবং 
উহার: সঙ্গে বিশ দেরহাম বা দুইটি বকরীও ওয়াসিল করা .হইবে। 

মালিক কতৃক যাকাতের পরিমাণ কম করার উদ্দেশ্যে বা যাকাত আদায়কারী কতৃক 
যাকাতের পরিমাণ বেশী করার উদ্দেশ্যে. (হিসাবের মধ্যে কোন প্রকার হের-ফের বা হিলা- 
বাহানা) সংযোগ বা বিভক্তি-করণ জায়েয হইবে না৷ 

যদি ছুইজনের এজমালী মাল হইতে যাকাত ওয়াসিল করা হইয়। থাকে, তবে উহ। 
প্রত্যেকের অংশ অনুযা়ী হইবে। সেই হিসাব অনুসারে একে অন্যের নিকট কিছু পাওনা 
হইলে পরস্পর উহা আদায় ওয়াসিল করিয়া লইবে । 


. সাকাতের জন্য নর ও বৃদ্ধা বা কোন প্রকার দোষক্রটিযুক্ত পণ্ড গ্রহণ ₹ কর। হইবে না, 
অবশ্ত--যদি যাকাত ওয়াসিলকারী ঘটনাস্থলে বাস্তব চি উহাকেই গ্রহণ করা উদ্ভম 
মনে করে, তবে মে তাহা করিতে পারিবে। এ র 
' আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আবু বকর (রাঃ) উল্লিখিত সন-পত্রটি লিখিয়া নিয়ে 
পুন্ুলুল্লাহ 'ছাল্লাল্লাহু আলাইহে আসাল্লামের সীলমোহর আংটি দার! ছাপ দিয়া. দিলেন। 
মাহার উপর “মোহাম্মদ, রসুল, আল্লাহ” শব্দ কয়টি খচিত ছিল। | 
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জাত্বীয়বর্গকে খয়রাত যাকাত দান করা 

৬৫1 হাদীছ £--আসদুদাহ ইপলে অঅউদ রাদিয়াল্লাচ . তায়ালা আনহুর জী ঘয়নব (রাঃ) 
বর্ণনা করিয়াছেন, একদা আমি গসজিদে ছিলাম, তখন শুনিতে পাইলাম নবী ছাল্লাক্লাভ 
আলাইহে অসাল়াম নারীদিগখকে ঘিশেন ভাবে লঙ্গা করিয়া! দলিতেছেন-- স্বীয় অলংকারাদি 
দিয়া হইলেও তোমরা দান-খয়রাত কর । শয়নন (রাঃ) (হস্ত শিল্পীণী ছিলেন--যন্দার। 
তিনি কিছু বাক্কিগভ ধন-সম্পদ উপার্জন করিতেন। তাহার রক্ষণাবেক্ষণে তাহার কতিপয় 
এতিম অনহায় ভাগিনা-ভাগিনী ছিল এবং তাহার ত্বামী আবছুল্লাহ ইবনে মসউদও রিক্ত 
ছিলেন। তাই তিনি স্বীয় বাক্রিগত ধন) সয় স্বামী আবদুল্লাহ (রাঃ) ও পোষ্য এতিমগণের 
জন্য খরচ করিয়া গাকিভেন। শয়ন (রাঃ) গগজিদে রসুলুল্লাহ ছাল্লালাছ আলাইছে 
অসাল্লামের উক্ত আদেশ শুনিয়া পরে শীয় হ্কামীকে বলিলেন, আপনি হযরতের নিকট 
জিজ্ঞাস। করিয়া আস্থুন পে, আমি আপনার এবং আগার লালন-পালনাণীন এতিমগণের 
অন্থ যে সায় বহন করিয়া থাকি উহ। কি আমার প্রতি দান-খয়রাত করার আদেশ পালনে 
যথেষ্ট হইনে ? আনছুল্লাহ (প্রাঃ) বলিলেন, তুমি নিজেই সাইয়। হযরতের নিকট এ বিষসে 
জিজ্ঞাস! করিয়। আইস। ময়নব (রাঃ) পলেন, সেমতে আমি হযরতের গৃহাভিমুখে রওয়ান। 
হইলাম ৷ তাহার গৃহে ফটকের নিকট উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, মদদীনাবাসীনী একজন 
নারী সেখানে দাড়াই৷ আছে; সেও আমার এ জিজ্ঞান্ত বিষয়টিই জিজ্ঞাসা করিতে 
আসিয়াছে । আমরা ফটকের নিকট অপেক্ষারত ছিলাম, এমন সময় আমদের নিকট দিয়। 
বেলাল (রাঃ) ফাইতেছিলেন। আমরা তাহাকে অগ্ভরোধ করিলাম, আপনি আমাদের এই 
বিষয়টি হযরতের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া আনুন, কিন্তু আমাদের নাম বলিবেন ন।! 
বেলাল (রাঃ) হযরতের নিকট পুর্ণ বিষয় ব্যক্ত করিলে পর তিনি জিজ্ঞাস! করিলেন, মূল 
জিজ্ঞাসাকারিণীদ্বয় কাহার।? বেলাল বলিলেন, যয়নন। হযরত জিজ্ঞাসা করিলেন, কোন 
ময়নব--আবছুল্লার স্ত্রী সয়নব ? বেলাল (রাঃ) উত্তর করিলেন_হা। তখন নবী (রঃ) মূল 
প্রশ্নের উত্তরে বলিলেন, হ-শ্বীয় স্বামী ও এতিষগণের প্রতি ব্যয় করাও দান-খয়রাতের 
আদেশ পালনের ব্যাপারে যথেষ্ট হইবে, বরং এইরূপ ব্যয়ে দ্বিগুণ ছওয়াব হইবে ৷ (১৯৮ পৃঃ) 

৭৬৬। হাদীছ 2--আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিখাছেন, আবু তালহ। (রাঃ) মদীনাবালী 
ছাহাবীগণের মধো সর্বাপিক বিত্তশালী ছিলেন। তাহার সর্বোত্তম সম্পত্তি ছিল * ‘বাইরুহ।” 
নামক খেজুর বাগানটি। এ বাগানটি রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের মসজিদের 
সম্মুখে অবস্থিত ছিল। রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম সময় সদয় এ বাগানে 
তশরীফ লইয়া যাইতেন এবং উহার কূপের সুস্বাদু মিঠা পানি পান করির। থাকিতেন | 





%. বুর্তমানে এস্থানে বাগান নাই; দালান-কোঠায় পরিপূর্ণ, কিন্তু কৃপটি উদ্ভম অবস্থায়ই 
রহিয়াছে । বহুনার উহার পানি পানের সৌভাগ্য আল্লাহ তায়ালা আমাকে দান করিয়াছেন । 
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নাছ (দাঃ) বলেন। যখন কোরআন শরীফের - এই আয়াত নাজেল ছইল-- 
wan oe 1989 ৬৪৯ 0২01 19 ৮০ 5৭ অথাৎ--“তোমর। পুর্ণ ছওয়াব লাভ করিতে 
পারিবে না, সাবৎ তোমাদের স্বীয় পছন্দনীয় ভালবাসার বস্ত আল্লার সপ্ত্টি লাভে ব্যয় 
ন।কর।” আবু তালহ। (রাঃ) রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহ আলাইহে অসাল্গামের খেদমতে উপস্থিত 
হইয়া আর্ত করিলেন, ইয়। রসুলুল্লাহ ! আল্লাহু তায়ালা. .ঘোষণ] দিয়াছেন, ভালবাসার 
বস্তু দান ন। করিলে পুর্ণ ছওয়াব লাভ হইবে না। আমার সর্বাধিক বাঁলবাঁসার সম্পত্তি 
এই “বাইরুহা” বাগানটি। আল্লাহ্‌ তায়ালার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে আমি নাণানটি দান 
করিয়া দিলাম | আমি উহার প্রতিদান ও প্রতিফল একমাত্র. আল্লাহ তায়াল;র . নিকটেই 
লাভ করিবার আকাঙ। প্লাখি। (এখন এ বাগানটিকে আপনি আল্লাহ তায়ালার মজি ও 
খুশী অনুযায়ী ব্যয় করুন।) রস্থলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে, অসাল্লীম এই কণা শুনিয়। 
আনন্দিত হইয়া] বলিলেন, বেশ বেশ; উহাত অতিশয় লাভজনক সম্পত্তি। আমি তোমার 
কথ শুনিয়াছি। আমার অভিমত এই যে, তুমি উহাকে আপন আতখ্বীরবর্গের মধ্যে ব্যয় 
কর। আবু তালহ। (রাঃ) বলিলেন, তাহাই কিব। সেমতে তিনি এ বাগানটিকে তাহার 
চাচার বংশধর এবং অগ্যাঙ্গ আম্মীয়-স্ষজনদের মপ্যে বন্টন করিয়া দিলেন। 


৭৬৭। হাদীছ £--ইননে মসউদ রাজিয়াল্লীভ তায়ালা -আনন্থর স্ত্রী যয়নব ( পুনরায় ) 
একদা রস্ুলুল্লাত ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাশের গৃহদ্ধারে আসিয়। ' প্রবেশের অনুমতি 
প্রার্থনা করিলেন। রসুলুল্লাহ (দঃ) কে জ্ঞাত করা হইল যে, যয়নব ভিতরে প্রবেশের অনুমতি 
চাহিতেছে রসুলুল্লাহ (রঃ) জিজ্ঞাস! করিলেন_-কোন শয়নন! ধলা হইল সে ইবনে 
মসউদের জ্রী। রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, আসিতে বল। সে হযরতের খেদমতে উপস্থিত 
হইয়া] আরজ করিল, হে আল্লার নবী । আপনি অদ্য (পুনরায় ) দান-খয়রাত করার আদেশ 
করিয়াছেন ।' আমার নিকটে কিছু অলংকার আছে-_-আমি উহা দান করার ইচ্ছা করিয়াছি । 
আমার আমী ইবনে মসউদ রিক্তহস্ত মানুষ । স্বামী বলিতেছেন, তিনি এবং তাহার 
সম্তানগণ আমার দানের অগ্রাণিকারী। (তাহার এই দাবী বস্তুতঃ সঠিক কি-না, তাহ। 
ভালরূপে উপলব্ধি করার জন্য আমি আপনার খেদমতে পুনরায় আসিয়াছি।) তদুত্তরে 
রঙ্গুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, ইবনে মসউদ ঠিকই বলিয়াছে। তোমার স্বামী ও সম্ভানগণ 
তোমার দানের সবাগ্ে হকদার । টি at এ 


এ ৭৬৮। হাদীছ £-_উন্মে ছালাম। (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা আমি রসুলুল্লাহ 
ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাগের নিকট জিজ্ঞাসা করিলাম__-আমারই পুর স্বামী ত আবু ছালামার 
পক্ষে আমার দে সন্তানগণ আছে, তাহারাও আমারই সন্তান ; তাহাদের ডন্য যদি আমি কিছু 
কয় করি, তাহাতে কি আমার ছওয়াব হইবে ? রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, তাহাদের জনা 
বায় কর ;. তাহাদের জন্য যাহা কিছু ব্যয় করিবে উহার পূর্ণ ছওয়াব তুমি লাভ করিবে । 
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মছআঁলাহ £_ ধ্বীয় অভাবগ্রস্ত সন্তান-সন্ততি তথা ছেলে-মেয়ে ও তাহাদের বংশ এবং 
্বীয় পিতা-মাতা ও তাহাদের পিতা-মাতা পূর্বপুরুধ-্নিজের এই দুই পারার কাহাকেও 
পাকাত ফেৎরা ইত্যাদি ফরজ এনং ওয়াজের দান হইতে দেওয়া হইলে উহা আদায় হুইবে . 
না, কিন্তু নফলরূপে দান করিলে পূর্ণ, বরং দ্বিগুণ ছওয়াব পাওয়া মাইবে। স্বামী জীবে, 
নিজের যাকাত-ফেতরা দিলে তাহাও আদায় হইবে না| পরী স্বামীকে দিতে পারে কি না 
মতভেদ আছে; ইমাম আবু হানিক। (রঃ) বলেন, দিতে পারে নাঃ ঈমাম আবু ইউসুফ 
(গাহাম্মদ (রঃ) বলেন, দিতে পারে-+দিলে আদায় হয়] যাইবে | (শামী ২৮৭) 


ঘোড়া এবং ক্রীতদাসের যাকাত ফরজ নয় 
৭৬৯। হাদীছ? তাবু হোরায়র। (রাঃ) হইতে বদিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে 
শসাল্লাম বলিয়াছেন, কোন গোসলমালের উপর তাহার ক্রীতদাস ও গোড়ার যাকাত 
পরল হয় না। (১৯৭ পুঃ ) 


যে ধন-দৌলত হইতে দান করা ন! হয় উহ। অশুভ | 

৭৭০। হাদীছ আবু সায়ীদ খুদরী (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা পবা ছালাল্লালু 
আলাইহে অসাল্লাম মিদ্বরের উপর উপবিষ্ট হইলেন এবং আমরা তাহার সম্মুখে জমায়েত 
ছইয়া বসিলাম ৷ তিনি বলিলেন, আমার ইহকাল ত্যাগ করার পর তোমাদের জক্য আমি 
সে বস্তুকে বিশেষরূপে ভয় ও আশংকার কারণ দশে করি ভাহা হইল-_ছুণিয়। তথা ধন" 
দৌলতের আধিক্য ও জাঁকজমক; যাহা তোমাদের উপর বিস্ত'ত ও প্রসারিত হইবে। 
এক বান্তি আরজ করিলেন, ইয়। রসুলাল্লাহ! (ধন-দৌলত ত) ভাল জ্রিনিষ (তাহা ) 
কিরপে মন্দের (তথা আশংক। ও ভয়ের ) কারণ হইতে পারে? নবী (দঃ) কোন উত্তর ন। 
দিয়া নীরব রহিলেন। কেহ কেহ প্রশ্নকারী ব্যক্তির প্রতি তিরস্কার করিয়। বলিল, তুমি 
কেন নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের কথার উপর কথা বলিলে ?. তিনি ত তোমার 
কথার কোনই উত্তর দিলেন না! অতঃপর আমরা অঙন্তুভব করিলাম, হধরতের প্রতি অহী ' 
নাধেল হইতেছে । তৎপর তিনি ঘর্ন মুছিয়। দ্রিজ্ঞাসা করিলেন, প্রশ্নকারী কোথায় 
হযরত (দঃ) উক্ত প্রশ্নকে প্রশংসার যোগ্য গণ্য করিলেন, এবং বলিলেন,ভাল জিনিষ (স্বভাবতঃ 
মন্দের কারণ হয় না সত্য, কিন্তু একটি দৃষ্টান্ত লক্ষ্য কর! বসন্তক।লের জীবনী শক্তিবাহী 
মলয় বায় ও তদলহ বৃষ্টিপাতের দ্বার! যে গ্ুতন ঘাস- পাতা. জনম্নিয়া থাকে, উহ! পণ্ুপালের 
আ্ন্য (কতই ন! ভাল ও উত্তম বস্ত। কিন্ত কোন পশু যদি উহাকে সুস্বাদ পাইয়া কেবল 
শাইতেই থাকে, নিয়মানুবর্তিতার ধার না ধারে, তবে এ উত্তম, ভাল ও সুস্বাছ বস্তুই ' 
সেই পশুর জন্য) পেট ফাঁপিয়। ঘৃত্যু বা মৃত্যুর সক্মিকটবর্তা হওয়ার কারণ হইয়! দাড়ায় । 
অবশ্য যে পশু নিয়ম মাফিক সবুজ ঘাস খায় এবং যখন পেট ভরিয়া আসে তখন সে 
পশুপাঁজেন স্বভাবগত অভাস অআন্রধায়ী ক্রর্মারখী হইয়! বাপে এবং ( Ruminant ) 
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রোমস্থন_-চবিতচবণ করিয়া! জাবর ' কাটিয়া! ভক্ষিত বস্তুসমূহ হজম করতঃ সলমূত্র ত্যাগ করে । 
অতঃপর পুনরায় এ ঘাস খাওয়। আরম্ভ করে; (সেই অবস্থায় এ পশুর জন্য ঘাস-পাত।, 
কোন তি ও অনিষ্টের কারণ হয় ন! ।) স্বরণ রাখিও! ধন-দৌলত অতিশয় লোভনীয় 
এবং চিত্তাকষফ বস্ত। যে মোসলমান ব্যক্তি এতিম, মিছকিন, অসহায় পথিককে দান: 
করায় অভ্যস্ত তাহার জন্ত এ ধন-দৌলত অতি উত্তম সহায়ক ও সাখী । কিন্তু (প্রথন 
প্রকারের পশুর ন্যায়) যে ব্যক্তি উহা শ্বৈধ অনিয়মিতরূপে হাসিল করিবে ও পুজি 
সরিতে থাকিবে, তাহার ভাগ্যে তৃপ্তিলাভ ভুটিবে ন! ; (ইছকালের শান্তি হইতে সে বঞ্চিত 
এইবে) এবং পরকালে এই ধন-দৌলতই তাহার বিরুদ্ধে সাক্ষী হইয়া ঈাড়াইবে 1( ১৯৮ পৃঃ) 


৭৭৯। হাদীছ ?-আবু ছোরায়রা (রাঃ) হতে বদিত আছে, রন্ুলুয্লাহ ছাল্লাল্লাহু 
আলাইহে সালাম যাকাত ওয়ালিল করার জন্য এক নঃক্তিকে পাঠাইলেন। সেই ব্যক্তি 
হযরতের নিকট অভিযোগ জালাইল লে, ইবনে জ্গীল নামক ব্যক্তি যাকাত দেয় নাই। 
এবং খালেদ (রঃ) এবং আব্বাছ (রাঃ) ও দেন নাই। (ইবনে জমিল মোসলমান দলভুক্ত 
হইবার পূর্বে দরিদ্র ছিল। রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাছ আলাইহে আসাল্লাদের বিশেষ চেষ্টায় সে 
সাহিকরূপে ইসলাম রুবুল করে এবং আল্লাহু তায়াল। বাহিক ইসলাম গ্রহণের তাছিলায় 
তাঁহাকে ধন-দৌলতেছ্ মালিক বানান, ফিস্ত সে ছিল মোনাফেক। তাই সে যাকাত দিতে 
গড়িমসি ধরে ।) শ্রগরত (দঃ) (তাহার এই আচরণে ক্ষুন্ন হইয়! ) বলিলেন, ইবনে জরমীল 
কতৃক যাকাত না দেওয়ার কারণ এই যে, সে পুরে দরিদ্র ছিল, আল্লাহ তায়ালা স্বীয় 
রস্সালের- অছিলায় তাহাকে ধনাঢ্য বাণাইয়াছেল,। ( তাই সে এখন আল্লাহ ও আল্লার 
রস্থলের আদেশকুত যাকাত দিতে চায়না । অর্থাৎ তাহার নিমকহাপামী সাতীত যাকাত 
ন! দেওয়ার তা কোন কারণ গাই )। | af 

সালেদ (রাঃ)-এর নিযয়ে বলিলেন, তোমরাই (হয়ত কোন ) অল্যায় করিয়] থাকিবে, 
নতুবা খালেদ ত শ্ীম় ব্যবহার্য অন্ত্র-শত্্র পযন্ত আল্লার রাস্তায় ওয়াকফ করিয়। রাখিয়াছে 1 
আব্বাছ (প্নাঃ)-এর বিষয়ে বলিলেন, তিনি আমার যুরুব্দী--চাচ1 ; (তাহার ব্যাপারে চিন্তা 
নাই। এমনকি স্বং রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম তাহার যাকাতের জিশ্মা লইয়া 
লইলেন এবং বস্তুতঃ তিনি তাহার যাকাত অগ্রিম আদায় করিয়া! দিয়াছিলেন | 


| ভিক্ষাবৃত্তি হইতে বিরত থাক! 

৭৭২। হাদীছ ?--আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হইতে বণিত আছে, একদা কয়েকজন 
মদীনাবাসী ছাহাবী রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট কিছু সাহায্য প্রার্থনা 
করিলেন। রসুলুল্লাহ (দঃ) তাহাদিগকে দান করিলেন। তাহার! পুনরায় সাহায্য চাহিলে 
বনুলুল্লাহ্‌ (দঃ) এবারও দান করিলেন। এমন কি, তাহার নিকট যাহ। কিছু ছিল বারংবার 
চান: করিয়। তাহ। সম্পূর্ণ নিঃশেষ করিয়া, ফেলিলেন। - এইবার তিনি তাহাদিগকে লক্ষা 
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করিয়া বলিলেন, আমার নিকট টাকা-পয়সা, কিছু থাকিলে তাহা তোমাপিগকে ন। দিয়া 
আমি নিজের নিকট কখনও ভমা রাখি ন); (অর্থাৎ বারংবার এরূপ করার কোণ প্ররোজন 
হয় না!) স্বরণ রাখিও--সে ব্যক্তি যারা ও ভিক্ষাযৃত্তি হইতে বিরত থাকায় সচেষ্ট হইবে, 
আল্লাহ তায়ালা. তাহাকে উহা হইতে নিরৃত্ত থাকার সুযোগ ও. তৌফিক দান করিবেন। 
যে ব্যক্তি কাহারও মুখাপেশ্মী না হইবে আল্লাহ তায়ালা তাহাকে পরমুখাপেক্ষীত! হইতে 
বাচাইগা রাখিবেন। খে বাক্তি কণ্টে-ক্লেশে আপদে-বিপদে ছুঃখ-যাতনায় ধৈষ ধারণে সচেষ্ট 
হইবে, আল্লাহ তায়ালা তাহাকে ধৈষরটাবল্ধনে সাহাযা করিবেন। ধৈযেযর হ্যায় প্রশস্ত ও 
উত্তম নেয়ামত ঢনিয়াতে আর কিছুই নাই। | 4 | 

৩1. হাদীছ £_ ri ১ Ale S01 ১5৩০ 84] | ০১) 1 ১787৯ ৪১1 ৬৫. 
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অর্থ--আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বণিত আছে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে, অসা্জীম 
বলিয়াছেন, তোনাদের জদ্য শস্যের নিকট হাত পাতা অপেক্ষা দড়ি লইয়া জঙ্গলে যাওয়া 
এবং ৬গা হইতে কারে করিয়া স্বালানী কাষ্ট বহন করতঃ উহ! দ্বারা উপার্জন করা অতি 
উত্তম। অন্যের নিকট হাত পাহিলে সে দিতেও পারে, নাও দিতে পারে। (এই অপমান 
বরণ কর] উচিৎ নয়।) ্‌ | মি | 
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2 ATA FATA রা ( 
অর্থ-যোবায়ের ইসনুল আওয়াম (রাঃ) হইতে বণিত আছে, নবী ছালগাল্লাছ আলাইহে 
আসান বলিয়াছেন, দড়ি লইয়া গুগল হইতে শালানী কাষ্ঠ কাদে বহন করিয়া আন 
এব: উনার ধিক্রয়ণন্ধ আখেরি, অছিলাম আল্লার সাহায্যে স্বীয় নান-ইজ্জত দক্ষ করা 
মানবেন 


নিকট হাত পাত। অপেশ্ব। অনেক উত্তম । কারণ মানুষের নিকট হাত পাতিয়। 


1 
হয়ত কিছু পাইতেও পারে, আবার নাও পাইতে পারে কিন্তু অপমান আনিবান্ব )। 
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৭৭৫। হাদীছ £-- হাকীম ইবনে হেযাম (রাঃ) বর্ণন। করিয়াছেন, একদা আমি 
রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাজ আলাইহে শসাল্লামের নিকট সাহায্য চাহিলাম ; তিনি আমাকে দান 
করিলেন। পুনরায় ঢাছিলাম £ পুনরায় দান করিলেন। আবার ঢাহিলাম ; আবার দান 
করিলেন এবং বলিলেন, হে হাকীম! স্মরণ রাখিও, ধন-দৌলত অতিশয় লোভনীয় ও 
চিত্তাকর্ষক. বৃত্ত ! লিগ্স। ও কৃত্রিম ক্ষুধা মুক্ত হইয়া যে ব্যক্তি উহা! আহরণ করিবে সে-ই 
উহাতে সন্নকত । সৌভাপয অল্পে তুষ্টি ও অল্পে প্রাচ্য ) লাভ করিবে । পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি 
লিপ্সা ও কৃত্রিম ক্ষুধার নি হইয়া উহা আহরণে লিপ্ত হইবে, সেই ধনের দ্বার! 
তাহার ভাগ্যে বরকত লাভ ুটিবে না। তাহার অবস্থা এই হইবে যে, খাইতেছে, কিন্ত 
তৃপ্তি ও তুষ্টি লাভ হইতেছে না। স্মরণ রাখিও ! উপরের হাত (অর্থাৎ দানকারী ) 
নীচের হাত (অর্থাৎ গ্রহণকারী) অপেক্ষা উত্তম। রি 8 

হাকীম (বাঃ) বলেন, এতঙ্ুনণে আমি আরজ করিলাম, ইয়। রস্ুলাল্লাহ ! আমি 
এ মহান আগার শপথ করিয়। বলিতেছি যিনি আপনাকে সত্য ধর্শবাহক রূপে প্রেরণ 
 করিয়াছেন-অতঃপর জীবনের শেষ শুহুর্ত পযন্ত আমি কাহারও নিকট কিছু চাহিব ন না। 
(আমার হাত কাহারও হাতের মিঠে আসিবে ল)। ) 

হাকীম (রাঃ) শীয় সংকল্প ও প্রতিজ্ঞা উপর এরূপ দৃঢ় থাকেলন যে, আবু বকর (র1:) 
খলীফা হইয়া বায়কুল-মাল হইতে তাহার প্রাপা অংশ লইপার খবর দিলেন; : তিনি 
উহা গ্রহণে শীত হইলেন । অতঃপর ওমর (পঃ) খলীকা হুইয়া পুনরায় তাহাকে উহা, 
এহণের অনরোধ জানাইলেন, তিনি এবারও গ্রহনে সন্গাত হইলেন না। এমনকি, ওমর (রাঃ) 
সধসাধারণকে সাক্ষী করিয়া বলিলেন, হে মুসলমানগণ ৷ আমি হাকীম (রাঃ):ক বায়তুল-মাপ : 
হইতে তাহার প্রাপা অংশ গৌছাইতে চেষ্টা করিয়াছি, তিনি উহা! গ্রহণে সম্মত হন নাই। 

রনুলুলাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে 'অসাল্লামের আবর্তমানেও হাকীম (রাঃ) এইরূপে ক্রীবনের 
শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করা পধ্যপ্ত শীয় গ্রতিজ্ঞ। ও সংকল্পে অটল থাকিয়া ইহজগত ভাগ করিলেন। 


লিগ্গা ও যাজ্জ| ব্যতিরেকে বৈধরূপে কোন কিছু 
হাসিল হইলে তাহা গ্রহণ করিবে 

৭৭৬। হাদীছ £-ওমর (রা$) বর্ণন। করিয়াছেন, কোন কোন সময় এরূপ হইত সেঃ 
রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অগাল্লাম. আমাকে কিছু দান করিতেন; আমি আরম | 
করিতাম, ইহা এমন ব্যক্তিকে দান করুন যাহার প্রয়োজন আমার অপেক্ষ। অধিক । 
তখন রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন--ইহ। গ্রহণ কর। পন-সম্পদ 
যখন লিগ, প্রত্যাশ। এবং প্রার্থা হওয়া বাতিরেকে কোন শুদ্ধ সুত্রে লাভ হয়ত? তখন 
উহ্‌। গ্রহণ কর এবং নিজকে এরূপ অভ্যস্ত কর যে, কোন ক্ষেত্রে ধন-সম্পদের কোন, মো 
তাত-গাড়। হইগ্লা গেলে মেন নিচলিত ও জস্থির হইয়া উহার পিছনে ছুটাছুটি না কর! 
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i দন সম্পদ বাড়াইনার জন্য ভিক্ষ। করার পরিণতি 
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MASA ও পারা ০9 CIA LIA 
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তপ; £--_আৰহলাহ ইবনে গগন (পা) হইতে বণিত জি না উঠা আলাহছে 
শসাল্লাস বলিয়াছেন, মানুষ মাজা] ও ভিঙ্গাপৃদ্তিতে অভ্যস্ত হইয়! সান্রা ও ভিক্ষা কস্গিতে 
পাকে ( যদ্দার! দুনিয়াতে তাহার যান-উজ্জং বিনষ্ট হয় এবং দর্য্যাদশুন্য সপ্মহীন হইয়। 
শড়ে। ইহারই প্রতিক্রিয়া পরজগতেও তাহার উপন্ন পরিলক্ষিত হইবে ৷) কেয়ামত দিবসে 
মখন সে উপস্থিত হইবে তখন তাহার গখমগুলের হাঁড়গুলি উন্মান্ত অবস্থায় দেখা যাইবে; 
উহার উপন্ন গোশত কিন্ব। চর্মের আবরণ থাকিবে না। 
| ততঃপর ননী ছায়ায্নাল আলাইহে অসালাম (কেয়ামতের দিনের ভীষণ । সছপুৰ 
শ্রনন্থারও কিঞ্চিৎ বর্ণনা দান পূর্বক বলিলেন, সে দিন স্ুর্ণা তাহার বর্তমান অবস্থান 
'এপেক্ষা অতি নিকটবর্তী হঈবে। (যদ্দরুণ অত্যধিক উত্তাপে মারযের শরীর হইতে খামে? 
স্রোত বহিবে 1) এমনকি, এক এক ব্যক্তির অন্ধ কান পথ্যন্তও ঘামের আতে ডুবিয়! যাইবে 
এবং মামুয শরীর ও অস্থির হইয়া আদম তো), মুছা (আঃ) প্রমুখ নবীগণের প্রতি 
ছুটাছুটি করিবে । অবশেষে মোহাম্মদ ছালাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিক সমবেত হইবে । 
তিনি অগ্রসর হইয়া হিসাব-নিকাশ আরস্তের ভন্য ) আল্লাহ তায়ালার নিকট সুপারিশ করিবেন । 
। তাহার সুপারিশে হিসাব আরস্ত হইলে ) আদি হইতে তান্ত পর্য্যন্ত বিশ্বের সকল মানব- 
মণ্ডলীর গ্রশংস। অর্জনের গৌরব উহাকে শাল্লাহ তায়ালা দান করিবেন ৷ 


কেমন মিসকীনকে দান করাবে? 
এ আল্লাহ তায়ালা কোরআন শরীফে বলিয়াছেল-- | 
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অর্থ 2০ দান-খয়রাতের উপযুঞ্ত পাতা এঁ গয়ীৰ দয়ি্রগণ যাহার। আল্লার দানের থেদমতে 
আবদ্ধ রিয়াছ্ছে ; ( যদরণ ) তাহার! (জীধিকা শর্জনে) কোথাও মাইতে পারে না। 
তাহারা কাহারও নিকট হাত পাতে না সলিয়| ভক্ত (লোকেরা তাহাদিগকে ধনাঢ্য মনে 
করে, প্রকৃত প্রস্তানে তাহারা ধনাঢ্য নহে, বড়ই দরিদ্র । ( এমনকি, ) তোমরা প্রত্যেকে্ট 
লক্ষ্য করিলে তাহাদের চেহারার অবস্থ। দেখিয়। তাহাদের অভাব অন্তভব করিতে পারিবে। 
তাহারা (সী অবস্থার উপর ধৈর্যধারণ করিয়। থাকে এ হঠকারী হইয়া কাহারও নিকট 
হাত বিদায় না। তোমর! শাহ! কিছু ধন বায় করিবে উহা আল্লাহ তায়ালা নিশ্চয় 
জানিবেন। (৩ পাঃ ৫ কঃ) | | 
4৭৮, ৰ হাদীছ 8 ৬৫ ৪০ ee | ০৩) ই 1 7৯ 5) ১]. uy 
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অর্থ আবু ছোরায়রা ্ হইতে বনিত আছে, নদী ছারা আলাইহে সাল্লাম 
বলিয়াছেন, এ ব্যক্তি বস্তুতঃ মিসকীন নয় যে এক- ছুই লোক্মা (গ্রাস) পাইবার জন্য দ্বারে 
দ্বারে ঘুরিয়] বেড়ায় । প্রকৃত মিসকীন এ ব্যক্তি নাহার অভাব আছে, কিন্তু মানুষের 


৯ 


নিকট হাত. পাতায় লজ্জা .বোধ করিয়া উহা- হইতে বিরত থাকে । 
৭৭৯ হাদীছ $= 536৯3 এ)1 ss yaad, পিল 
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অর্থ :--মুগীর। ইবনে শো না (প্রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ত অসালল।মকে 
আমি বলিতে শুনিয়াছি, আল্লাহ তীয়ালা তিনটি বিষয়কে অত্যধিক নাপছন্দ করেন। (১) 
অতিরিক্ত এবং ভিত্তিহীন কথ! বল। বা অযথা ভর্ক- বিতর্ক করা । (২) ধন-সম্পদ অপব য় 
ও বিনষ্ট করা (৩) অনাবশ্যক শ্রশ্বের আবতারণ। করা বা ( অভাবের তাড়নায় হইলেও 
প্রয়োজন হইতে ) অতিরিক্ত যান! কর! । 


বেতনত লজ www.almodina.com' 


টি ৭৮০ 1 হাদীছ ৪ 4 5 She 4 | si JT. $~ 00 ১87৯ 1 রে 


পপ তি ঠ পানি এও পা | 
১৫৫০০ ihr 2355 ০০০ তি 58৮7 ১ ৩৯! ৮ 


6 পা ্ঠেপাশা টি পরল রি ষ্ঠ পল 


ডে 
2৩822 ks এ bs ৭ ১) এ ০০০৯] এ ৩০১5 yy; 1০21) 


৬8৪ 
রি 


টিপা পা SNe পারা মাপা শা ডে পলাশ 

it 0৮১, 75782. bale ও Mok? 
এখ ॥--শাৰু হোরায়ও। (পা) বণন। করিয়াছেন, রনুলুললাহু ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লান 
' বলিয়াছেন, এ ব্যক্তি মিসকীন নহে মে এক- হই লোকমা ব। এক-ছুইটি খুরমার জন 
লোকদের নিকট, ঘুরিয়। বেড়ায়। প্রকৃত মিণকীন এ ব্যক্তি যাহার অভাব আছে, ফিন্ত 
ভাহ। একাশ পায় শা মাহাতে তাহাকে দান-শয়রাত কন যাইতে পারে। নিজেও 

লোকদের নিকট ভিক্ষ। চাহিতে দাড়ায় না । 
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গ্থ আবু হোযায়র। (রাঃ) হইতে বণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাহছে অসল।ম 
বলিয়াছেন, দড়ি লইয়! পাহাড় হইতে স্বালানী কাষ্টের বোঝা বহন করিয়। আনিয়া উহ। 
বিক্রয়লদ্ধ উপাজনি হইতে নিজে ট এবং 'অঙ্গকে দান করা লোকদের নিকট ভিক্ষা 
চাওয়া, অপেক্ষ। অনেক বেশী উত্তম | | 


ভুমি ৪০ উৎপন্ন দব্যের যাকাত | 

ভূমির উৎপন্ন দ্রব্য ফল-ফুলাদি, শাক-স্ভি' তরিতরকারী, খাগ্-শগ্ত ইত্যাদি_সবের 
উপরও যাকাত আছে । উহাকে পরিভাষায় “শর” বল৷ হয়। *“ওশর” অর্থ দশমাংশ। 
এ সকল বস্তুর উপর যাকাত অধিকাংশ ক্ষেত্রে দশমাংশ হারে নিদ্ধারিত হইয়া থাকে, তাই 
উহাকে “ওশর” বলিয় অভিহিত কর। হয় । | 

‘“ওশর” ফরজ হওয়ার জন্য বিভিন্ন শর্ত আছে এবং উহাতে ইমামগণের মতভেদ 
রহিয়াছে । মোহাকেক আলেম হইতে পিস্তারিত বিষয় অবগত হওয়া আবশ্যক । 

কাহারও ক্ষেতে শস্ত উৎপন্ন হইলে খা বাগানে কল জন্মিলে উৎপন্লের দশমাশ 
ঘাকাতরূপে বাইতুল মাল--জাতীর ধন-ভাগারে দিতে হইবে | কিন্তু উহ! আদায় ওয়াসিল 
কর] হইবে, উৎপন্ন দ্রব্য কাটিয়া 'সানার পর । তাই এই স্থলে ছইটি সমস্য দেখা দেয় 
প্রথন এই যে, এই দীঘ সময়ের মনো কোন মালক  উৎপন্নের কিছু অংশ লুকাইয়। 


ae nr ৪ ১ 2০2২৭ রর I ০ 

ফেপিতে পারে। দ্বিতীয় এই মে, ফল-ফুলাদি পরিপূর্ণ রূপে পাকিবার পুর্বেও মালিকগণের 
খাওয়ার প্রয়োজন হয়। অথচ গাকাত তয় পূর্ণ উৎপযলের এবং ॥ সময় ফল পাকিলে 
-সম্পূর্ণ এক সঙ্গে কাট! হইবে । ক ' 2 
..আতএব, শরীয়তের নিদান এই যে, সরকারের পক্ষ হইতে পরিমাণ নির্ধারণে .ও 
অনুমান কামে” আভিজ্ঞতাপূর্ণ লোকদিগকে নিয়োগ করা হইবে। এ সমস্ত লোকেরা প্রতোক . 
. দিকত ও বাগানে মাইয়। প্রাথমিক অবস্থায়ই পরিমাণ ও অনুমান করিগ়। আসিবে মে, 
কোন্‌ ক্ষেতে দা বাগানে কি পরিমাণ শস্য উৎপন্ন হইতে ব! ফল-ফুপ্লাদি জঙ্মিতে পারে | 
এই পন্থায় এ সমসন্তাদয়ের সমাধান হইয়া খাইনে ৷ ইহাতে মালিকের প্রাণে ভয়ের চাগ 
খাকিবে এবং মালিকগণ সম্পূর্ণ উৎপন্ন কাটিয়া আমিবার পূর্ববর্তী সময়ের, মধ্যে যাহ! কিছু খাইবে 
তাহার একটি হিসাব থাকিবে | অবশ্য মধ্যবর্তী সমঘের মধ্যে যে পরিমাণ উৎপন্নজাত 
জবা স্বভাবতঃট নষ্ট হইয়া থাকে উহার প্রতি দৃষ্টি রাখার জগগাও শরীয়তে নিধান আছে ' 


. উৎপন্ন দ্রব্যের পরিমাণ পূর্বাহে অনুমান করা * 
এ৮২। হাদীছ £-_আবু হোমাইদ সায়েদী রাঃ) নর্ণন। করিয়াছেন, আমর। নবী 
ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে তবুকের জেহাদে যাত্রা করিলাম । পতিমণ্যে ওয়াদিল- 
কোর! নামক স্থানে পৌছিয়া আমরা এক বৃদ্ধার একটি খেজুরের বাগান দেখিতে 
পাইলাম ৷ হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) সঙ্গীগণকে বলিলেন, তোমরা এই বাগানটির উৎপন্লের 
অহথমান কর। রসুলুল্লাহ (দঃ) নিজেও. অনুমান লাগাইলেন যে, দশ অছন্দ (প্রায় ৬০ মণ) 
হইবে: এবং বৃদ্ধাকে বলিলেন, খেজুর কাটা হইলে হিসাব স্মরণ রাখিও। অতঃপর যখন 
আমরা, তবুক নামক স্থানে পৌছিলাম, হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম 
আমাদিগকে সতকণকরিয়। বলিলেন, আগ রাতে প্রবল ঝটিকা প্রবাহিত হইবে । কেহ 
মেন রাত্রে বাহির না হয় এবং যাহার সহিত উট আছে. সে মেন উহাকে ভালরণে 
বাধিয়! রাখে। আমরা নিজ নিজ উ্ট বাঁধিয়া রাখিলাম। . সত্যই রাত্রিকালে প্রবলবেগে 
ঝটিকা প্রবাহিত হইল। এক ব্যক্তি বাহিরে দীড়াইয়াছিল তাহাকে  উড়াইয়| নিয়! বছছুরে 
এক পাহাড়ের উপর নিক্ষেপ করিল। (আমরা সে স্থানে দীর্ঘকাল অবস্থান করিলাম, 
কিন্তু শক্রুপক্ষ উপস্থিত না হওয়ায় কোনরূপ যুদ্ধ হইল -না।.). অবশ্য নিকটবর্তী “আইলা” 
নামক একটি এলাকার শাসনকর্তা ( মোসলমানদের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করিয়! ) জিষিয়। 
কর দানে রাজী হইয়। সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করিল। হযরত (দঃ) তাহাদের দেশ তাহাদের 


গত 





৮. পুর্বাহ্েই কোন উৎপয়ের পরিমাণ করা সাধারণ দৃষ্টিতে গায়েবের খবর বলার হ্যায় দেখা . 
দায়, অথচ যাকাতের ব্যাপারে শরীয়ত উহার পরামশ” দিয়াছে । ইমাম বোখারী (রঃ)' হযরতের 
খটন! দারা উহার বৈধতা প্রমাণ করিলেন যে, ইহা বস্তুতঃ গায়েবের খবর নহে, বরং অবস্থা দৃষ্টে 
পরিণামের ধারণা ও অন্নমাণ করা মাত্র । | | ঠি 
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পায় শাসনে, পাকার সনদ লিখিয। রি গুধধতেন আসিদ্ধ যানবাহন: “বাগালা- 
বায়জা” (শ্বেত বর্ণের হচ্চর ) এবং হযরতের ড্র পোশাক পরিচ্ছদ তাহারা উপটোকণ 
ঙন্বপ পেশ কগিল। 
। তনুক হইতে নদীমায় ফিরিবার পথে সেই ওয়াদিল- কোরা নামক স্থানে পৌছিয়। এ 
পুদ্ধাকে খিজ্ঞাসা কর] হইল, তোগার বাগানে কি পরিমাণ খেজুর হইয়াছে? সে বলিল, 
“শ শুছকক। ইহ সঠিকরূণে এ পরিমাণই ছিল যাহার অনুমান পূর্বেই রসুলুল্লাহ ছাল্লালাছ 
গালাইহে অসাল্লাম লাগাইয়াছিলেন। ৃ 

অতঃপর রন্ুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, আমি কত মদীনায় পৌছিব, অগ্ঠ কাহারও সেরূপ 
ছচ্ছ। থাকিলে আমার সঙ্গে চলিতে পার। নিকটবর্তী পথ হইতে যখন মদীনা দৃষ্টিগোচর 
হইল তখন হযরত (দঃ) ক্মেহভরে বলিয়া উঠিলেন--এ যে “তাবাহ” (মদীনার অপর ন নাম) 
এবং অহ পাহাড় দেখিয়া বলিলেন, এই সেহময় পাহাড়টি আমাদিগকে ভালবাসে, 
আমরাও উহাকে ভালবাসি । 
অতঃপর পলিলেন, আমি তোমাদিগকে মদীনাবাসী বিভিন্ন গোত্রের নয ণদ। জ্ঞাত করিৰ। 
'আমরাও ইহাতে আগএহ প্রকাশ করিলাম। হযরত (দঃ) বলিলেন, সবোভ্তন গোত্র “বন্তু- 
গাজ্জার গোত্র, শতঃপর পবি-গাবুআশহাল” অতঃপর “িনুল-হারেছ' গোত্র, অতঃপর 
শবন্-সায়েদাহ গোত্র । অতঃপর বলিলেন, গদীনাবালী প্রত্যেকটি গোত্রই উত্তম! 

উৎপন্ন জন্যে যাকাতের পরিমাণ 

৭৮৩।- হাদীছ ঃ ০ আবডলাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হইতে বণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু 
সাতে অসাল্লাম বলিয়াছেন, যে সমস্ত জনি বৃষ্টিপাণ্ডে, নদীনালা বা প্রাকৃতিক আদ্রতি।. 

৪. রসের সাহায্যে শস্তোৎপাদ্ন করিয়া থাকে উহার উৎপয্ন দ্রবো দশমাংশ যাকাতরূপে 


দান করিতে হইবে। আর মে সমস্ত জমি ব্যয় সাপেক্ষ সেট প্রণালীর সাহায্যে শাস্থোৎপাদ্শ 
করিয়া, পাকে উহার উৎপন্ন দ্রবোর কড়ি ভাগের এক ভাগ দান করিতে হইনে। 


শত, ফল ইত্যাদি কাটার সময় যাকাত আদায় করিবে 

৭৮৪। হাদীছ £-_আবু হৌরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, খেঙুর কাটার মৌসুম 
উপস্থিত হইলে লোকজন নিশ্ত নিন্র যাকাত-পরিমিত খেজুর রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে 
সাল্লামের নিকট লইয়। আসিত | এ সময় তাহার নিকট খেজুরের স্তুপ" লাগিয়া যাইত 
শিশু হাসান হোসাইন রাণিয়াল্লাহু তায়ালা আানহুমা এ খেজুর নাড়াচাড়া করিয়া খেল। 
করিতেন । একদা তাহাদের একজন একটি খেজুর হঠাৎ দুখে চিয়া ফেলিলেল, রসুলুল্লাহ 
দাল্লাল্াহ আলাইহে অসাল্লাম ইহা দেখা নাত্র তৎক্ষণাৎ খেজুরটি - তাহার দুখ হইতে 
সাহির করিয়া ফেলিলেন এবং বলিলেন, তুমি জাননী সে, শোহাম্মদের ( ছালাল্লান আলাইহে 


be 


অসালাম ' বংশদরর। গদকার বক পাইতে পালে শা 
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স্বীয় দানৱুত বন্ত পুনরায় ক্ৰয় করা 
৭৮৫1. হাদীছ £--৩মগ্র (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রা কটা ঘোড়া এক ব্যক্তিকে 
শালার ওয়ান ॥;ন করিলাম । এ ব্যক্তি খোড়াটিকে -ডাগদ্ধাপে যক্ণু করিত না। একদা 
দেখিতে পাইলাম, ঘোডাটি পিক্রি করিবার উহ ও করা হইয়াছে। তখন আমি 
উহাকে ক্রয় করিবার ইচ্ছা কগগিলাম। কিন্তু আমার মনে এই ধারণা জাগিল. যে, সে 
গ্রামার দানের প্রতি লক্ষ্য করিয়া আমার নিকট ইহার প্রকৃত শল্য অপেক্ষা কম নূল্যের 
পার্থী হইবে । ভাই আমি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট ঘটনা ব্যক্ত করিয়া 
তাহার. মতামত ছিজ্ঞাসী করিলাম । ত্যরত (দঃ) বলিলেন, ( এমতাবস্থায় ) তুমি উহা ক্রয় 
করিও লা এবং শ।য় লানকত বস্তু ফেরত লইও ন|। ( অর্গাৎ দানবারীর এতি লক্ষা করিয়া 
যে পরিমাণ দৃল্য কম 'লঙয়! হইবে সেই পরিমাণের অংশ ধেন দান করার পর পুনরায় 
ফেরত লঙগ়া হইল ।) শদি দে উহা তোমার নিকট একটি মাত্র রৌপা মৃত্রার, বিনিময়ে 
বিক্রয় করিতে রাজি হয়, তবুও উহা গ্রহণ করিও না। কারণ দানকুভ বস্তু ফিরাইয়া 
লওয়া এরূপ ডঘন্য ও কাষ ধেরপ কেহ খর বমি পুনঃ ভক্ষণ করে ।% 
ছআলাহ আগের, দানক্রত বস্ত দান প্রহণকারী হইতে ক্রয় করা নিদ্বধায় জায়্েম। 


দানরুত বস্তু উদ যুক্ত গরহণকারীর গা (পিকা নায় যাওয়ার পর 

সাধারণ মালের ন্যায় বিবেচিত হইবে। . 

.অর্ধাৎ_খেমন কোন " গনীবকে” যাকাত, ফেৎর়া বা দান-খয়রাত ইত্যাদি দেওয়া হইয়াছে, 
নাহ! সরাসরিরূপে কোন ধনাঢ্য ব্যক্তি বা সৈরদ বংশীয় বাক্তি গহণ করিতে পারে না। 
কিন্তু এ গরীব এ মালের মালিক সাব্যস্ত হওয়ার পর. এ মাল ভন্তান্ত সাধারণ মালের ' 
গায় গণ্য হইবে । যদি সে এ মালকেই কোন ধনাঢ্য বা সৈঙ্নদ বংশীয় ব্যক্তির প্রতি . 
নাদ করে ওবে উহা জায়েয হইবে ৷ 
৭৮৬। হাদীছ ৫--উদ্মে-আগতিঞ। রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদ। নবী ছামাল্লাৎ 
আলাইহে অসাল্লাম আঠেশা রাজিয়ালাছ তাগাল। আনহার গৃহে আসিয়া জিঞ্ঞাঁসা করিলেন 
খাবার কিছু আছে কি; আছেন কো?) বলিলেন, আপনি ছদকার গাল হইতে হুছাইধা রোঃ)কে 
যে একটি ধকরী দিয়াছিলেন, হছাইবা এ বকর কিছু (গোশত. হাদিয়ারূপে আমাদের 
দরে পাঠাইযাছে। সেই গোশত আছে, (কিন্ত আনি ত ছদকার বস্তু ব্যবহার করেন না; ) 
ণ্য. আর কিছুই নাই । নবী দেঃ) বলিলেন, (বকরীটি প্রথম অবস্থায় ছদকার মাল ছিল 








*. উল্লিখিত হাদীছের বিবরণের প্রতি লখয করিলে বুধ খায় যে, স্বীয় দানকুত বস্ত যদি উহা 
ঠিক মূল্য হইতে কমে দিবার আশঙ্কা ন! হয় এদং উহাতে গরীবেরট সাহাযা হয় তবে উহ 
রয় করাতে কোন দোষ হইব লা. | 
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কিন্তু শছাইবাহ দরিদ্র নারী, তাহাকে যখন এ ব্ষরীটি দান করা হইয়াছে তখন উহ! ) 
উপযুক্ত স্থানে (দেওয়া হইয়াছে; উহা! শুগাইবার মালিকানায় ) যাওয়ার পর ডি 
মালে পরিণত হইয়াছে। (উহা ছদকার মাল থাকে নাই; অতীএব, এখন সকলের জন্য 
সমভাবে উহ! হালাল পরিগণিত হইবে )। 2 

1৮৭ হাদীছ ৫ আনাছ রোঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে 
'গসালামের সন্মুখে কিছু গোশত উপস্থিত কর] হুইল যাহা বরীর। (রাঃ)কে ছদকা স্বরূপ 
দান করা হইয়াছিল । রসুলুল্লাহ ছাল্লালাহছ আলাইহে অসাল্লাম বলিলেন, এই. গোশত যখন 
সনীরাকে দেওয়া হইয্নাছিল তখন ছদক] ছিল। কিন্ত যখন বরীরা (উহার মালিক সাব্যস্ত 
হইয়! ) আমাদিগকে হাদিয়া স্বরূপ দিয়াছে হখন ইহা হাদিয়ারূগেই গণা হইবে । 


সরকার ধনীদের যাকাত বাধ্যতামূলক উসুল করিয়া 
সরীবদেরকে পৌছাইবে- গরীব যথায়ই থাকুক ' 


অর্থাৎ সরকারের অধিকার ও কর্তব্য রহিয়াছে ধনীদের হইতে যাকাত উন্ুল করার? 
সঙ্গে সঙ্গে সরকারের উপর দায়িত্বও রহিয়াছে'-সেই যাকাত গরীবদেরকে তাহাদের ষ্থানে 
পৌছাইয়। দেওয়।ঃ গরীব যথারই অবস্থান করুক। এমনকি যে এলাকায় যাকাত সংগ্রহ করা! 
হইয়াছে তথায় গরীবের অবস্থান ন] থাকিলে যথায় অভাবী গরীব পাওয়া যাইবে সরকার 
কতক তথায় গরীবকে যাকাতের মাল পৌছাইর়। দিতে হইবে । | 

মছআঁলাহ £-_প্রত্যেক অঞ্চলের যাকাত, সর্বপ্রথম এ অঞ্চলের অভাবীদের অভাব 
মোচনেই বায় করিতে হইবে; কোন কোন ইমামের মঞ্জহাবে একসপ করাই ওয়াজেব-- 
ইহার ব্যতিক্রম কর! জায়েয নহে; ইমাম আৰু হানীফার মন্হাবে উহার বাতিক্রম করা 
নকরাহ | অবশ্য কয়েকটি ক্ষেত্রে এক অঞ্চলের যাকাত অন্য অঞ্চলে প্রেরণ করিতে কোন 
দোষ নাই--(১) বাকাতদাতার আত্মীয় গরীব অন্য অঞ্চলে থাকিলে তাহার জন্য এই ব্যক্তির 
যাকাত প্রেরণ করা যায়। (২) কোন অঞ্চলে অভাব অধিক হইলে, অন্য’ অঞ্চল হইতে তথায় 
যাকাত প্রেরণ করা যায়। (৩) এদ্ম, শিক্ষার্থী এবং অভাবগ্রন্ত আলেম ও অভাব গ্রস্ত . নেরু 
লোকদের সন্থা এক অঞ্চলের যাকাত অন্য অঞ্চলে প্রদান করা যায়। ( শামী, ২৯৩) 


| শর জানার! স্বীয় রস্থুলকে সম্বোধন করিয়! বলিয়াছেন 
LA wee পা AN পালা চার দিনকে 
৪৮৩ ০০৪ 8 ৪4 0- 2 ৮৯385: ৪ ১০ as টি | 
পরিচ্ছন্নতা সাধন হইবে আর তাহাদের জন্য দোয়া করুন ।” ls 
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৭৮৮। হাদীছ £-- অবু-আওফ। দ্বাভিয়াল্লাছ তায়াল। আনহুর পুজ আবদুল্লাহ (হা?) 
বর্ণনা করিয়াছেন, ননী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট ফেছ যাকাত, ছদকা-শয়রা' 
লইয়। আসিলে তিনি তাহার অগপ দোয়। করিতেন । একদা আমার পিতা আধু-আগুক। 
হদক। লইয়। তাহার নিকট উপস্থিত হইলেন, হযরত (দঃ) তাহার পরিবারবর্গেপ্ন স্ব দোয়। 
করিলেন--হে আল্লাহ ! আবু-আওকার পরিবারন্গের উপর রহমত নামেল.কর । 


কতিপয় বন্তপ্ন উপর বাইতুল-মালের হক্ব 

সমুদ্র হইতে প্রাপ্ত প্রাকৃতিক সন্ত ধেষন--ঘৃতি, আন্বর ইত্যাদি সম্পকে ইমামগণের 
মতভেদ আছে। কোন কোন ইমাম বলেন, এরূপ প্রাপ্তদব্যের এক পঞ্চমাংশ বায়তুল 
মাল'-আতীয় ধন-ভাণ্ডারে দান করিতে হইবে । কোন কোন ইমামের মত এই যে, 
সামুত্িক দ্রবোর উপর এরূপ দান বাধ্যতামূলক নছে। 

গাটি খলনে ভুগর্ভে প্রাচীলকালের প্রোণিত ধন-দৌলত তস্তগত হইলে উহ্থার পগ্যাংশ 
 বাইতুল-মালে দান করিতে হইবে; ইহা সরসন্মত নিধান। 

তুগর্তস্থিত প্রাকৃতিক খনিজ সৰ্যাদি হস্তগত হইলে উহা সম্পর্কে সামরিক ডব্যের শ্গায় 
ইযানিগণের পতভেদ আছে । 

“মপু” নম্পর্কে অধিকাংশ ইমামগণের মতে উহার কোন অংশ দান কর। পাধতামূলশ: 
নাহে, কোন কোন ইমামের মতে উহার দশমাংশ বাইতল-মালকে দিতে হইবে | 


বাকাত ইত্যাদি ওয়াসিলকারীদের হইতে সরকার 
নাত নড়। হিসাব লওয়া আবগ্তন 

৭৮৯। হাদীছ ৪--আাবু হোমাইদ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু 
আলাইহে অসাল্লাম “আস!দ" গোত্রের এক ব্যক্তিকে এক এলাকায় যাকাত ইত্যাদি 
ওয়াসিলের জন্য নিয়োগ করিলেন। এ ব্যক্তি স্বীয় কার্ধ্য হইতে কিরিয়। আসার পর 
রসুলুল্লাহ ছাল্লালাছু আলাইহে অসালাম তাহার নিকট হইতে সম্পূর্ণ হিসাব লইলেন। 
হিসাব দান কালে সে বলিল, এই পরিমাণ মাল সরকারী পিভাগের ওয়াসিল হইয়াছে 
এবং এই পরিমাণ মাল ব্যক্তিগতঙ্গপে উপচৌকন স্বরূপ প্রাপ্ত হইযাছি। এতগ্ছুবণে 
বসথজুল্লাহ (দঃ) রাগান্বিত হইয়। তাহাকে ধনকাইলেন এবং বলিলেন, তুমি তোমার বাড়া 
বসিল্না থাকিলে কি কেহ তোমাকে উপটোকন দিতে আসিত ? ( অর্থাৎ এই সব উপটৌকন 
সরকারী পদের প্রভাবেই তোমাকে দেওয়া হইয়াছে) সুতরাং ইহা সরকারী তহবিলে 
মা হইবে; ইহা তুমি পাইতে পার না। এমনকি রসুলুল্লাহ (দঃ) সকলকে এই বিষয়ে 
সর্প করার ভগ্ভ লামায় নাদ মসজিদের মিঙ্গরে উঠিয়া তেজোদৃপ্ত ভাষায় ভাষণ দানে 
ধলিলেন--আাম্র। স্রাদিয় কাৰ্য্যে লোকদিগকে নিয়োগ করিস পাকি । পরিতাপের বিশ 
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যে কোন কোন যান্তি কাদা হইতে প্রত্যানর্ডন করিয়া ছিসার দিয়া থাকে মে, এই 
পরিমাণ মাল সহকারী নিভাগের এবং এই পরিমাণ মাল আমার ব্যক্তিগত উপডৌকন। 
সে নিজের নাডীতে বসিয়। থাকিলে কি কেহ তাহাকে উপঢৌকন দিয়া থাকিত ? 

আমি এ আল্লার শপগ করিয়। বলিতেছি যাহার মুষ্টির ভিতরে আমার ( গোহান্মদের ) 
পাণ তোমাদের যে কেছ এইরূপ খেয়ানত ও অসাধু উপায় অবলম্বন পূর্বক (জাতীয় 
গম-ভাণ্ডারের ) কোন বন্ত আত্মসাৎ করিবে, কেয়ামতের দিন এবস্ত তাহার ঘারে চাগিয়। 
বসিবে। এমনকি, এ বস্তু কোন ভজন্ত হইলে উহ। তাহার ঘাড়ের উপর ঢাপিয়। চীৎকার 
করিতে থাকিবে। ভাষণ শেষে রম্ুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাষ শ্বীয় হাত উপরের 
দিকে এতগ্রর উত্তোলন করিলেন যে, তাহার বগল পর্যান্ত দৃষ্টিগোচর হইল এবং বলিলেন, 

আলাহ! তুমি সাক্ষী থাক- আমি উন্মতকে ভালদণে বুঝাইয়। ব্যক্ত করিয়] দিলাম । 

গুটন। বর্ণনাকারী রিটা (রাঃ) বলেন, রনুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাত আলাইহে অসালামের 
ভোষণ এ্বণকারীদের ম্যে সাঁয়েদ ইদনে ছানেভ (রাঃ) পরহিয়াছেন ; কাহারও ইচ্ছা হইলে 
এই ভালীড তাহার নিকটে যাইয়। শুনিতে পারে। 

যাকাতের বন্ত চিঙ্গিত করা যেন অপাতরে বায় ন। হর 

৭৯০ হাদীছ 2--আনাছ (রাঃ) বর্ণন। করিয়াছেন) একধা আমি আবু তগ্হ। 

রাজ্য়াল[ভ তায়াদা আনহুর সঙ প্রস্থুত শিশু ছেলে জাধকুল্পাহকে লইয়! হযরত রসুলুল্লাহ 


চাল্লালাভ আলাইহে অসাদ্লামের নিকট উপস্থিত হইলাম; হযরতের হখের চিবান খেজুর 
সর্বপ্রথম তাহার মুখে দিয়। বরকত হাসিল করার উদ্দেশে । তথায় উপস্থিত হইয়। 


দেথিলাদ, হযরত রসুলুলাত ছাল্লাপ্লাু আলাইছে সাল্লাম যাকাভ-ছদকা রাপে সংগৃহীত 
বাইতুল-মালের উটসমভকে টিঙ্গিত করিতেছেন । 


হদকায়েকেত্ 
দাতা (রি) ও ইবনে হ্বীরীন (রঃ) বিশিষ্ট তাবেয়ীগণ বলিয়াছেন, জদকীয়ে ফের আদায় ধরা 
করছ | কহানফী ফেকার কেভাবে ওয়াজেব লেখা হয়: ওয়াচের কার্য্যতঃ ফরজই বটে, 
উদ্তয়ের মদ্য শুধ সুক্ম মর্গত সামানা পার্থকা আছে। 
৭৯৬ | হাদীছ ও ০৮.. - ৩ f SAz (4) &১ ১) 1 ৮৪৪) 7৫ us? | ১: 
পাপা শা পালা শালা লা এ পালা ভিত শা ঙহশীলা 
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অর্থ £-_আবছুল্লাহ ইননে ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে,  পন্ুলুষ্পাহ ছামালাল 
আলাইহে অসাল্লান ছদকায়ে-কেৎ্র' নিম়রূপ নির্ধারণে কঠিয়াছেন-াএক ছা” (প্রায় চার সের ) 
শেন্ধুর বা যব প্রত্যেদ মোসলগান বাতি আজাদ দা ক্রীতদাস, পুরুষ বা নারী, বড় ব। 
ছোট এর পক্ষ হইতে। এবং আদেশ করিয়াছেন, উত্ব। মেন লোকদের 4৪ ফেতরের 
নামাযে যাইবার পূর্বেই আদায় কন হুয়। 

'৭৯২। হাদীছ 2--আদু সারীদ খুদরী তো) বর্ণন। করিয়াছেন, আমন। হযরত নবী 
ছাল্লাললাভ আলাইহে অসাদামের ঘগানায় ঈদের দিন ছদকায়ে-ফেত্র এই পরিমাণে আদায় 
করিতাঘ-'এক ছ?' খাছবস্ত কিনা এক ছ।' খেজুর কিছ! এক ছ।" যব কিম! এক ছা” কিশমিশ । 
আমাদের তথা সদীনায় খাদ্য-নস্ত তখন নন, কিশমিশ, পনির এবং খেজুরই ছিল । 

মোয়াবিয়। (হ্‌ নাঃ)- এর হমানায় মখন সিরিয়া দেশে গম আমদানী হইল তখন তিনি বলিলেন, 
উল্লিখিত বস্তসমূের এক ছা এর "বালে উহার গদ পরিমাণ গন-ই আমি যথেষ্ট মনে করি । 
| ব্যাখ্য! 2--- জব, খেজুর ও কিশমিশ দ্বার। ফেত্র। পুর্ণ এক ছা' পরিমাণের দিতে হয়। 
গমের দ্বারা ইমাম আবু হানিফার ঘতে অধ ছা নাথ, কিন্ত তাহা) ইমামগণ এস হইলেও 

পূর্ণ এক ছা? দিতে নলেন। অত্র চার প্রকার ন্ৰস্ত ছাড় অনন্যা বস্তু দ্বারাও ফেৎর! আদায় 
কর।'যায়। কিন্তু উহার কোন পরিমাণ নির্ধারিত নাই, বরং এই চার প্রকার bl 
নির্ধারিত ' পরিমাণের মলা হিসাবে উহা দিতে হইবে |: 


হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাণের যমানায় মদীনায় খাগ্-বস্ত কি ছিল 
তাহা উপরোল্লিখিত হাদীছে বর্ণিত হইয়াছে যে, আমাদের খাগ্-বস্ত ছিল--যব, কিশমিশ 
পনির এবং খেছুর । গমের অস্তিত্ব প্রায় না থাকার ম্যায় অতি বিরল ছিল। তাই 
অন্যান্য খাদ্য বস্তুর ছার। যে পঠিমাণ ফেতর। দিতে হয় অর্থাৎ এক ছা” সাধারণতঃ ফেত্রাতর 
পরিমাণ তাহাই প্রসিদ্ধ ছিল। োয়াবিয়। (রাঃ)-এর: শাসনকালে যখন গমের প্রাইধা 
দেখ! দিল ভনন গমের পরিমাণ অদ্ধ ছা? হওয়ার মছআলাহও প্রসার লাভ করিল। শুধু 
এক! মোরাপির] (রাঃ)-ই নহেন, বরং বহ ছাহাবী এই মহশালার সমর্থক হইলেন । 
কারণ, গমের দ্বারা অন্ধ ছা? পরিমাণ নির্দারণ-এই মছআলাহ শুধু কেয়াছ, মুক্তি বা মূল্যের 
হিসাবের উপর প্রতিষ্ঠিত মহে, স্রং এই দিষয়ে একাধিক হাদীছ বিদ্যমান রহিয়াছে । এ 
নিষয়ে নিস্তারিত 'নিবরণ ফতকল-মোল্ছেম মামক (মোসলেম শরীফের শরাহ ) কিতাবে 
বিমান 'আছে।। | ER EAM 

মছআল|হ 2 ঈদের নামাযের থ্ৰ ফেৎর। আপায় রর দেওয়া উচিৎ, আন্ত; 
ভিন্ন করিয়। পাখিবেই। যদি কেহ তাহা ন! করে, অন্ততঃ এ দিনের মধ্যে আদায় 
করিবে এবং উহা আদায় না করা পর্য্যন্ত নিজের জি '্যার ওয়াজের থাকিয়া যাইবে । 
তএব মথাসিতধর উহা আদায় করিতেই হুইবে । 
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6 দাশখখরাভ ডান হাতে দেওয়। চাই 0১৯১ গে) অর্থাৎ দানকারী ব্যদ্ছিয 
কর্তব্য দানকত ব্যক্তির প্রতি জনভ্ঞ। 'ও তুচ্ছ-তাচ্ছিলোর ব্যবহার না করা এবং তাহাকে 
হেয় মনে না করা এই অন কার্টে দানের দওয়াৰ বিনষ্ট হয়। এমনকি অনেক ক্ষেতে 
দান বিফলও হইয়। যায় । টি শরীয় ভৃত্য না হাদীনস্থের মাধ্যমে দান-য়রাত ইত্যাদি 
দেওয়া (১৭২ পুরা ৭০১, 99২ হাদীছ )। অর্থাৎ দানকাত বংক্িকে হেয় মনে করিয়। 
নয় বা তাহার প্রতি অবজ্ঞা! প্রকাশে নয়, নরং প্রয়োজনে বা স্বাভাবিকভাবে দান-'য়রা ত 
করায় এরূপ মাধ)মের বাবহারে কোন দোষ নাই, বরং এ মাধ্যম ছওয়াব লাভের সুযোগ 
গাইবে। কউ দান-পয়যাত গণাসদর জম্গ করা উত্তম ৮১২৯ পুষ্ঠা ৬৪৮ হাদীছ ) 
অর্থাৎ দান-খয়রাতের কোন ন্গিছু থাকিলে উহা ঘথাসন্বর গরীবদেরকে দিয়। দেওয়। সত, 
বিলন্দ করিবে না। পটী ান-বযররাতে গোনাহ মাফ হইয়া থাকে (১৮৩ পৃঃ ৩২৫ হাঃ )। 
উউ যাকাত ন। দান-খয়রাত ফোন এক ব্যক্তিকে কি পরিমাণ দেওয়। যায়? নফল চান 
থয়রাত এক ব্ান্তিকে তাহার এরয়োজনাতিরিক্কও দেওয়া যায়। যাকাতও এক ব্যক্তিকে 
বিশেষতঃ শণগ্র্ত ন! এভাপী পরিবার বহনকারী হইলে তাহাকে উপস্থিত এক সঙ্গে যে 
পরিমাণ ইচ্ছ। দেওয়। যায় তাহাতে দোষ লাই । অবশ্য একটি বিষয় লক্ষ্য রাখিবে- 
একজন এরীবকে নেছাব পরিমাণের অধিক টাক! এক সঙ্গে দিয়া দেওয়া যাইতে পারে, 
কিন উপস্থিত নেছার পরিমাণে টাকা দিয়] এ টাকা তাহার হাতে জমা! খাকাবস্থায় পুনঃ 
তাহাকে যাকাত দেওয়। মাইনে না) অবশ্য যদি সে খণগ্রন্ত হয় বা পরিজনকে দিয়। 
ফেলিয়া থাকে কিনা গ্ররোজনীয় জিনিসপত্রে বায় করিয়া ফেলিয়া থাকে, তবে দিতে 
পারে।  খণ বা অভাবী পরিবার বিহীন এক বাঞ্চিকে এককভাবে নেছার পরিমাণ মাল 
এক সঙ্গে দেওয়াকে ঈমাম আবু হানিফা (রঃ) মকরুছ বলিয়াছেন। € যাকাত উদ্ুণ 
করিতে ক্পোকদের গুদু ভাল ভাল ্িলিস বাছিয়। লইনে না। যেমন ব্যবস।-বাণিজোর 
মালের যাকাত মদি. কেহ টাকা-পয়স। দারা না দিয়া এ মালেরই চল্লিশ ভাগের এক 
ভাগ দিয়া দিভে চায়ে ক্ষেত্রে যেমন যাকাত দাতার কর্তব্য নে, থাঁরাপ জিনিস বাছিয়। 
দিবে ন।$. তদ্ধাপ সরকারের পক্ষ হইতে যাকাত উন্ুল করা হইলে তাহারও কওঁনা যে, শুধু ভাল 
মাল নাছিয়। মা লয়। (১৯০ পুষ্া ৩৭৬ হাদীছ) কাহারও নিকট কোন বন্ধ আছে যাহার 
উপর যাকাত ফরজ হইয়াছে; এ ব্যক্তি উহ। হুইতে যাকাত আদায় না করিয়া উহা সম্পূর্ণই 
বিজ্তি করিয়া ফেলিল এবং অশ্যত্র হইতে যাকাত আদায় কিল-ইছ। জায়েজ আছে । (২০১ পৃষ্ঠ।) 

নবী ছালালাহু আলাইহে অসাল্লামের বংশধর তথ। বশী-হাশেষ বংশের লোকদের 
অন্য যাকাত এবং ছদকায়ে-ফেত্র গ্রহণ কর! নিষিদ, উহ!  তাহাদেরকে দেওয়া হুইলে 


আদায় হইবে না (২০২ গু)। €& দান-বয়রাত কৃত বস্তুর উৎপন্নও দানই পরিগণিত 
হইবে: উহা দানের পাত্রেই বাপ্সিত হুইবে। (২০৩ পৃষ্ঠা ) 
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গু ৩৭১৮5 হনতে ওমর (715) চদকায়ে-ফেতৎর ডোটি-দ$ পত্যোকের পক্ষ হইতে আদায় 
করিতেন ।  অর্থাৎ-ছেলে-মেয়ে মালে হইয়। গেলে যদি তাহাদের চিজন্ব মাল থাকে 
ভবে সেই মাল হইতে তাহাদের চদক।-ফেৎর জাগায় করিতে হইবে । দি তাহাল্রে 
নিজ্ধ মাল ন। থাকে তবে তাহাদের ছদক।-ফেৎর ওয়াজের গাকে না; এমনকি পিতার 
উপরও তাহাদের পক্ষ হইতে ছদকা-যেত্র আদার কর! ওয়াজের ছয় নাঃ পিতার উপর 
শুধু শাবাজেগ সম্তানছের পক্ষ হইতে ছদক1-ফেত্র ওমানের হয় । 

+ বশ্য মে গৰব বালেন ছেলে-মেয়ের নিজস্ব সাল দাই : পিতার তরণ পোষণেই থাকে. 
সে ক্ষেত্রে উক্ত ছেলে-মেয়েদের পক্ষ হইতে ছদক।-ক্েত্র আনার করা পিতার ভঙ্গ মোস্তাহাব । 
ছাবছুজাহ ইবনে গমন (রা) তাহাই করিতেন । (১০৫ পূঃ ) 

বিশেষ ডণব্য £--বালেগ সন্তানের নিজ মাল গাছে তাহার কেংরা পিত। দাগ 
করিলে এবং শ্রীর নিজ মাল আছে তাহার কফেত্র। স্বাসী গাদায় করিলে গদি তাহ! 
অনুমতি তথা তাহাদের সঙ্গে কথাবার। সাবান্ত করা ছাড়া হয় তবে সাধারণ বিপান মতে 
উহা আদায় ন! হওয়াই সাঁবান্ত। অবশ্য এক অগ্তুক্ত থাকিলে আদায় হইয়। যায় বলিয়া কৎওয়া 
রহিয়াছে (শামী, ২-১০৩)$ সুতরাং সর্ধাবস্থা তাহাদের সঙ্গে আলোচন। করিয়াই তাহাদের 
কেৎর। আদার করা উত্তম । এক অশ্রভুন্ত মালদার ভাই-বেদাদরের মছআলাহও তদ্রপই (এ )। 
ভী ছাছাবীদের খুগে ইদকা-ফেত্র ঈদের রে দিন হবেই দেওয়। হইত। ইমাম 
বোখারী রঃ) এই কথাটির ব্যাখ্যায় সলিয়াছেল € ? ছদকাদেত্রি গরীব-ছুক্টীজনকে সুষ্ট. রূপে 
পৌছাইয়া দিবা; উদেশ্যে সরকার ছদকা-ফেত্র সংঞএহের জগ লোক নিয়োগ করিত । 
সংগৃহীত ছদকা-খত্র যাহাতে সময় সত ঈদের দিন ঈদের নামাযের পূর্বেই গরীব-ছুঃবীকে 
পৌছাইয়া দেওয়া ধায় সেই উদ্দেশ্যে ঈদের এক-দৃই দিম পুর্ব হইতেই সংগ্রহ অভিযান 
পরিচালন করা হইত এবং ছদকা-সেত্রদাতা অনগণ সেই এক-ছুই দিন পূর্ব হইতেই উন 
মংগ্রহকারীদের নিকট লিজ নিজ ছদকা-ফেৎর অর্পণ করিতে থাকিত। 
মছআলহ 2--ছদকা-সেত্র ঈদের দিনের পুর্বে আদার করা জায়েদ; তবে দান করার 
সমর ছদকা-ক্েত্র দানের নিয়্যত কুষ্পষ্টিাপে মনে উপস্থিত রাখিবে। অনেকের মতে 
রমজান মাসের পূর্বেও আদার করা যায়। (শাশী, ২--১০৬ ) | 
এতিম তথা নানালেণ ছেলে-মেয়ে যাহাঁদের পিতা জীবিত নাই, উত্তরাধিকার স্ৃত্রে ন। 
যে কোন স্থত্রে প্রা্থ তাহাদের গাল থাকিলে তাহাদের ছদক।-ফেংর আদায় করা ওয়াজের । 
এরববীর। আদায় না| করিলে বালেগ হওয়ার পর হিসাব করিয়া সঃদয় বকেয়া ছদকা-সেত্র 
তাহাদের আদায় করিতে হইবে । (২০৫ পৃষ্ঠা ) | 
& পাগল--বালেগ হউক বা নাবালেগ তাহার নিজখ্খ মাল থাকিলে উহা হইতে 
তাহার ছদক।-ফেত্র আদায় কর। হইবে । যদি তাহার মাল লা থাকে, কিন্ত মালদার 
পিতা জীবিত থাকে, তবে পাগল সন্তান বালেগ হইলেও তাহার পক্ষ হইতে ছদকা-ফেত্র 
আদায় করা পিতার উপর ওয়াজেব। ( ২০৫ পৃষ্ঠা) 
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“আল্লার (আদেশ পাপনাথে এবং তাহার সন্তুষ্টি লাভের ) উদ্দেশ্যে আল্লার ঘর--কা ব। 
শরীফের হজ্ঞরত পালন কর। ফরভএ নাজ্তিদের উপর। যাহার! সেই ঘর পর্মান্ত পৌছিবার 
সামর্থ ফাখে। কোন খাক্তি ( আল্লার উপাসক লা হইয়া) কানের হইলে 1 আল্লাহ 
তায়ালার ভি হইসে ন।;) আল্লাহ তাগাল। সমস্ত পট জগত হইতে বে-পরোয। 
( কাহারও মুখাপেক্ষী নহেন ) 1 (হ পার। ১ কাধ ) 

৭৯৩। হাদীছ ?--আনঘরঞ্জাহ ইবনে আব্দাস (রা) দর্ণন। করিয়াছেন, শিদায়-হুজ্জেরণ' 
সময (আমার আত|) কল রন্গুলু্লাহ্‌ ছাল্লাল্লাছ আলাইহে অসাম্লামের সঙ্গে একই 
খানবাহনের উপর আরোহিত ছিল । এমতাবস্থায় “পাসআ'গ” গোত্রের একটি যুবতা শাী 
রনুপুজাহু ছালাঙ্গাছ আলাইহে অসালামের নিকট উপস্থিত হইলে ফজল তাহার প্রতি 
ষ্টিপাত করিল এবং যুনতীটিও জলের প্রতি দষ্টি বিনিময় করিল তখন রক্ষলুল্লাহ দিই) 
নিঙ্ হস্তে ফাজলের চেহার! বিপরীত দিকে ঘুরাইয়। দিলেন (এবং বলিলেল, অন্দর যুবক 
ও. সুল্দরী যুবতীদের পরস্পরের মধ্যে শয়তানের গছওয়াঙ্ঠাহ হইতে নিশ্নাপদ তওয়। নায় 
না)। এ জ্ৰীলোকটি জিজ্ঞাসা করিল--ইয়া রঙ্ুলাম্লাহ ! হজ্জ করছ হওয়ার আদেশ আমার 
পিতার উপর এমন অবস্থার বলবৎ হইয়াছে যখন তিনি এপ বৃদ্ধ যে, তিনি যানবাহনের 
উপর বসিয়। থাকিতে সক্ষম নহেন। (অর্থাৎ এই অবস্থার তিনি ইসলাম গ্রহণ করিয়াছেন 
শব! হজ্জ ফরভা হওগার মত বনের দালিক হইয়াছেন )। এমতাবস্থার আমি তাছার পক্ষ 
হইতে হজ্জ করিতে পারি কি? রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন--ঠ।! 


শি 


শুদ্ধ হজ্ভের ফজিলত 
একদা] আয়েশা রাঃ) প্রশ্ন করিলেন, ইয়া রস্থলাল্লাহ ! জেহাদকে 
শ্রষ্ঠ আমলরূপে গণা করিয়! থাকি, তাই আমরা (নারী সমাজও 


৭৯৪। হাদীছ 


আমরা সকলেই 


) 
6 
সব 

1 








1" হিজরতের পর হযরত রসুলুল্লাহ ছালাল্লাহ আলাইহে অসাল্লাম একটি হজ্জ করিয়াছেন 
শাহ ১০ম হিজরী সনে অয়ুষ্টিত হইয়াছিল এবং যে হজ্জের অনতিকাল পরেই তিনি ইহক্তগং হইতে 
নিধা় গহণ করেন: সেই হক্ষকে পিদায় হজ্জ ধলা হয় । 
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শ্রুষসণের হায়) গেহাদে শরীক হইলে তাহা ভাল হয় নাকি? রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহ 
শালাইহে "সালা বলিলেন, শিল্ত শরণ রাখিও--( তোমাদের জন্য) সব্োত্তশ জেহাদ 
পট হজ, মাহা আলাহ তাগালার দরবারে মকবুল--৩ হণীয় হওয়ার উপযোগী । 


৭৯৫। হাদীছ £ the 5] ৮৯) এ পতি 1১২০৯ ৯1 4৪ 
md; ০৬) শি এ) ES ৬৭ 1981 ০52 ACMI ১ 4০৯৬০ 
$ টি 7 0 পালা পা তপতি পারা পাটি Aw | 


শর্ণ---আবু হোগাছুন। হাতা বর্ণল। উরে আমি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে 
“স্ূপ বলিতে শুনিয়াছি--যে ব্যক্তি আল্লার (সস্থষ্টি) উদ্দেশ্যে হজ্জ করিতে যাইবে এবং 
সর্বপ্রকার অশোভবীর কাছ ও গোনাছের কাজ হঈতে বাচিয়া গাকিবে, এ হজ্জ হইতে 
পত্যাবর্তন্কালে সেই ব্যক্তির অবস্থা এমন হইবে যে, তাহার সমস্ত গোনাহ মাফ হইয়া ডে. 
“টেপ বে-গোনাহ আইন গিয়াছে যে্ধপ বে-গোঁনাহ সাতৃগর্ভ হইতে ভুমিষ্ট হওয়ার দিন ছিল। 

বাখ্যা 2 নেক প্রকার গোনাহ আছেঃ ধাত! সাধারণতঃ তওব। বাতিরেকে মাফ হয় 
ন, কিন্ত উল্লিখিড পর্যায়ের হজকালে আলা দরবারে কাঙ্সাকাটা ও এওব। আনুষিত 
হওখা। শ্বাভাবিক! আর হকল-এবার অথাৎ কোন মাঘের কোন প্রকার হক তাহাই 
উপর খাকিছো এ হকারের নিকট হইতে শক্তির বাবস্থা জবশ্যই করিতে হইবে 


মিক্কাত বা এহরামের স্থান 

৭৯৬। হাদীছ $--আবহূল্লাহ ইবনে ওমর (রা?) হইতে বর্ণিত আছে, রন্গুলুলাহ ছাল্লালাহ 
আলাইহে অসাল্পাম বিভিন্ন দেখবাসীদের জন্য মিক্কাত লিয়নপ নির্ধারিত করিয়াছেন, যথা 
নসদবাসীদের অন্য “কর্ন” নামক স্থান! মদীনাবাসীদের জন্ত জ্ল-ছোলাগকা 'ও সিরিয়া- 
বাসীদের অন্ত প্াহকা” নামক স্থান । 

৭৯৭। হাদীছ ?-_ আবছুজাহু ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসুদুল্লাহ 
ছাল্লাসাহ শালাইহে অসাম মিক্ষাত নিম্নরূপ নির্ধারণ করিরাছেন | মথা--মদীলাবাসীদের 
এন্ত “ভুল-হোলায়ফ।" নামক স্থান, সিরিরাবাসীদের জন্য গজোহকা” নাগক স্থান, নজদ- 
বাসীদের জন্য “ক্রর্নূল-মানাযিল", ইয়ামানবাসীদের জন্য ইর়ালম্লম্‌ নামক পর্বত17+ এই 
সমস্ত মিণ্ধাত উল্লিখিত. দেশবাসীদেকর জন্য এবং তাহাদের পথে আগস্তকদের জন্য ; যাহার! 
হজ্ঞ লা ওমরা করার উদ্দেশ্যে মকাভিমুখে আসিবে |. আর যাহারা এব সব মিকাতের 





+ হিন্দুস্থান, পাকিস্তানের এবং বাংলাদেশের হাজীগণ সমুদ্র পথে আদন তথা ইয়ামনের পথে 
বাইয়া গাল, লাই তাহাদের পন এহরামের স্থান ইয়ালম্লম্‌ পাহাড় ধঙাবর । 
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অভ্যন্তরে নসবাস করে তাহাদের মিক্কাত হরম শমীফের সীমার বাহিরে যে কোন স্থান 
এবং মকাবাসীদের জন্য এহরামের স্থান মককানগরী । 

৭৯৮ । হাদীছ ঃ--আবছল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, যখন রিনি 
পুফ| ও বছর! শহরদয়ের এলাকা ঘুসলমানদের আধিপত্যে আসিল এবং সেখানে মুসলমানদের 
বসতি স্থাপিত হইল তখন তথাকার বাসিন্দাগণ খলীক। ওমর (রা)এর নিকট আরজ করিল, 
বনুলুললাহ (দঃ দঃ) (আমাদের নিকটবর্তী) নজদবাপীদের জন্য “কর্ন” নামক স্থানকে মিকাত 
নির্ধারিত করিয়াছেন, কিন্তু উহ! আমাদের প্রচলিত পথ হইতে দুরে অবস্থিত। আমরা সেই 
পথে মাতাগ্াত, করিলে তাহা আমাদের জন্য কষ্টদায়ক হয । ওমর (রাঃ?) বলিলেন, তোমরা 
রী প্রচলিত পথে এ “কর্ন” বরাবর স্থান নির্দারিত কর। অতঃপর তিনি তদন্ত করিয়। 
“জাত-এরক্‌” নামক স্থানটি নির্ধারিত করিলেন । | te 


৭৯৯! হাদীছ £--ওমর (রাঃ) বর্ণন। করিরাছেন, রস্ুপল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম 
(“জুল-হোলায়ফা”* এলাকাস্থিত) গয়াদি আকিক নানক স্থানে রাত্রি যাপনকালে ( নিদ্রাবস্থায় । 
অহীর দ্বারা আল্লাহ তায়ালার তরফ হইতে তাহাকে জ্ঞাত করা হইল, (আপনি অতি 
মোবারস-উচ্চ মর্যযাদা সম্পন্ন স্থানে অবস্থান করিতেছেন।) এই মোবারক এলাকায়ই 
আপনি তই রাকাত নামা পড়িয়া! (এহরাম বাধাকালে ) হজ্জ ও ওমরা উভয়ের উল্লেখ 
করিবেন ॥ 

হজ্জের ছফরে পাথেয় গ্রহণ করা গাই 

আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন-৩ ১981 ৩1 ১1 yt ut | NO 5 “হজ্জের ছফরে 
পাথেয় অবশ্যই গ্রহণ করিবে; পাথেয় হলে বড় সকল এই যে, (ভিক্ষা করার বা 
অসদুপায়ের গোনাহ হইতে) নিস্তার পাওয়া লায়। ( ১ পাঃ রঃ). 

৮০০ । হাদীছ 2--ছাফওয়ান (রাঃ) বর্ণনা! করিয়াছেন, ইয়ামানবাসীদের মধ্যে কুপ্রথ। 
ছিল গে, তাহারা পাথেয় তথা পথের সঙ্গল না লইয। হজ্জ করিতে যাইত। তাহার! বলিত, 
গামর! আল্লার উপর ভরস। স্থাপনকারী । অতঃপর সন্ধায় পৌছিয়। লোকদের নিকট ভিক্ষা 
করিয়া বেড়াইত | উক্ত ভ্রান্ত রীতির বিরুদ্ধে এই আঁরাত নাজেল হয়-- 


NIB 


t as টে TAT 
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* এই স্থানটি এখন মদীনার শহরভুক্ত এবং ওয়াদি-আকিক সংলগ্ন । বর্তমানে উহাকে বীরে আলী 
নামে অভিহিত কর! হয়। এখানে হাজীদের গাড়ী থামাইবার মঞ্জিল আছে এবং মঞ্জিলের নিকটবর্তীি 
একটি মছজিদ আছে, যে স্থানে রনুলুলাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম এহরাম ব'ণদিয়াছিলেন। 
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সনন্দি বা সুগন্ধময় কাপড় এহরামকালে ব্যবহার করিব না কিছছ। 
ধোত করিয়া =ইবে, যেন সুগন্ধ না থাকে 

৮০১। হাদীছ 2--াকওঞান (রাঃ) পর্ণনা করিয়াছেন, আমার পিত1 ইয়া'লা (রাঃ) 
মর ব্রাজিয়াললাজ তায়ালা আনভ্ নিকট অগ্বোধ জ্ঞাপন করিলেন মে, নবী ছাল্লাল্লাভ আলাইচে 
অসাল্লামের প্রতি এহী নাষেস হওয়াকালীন তাহার আবস্থ। আমাকে দেখাইবেন। অতপর 
রসুলুল্লাহ (দঃ) “ছেয়ে ররাণ।” (অক্ধ। লগৰী হইতে ১১/১২ মাইল দুরে অবস্থিত) স্থানে থাকাবস্থাগ 
এক ব্যক্তি তাহার নিকট উপস্থিত হইল । লোকটির পরিধানে একটি জুববা ছিল এবং 
উহা খালুক - 'জাফপান নিশিত তৈরী স্থগন্দি মাখানো ছিল । সে জিজ্ঞাসা করিল, 
ই রসুলাল্লাহ ! গুনরার এহরাম অবস্থায় সুগদ্ি মাখানো দান! গানে থাকিলে কি করিতে 
হইবে ? এসং আমি ওমর! কিরূপে আদার করিব? বনুলুল্লাহ (দঃ?) তাহার প্রশ্নের উঃ 
নী দিয়। নীরব ব্হিলেন। সঙ্গে সঙ্গে হযরতের প্রতি অহী নাযেল হওয়। আরম্ভ হইল এসং 
তাহাকে একটি চাদর দ্বারা ঘেরাও করিয়! দেওয়া হইল | তখন ওমর (রাঃ) ইয়া'লা রোঃ)কে 
তাহার পুর্ণ আন্গরোন অনুসারে ইশারা করিয়! ডাকিলেন। তিনি আসিয়া এ ঘেরাও-এর ভিতর 
মাথা ঢুকাইয়। দেখিতে পাইলেন” রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের চেহারা মোবারক 
ক্কর্ণ এবং তাহার কষ্ঠনালী হইতে একপ্রকার শব্দ নিত হইতেছে। কিছুক্ষণ পর যখন হাহার 
এ অবস্থা দূরীভূত হইল তখন তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, ওমরার বিষয় প্রশ্নকারী বাক্তি 
কোথায়? তখন এ ব্যক্তিকে সংবাদ দির। উপস্থিত কর! হুইল ।. রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, 
তোমার পরিধানের জুববাটি খুলিয়া ফেলত (কারণ এহরাম অবস্থার তৈরী জামা ব্যবহার 
ক নিষিদ্ধ; তদুপরি রঃ সুগন্ধ যুঞ্জও কটে।) এবং (এই জাফরান মিত্রিত) সুগন্ধ 
(তোমার জুব্বাটি হইতে ) তিনবার পোত করিয়া ফেল । (কারণ, জাফরানের রং পুরুষের জন্য 
ব্যনহার করা লিষিদ্ধ।) জার হচ্জ অবস্থায় যেরূপ ঢলির। থাক ওমরন। অবস্থা।ও ত্রপই চল । 


এহরামের পূৰ্বক্ষণে (শরীরে) সুগন্ধি বাবহার কার। 
ইবনে আব্বান (রাঃ) বলিগাছেন, এহণাম অবস্থার ফুল শে শখিতে পারে, এ 
স্গায়নাঘ় ঢেহার। দেখিতে পারে। ‘যে সব বস্ত্র মূল লুগদ্ধি- নহে, বরং উহা! মূলত: শল্ক 
বাবহারের ; মথা-আহাধ্য বস্তু ; মেমন তৈল, ঘি এরূপ: স্রগন্ধম্ সন্ত শরীরে ওষধরূপে 
পাবহার করিলে কোন ফাফক্রারা দিতে হইবে না। আর মাহ৷ মূলত; পরগন্ধি যেমন 
হাফরান, কত্তরী ইত্যাদি উহ! শরীরে প্রয়োজনে উষধরূপে বাবহারে কাফকারা শ্রাদার 
করিতে হইবে (শামী? ২২৭৭ )। | এ 


oe" পপ ন আক ক = 





কুল ব! সুগদি শুধু শেশখিলে কাফফারা দিতে, হয় না, কষ্ট সেচ্ছায় তাহা করা 
মাথরূহ-তা!হরিযী ! | 
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এা'ত। (রাঃ) এলিয়াছেন, এছরান আন্থায় অঙ্ষবি বাবছার করিতে পারে এব" টাকা 
পঞ্স। রাখিবার দন্য “জালি” নামে যে লম্বা থলিরাবিশেষ কোমরে পেঁচাইয়। বাধ! হথ-- 
টাও এহরান অবশ্থীর কোমরে বাধিতে পারে। ৃ 
. নেহুনত ও শক্তির কাছে অনিকর। লুঙ্গির নীচে লেঈট পড়ি খাকে। ১৫ আফেশ। রে) 
এরূপ ক্ষেত্রে এহরাম অনস্থায় সেই লেক্ষট পরা দারেয বলিরাছেন। 

৮০২। হাদীছ 2. সায়ীদ ইবনে, জোবারের (র;) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি হঙাহীঘ 
(র:)বে ধলিলাম--আবদুলাহ ইবনে ওমর (রাঃ) এহন্নামের প্রস্তুতিকালে (শরীরে সুগ্ধি 
বাবছার ভায়েশ মনে করিতেন নাঃ যেহেতু ভাহ। করিলে এহরামের পরেও সুগন্ধ বিমান 
খাকিবে, অতএব তিনি এ সম ) সুগন্গবিহীন সাধারণ তৈল ব্যবহার করিতেন। ইত্রাহীম (রঃ) 
বলিয়াছেন, হসি (তুস্প্ট হাদীছ বিমান থাকাবস্থায় ) তাহার প্রতি লক্ষ্য করিবে কেন ? 

আসওয়াদ রেটে আগার, নিকট আঘেশা (রাঃ) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, আয়েশা (রাঃ) 
এলিঘাছেল, ঘলুল্লাহ (দ)কে (এহন বাধার পুর্বক্ষণে আমি) তাহার মাথার আাচড়ানে! 
ফলের খা রেখায় (সুগন্ধি লাগাইয়া দিদা ছিলাম ;) এহপাম অবস্থায় সেই সগ্ধির উ উচ্ছ 
চি আমি দেখিয়াছি; এপনও সেন উহা আগার চোখে ভাসে। 

‘৮০০৩। হাদীছ £-- আয়েশা (রাঃ) বর্ন করিয়াছেন, আমি নিজ হস্তে রম্থলুল্লাহ 
ঘাল্লাল্লাভ আলাইহে অসালামকে স্থগঞ্ধি লাগাইয়া দিয়াছি ২. এহরামের প্রস্তুতির সময 
এবং এতহুরাম খোলার পর-তগ্য়াফে জেয়ারুতের পর্দে। | | 


মাথায় বড় চুল থাকিলে ওহরাম সীধিতে উহা জ্মাইয়। 
দিবে, যেন এলোমেলো ন। হইতে পারে, C 

" ৮০৪।. হাদীছ £--আৰপ্ল্লাহ ইণনে ওমর রো?) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি রপুদুজাহ 
দাল্লাল্লাড আলাইহে অসাল্লামকে তলনিয। পড়িতে শুনিয়াছি; তখন তাহার মাথার 
চল, জমানো ছিল। 

রি, রসুলুল্লাহ (দ:)-এর এহরাম স্থান 0 
0৮০৫. হাদীছ £-আবছলাহ ইবনে ওমর (বা) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্াললা 
আলাইহে ভসাল্গাম জিল-হোলারফার (পরবর্তীকালে নিমিত তথাকার ) সসজিদের নিকট 
হইতেই এহরাম বীণিয়াছিলেন। f 





'% এক হয় “ভাঙ্গিয়া” নাহ! খাট হাফপেন্টের হায় শরীরের গঠন ও আকৃতিতে তৈরী থাকে; উল্। 
এহইরাম অবস্থায় পরিধান কর জায়েখ নহে। আর এক হয় লেঙ্গট, যাহা শরীরের কোন অংশের গঠন ৪ 
২ নহৈ, নরং-উহা কোন বিশেদ গঠনবিহী ন শুধু লম্বা লেজবিশিষ্ট হয়; কোমরে পেঁচাইদা 
উ্বা পরা 'হয়-ঘেমন কুদ্তিগীররা পরিয়া থাকে । উহ এহরাম অবস্থায় পরিধান বরা জায়েয আছে। 

* শরীরে গদি লাগান, কিনু বাপড়ে লাগাবে না, নথা একাপুড়ে এহরাম বাদিতে পারিবে না। 
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এহয়াম অবস্থার কি কি কাপড় পরিধান নিষিদ্ধ 
৮০৬। হাদীছ $--আবধুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, এক ব্যক্তি জিজ্ঞাস। 
করিল, ইয়। রসুলাল্লাহ ! এহ্রামওয়াল। ব্যক্তি কি ফি কাপড় বাবহার করিতে পারে ? 
রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাছ আলাইহে অসাল্লাম বলিলেন, এহরামওয়াজ। (পুরুষ) ব্যক্তি কোন 
প্রকার জান পায়জামা, পাগড়ি, টুপি ইত্যাদি পরিধান করিতে পারিবে ন।। মোজাও 
ব্যবহার করিতে পারিবে ন, কিন্ত যদি জুতার ব্যবস্থা না থাকে ভবে চামড়ার মোঙ। 
গায়ের অধ্যপৃষ্টের উচু স্থান এবং গোছের নিয়ে উভর দিকের গিঠদয় উম্মুক্ত থাকে 
এইরূপে উপরের শংশ কাটিয়া ফেলিয়া উহ। ( জুতার স্যার ) ব্যাবহার করিতে পারিনে। আর 
একটি বিষয় স্মরণ রাখিও পে, তোমরা কোন অনন্থাতেই “অর্স' (একপ্রকার উদ্ভিদ জাতীয় 

রং করার বস্তু ) বা জাফরানে রঃ করা কাপড় ব্যবহার করিও না। 


| হড্জের কাঁধ্য সম্পাদনে যানবাহন ব্যবহার কর৷ 

৮০৭| হাদীছ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণন। করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইছে 
অসাল্লাম আরক। হইতে মোজদালেফ! শাসাকালে উসাম। (রাঃ)কে স্বীয় যানবাহনে বসাইয়। 
,ছিলেন . এবং মোজদালেফ] হইতে মীন! আসাকালে ফজল (রাঃ)কে বসাইয়। ছিলেন । 
ভাহার। উভয়েই বর্ণনা করিয়াছে”, নবী ছাল্লাাছ আলাইহে অসাল্লাম জামর। আকাবার 
রমী করা | শর্থাৎ বড় শয়তানকে ১০ তারিখে কঙ্গর মার!) পরাস্ত তলবির়া পড়িরাছেন। 


এহরাম অবস্থায় পরিধেয় 
@ এহরান অবস্থায় চাদর এবং লুঙ্গি ফু পরিধান করিবে । | 
পুরুষ এহরাম অবস্থায় মাঁথা ঢাকিতে পারিবে না। মহিলার মাথ। যেহেতু তাহার 
ছতরের তন্তভূক্তি, তাই উহা! তবশ্তই ঢাকিয়! রাখিতে হইবে। কিন্তু মহিলাদের চেহার। 
যেহেতু ছতরের অস্তভূক্ত নহে, তাই এহরাম অবস্থায় উহাকে পরিধাক বিহীন রাখিতে 





৮. এহরাম অবস্থায় সেলাই করা লুঙ্গিও পড়া জারেম । কারণ এহরার অবস্থায় যে, পুরুষের 
জগ সেলাই করা কাপড় নিষেধ উহার উদেশ্য মাহা শরীর বা অঙ্গের গঠন আক ততে সেলাই করা! 
হয়; ঘেমন--জামা, পারজামা। লুঙ্গির শুধু ছুই যাথা জুড়িয়া দেওয়! হয়, উহা শরীরের গঠন 
আকৃণতর নহে। আমাদের দেশের হাজীগণ সেলাই বিহীন লুঙ্গি পরিতে যাইয়া থার বার কবিরা 
গোনাহ এবং অতি জঘন্য লক্জাকর অবস্থায় পতিত হয়। কাপড়ের হিসাবের বেলায় লুঙ্গির হিসাব 
চার হাত ঠিক রা'খয়া সেলাই বিহীন পরে, ফলে চলা-ফেরায় এবং শয়নে বা সামান্ঠ বাতাসে 
ছতর খু'লয়া যাইতে থাকে যাহ! হারাম কবিরা গোনাই। এত বড় গোনাহ দিবারাত্র অসংখ্য 
বার সংঘটিতে হইতে থাকে: ইহার প্রতি লক্ষ্য কর। কতই না আবশ্যক : সেলাই বিহীন লুঙ্গি 
পরিতে হইলে অন্ততঃ পাচ হাত এবং মোট! শরীর হইলে ছয় হাত লম্বা লইবে, অন্নথায় লুঙ্গি 
সেলাই করা বাবহার করিবে । 77 
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হইবে: এই কারণেই বোরক। পরিধান করিতে উহার নেক সাধারণভাবে চেহারার উপর 
পরিধেয় বস্ত্রের স্যার ছাড়িরা দেওয়। থা শুধু চোখ খোল। রাখিনা নাক-মুখ পর্য্যন্ত কাপত 
স্ডাইয়া দেওর। এহরাম অবস্থার নিমিদ। কিন্তু নারীদের জয়া বেগানা পুরুষ হইতে বীর 
চেহারা পর্দায় রাখা, ওয়াক্তেন, তাট নারীদেরকে 'এহরাম অবস্থায়ও বেগানা গুরবাদের 
সম্মুখে স্বীয় চেহারার পর্চা অনশ্যই করিতে তইনে। এট উদ্দেশে. মাখার সঙ্গে কোন 
শৃস্ত রাখিয়। ( যেমন ক্রিকেট । খেলোয়াড়দের ললাটের উপর থাকে) উহার উপর নিথ্িপায় 
বোরকার নেকাব ঝুলাইয়া দিতে পারে: ইহাতে চেহারার পর্চা হইবে এবং ঘেহেত 
নেকাব চেহার। হঈতে আলগ থাকিবে, তাই উহা পরিধেয় গণ্য হয় না; এছরাম অনস্থায় 
এরূপ. ব্যবহার জায়েন। (বেগানাদের সম্মুখে চেহারার পর্দা করা এহরাম অবস্থায় 
নারীদের জনা ওয়াজের (শামী, ১২৬০) 

€& আয়েশ| রোট বলিয়াছেন, মভিলার। এহরাম অবস্থার আলঙ্কার পরিধান 'করিতে 
“রে, মোজা পরিতে পারে। | | 

@® নারী-পুরুদ কেহই সুগন্ধ বপ্তর দ্বার। রঞ্জিত কাপড় ব্যবহার করিতে পারিবে না, অবশ 
দি সেই কাপড় হইতে বুবাস সম্পূর্ণরূপে বিদুরিত হইয়। গির। থাকে তবে উহ। পর! জায়েষ। 

& কাল, গোলাবী ইত্যাদি সাধারণ গে কোন রঙ্গের রঙ্গীন কাপড় নারী-পুরুষ সকলেই 
 এহরাম অবস্থায় লিনা দিখা পরিতে পারে: তাহাতে দোষ নাই 14- 

@ ইবরাহীম নখজী (রঃ) বলিয়াছ্ছেল, এহরাম শনস্থায় পরিধেয় কাপড় বদলাতে পারিবে; 
পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন কাপড় পরিবে। | 


৮০৮। হাদীছ ?--আবছুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণন। করিয়াছেন নবী ছাল্লালাঘ 
আলাইহে অসাল্লাম (বিদার হজ্জে) মদীনা হইতে খাত্র। করিরাছেন মাথা ্রাচড়াইয়। তৈল 
ব্যবহার করিয়া (--পারিপাট্রের সহিত) । তাহার পরিধানে লুঙ্গি ও চাদর ছিল। 
নবী (দঃ) এবং তাহার ছাহাবীগণ এই পোশাকেই ছিলেন। এবং কোন প্রকার চাদ 
ও লুঙ্গি পরিধানেই নিষেগ করেন নাই; অবশ্য জাফরান (ইত্যাদি সুগন্ধ বস্তুর ) রঙ্গে 





+ আমাদের দেশের হাজীগণ সাদা কাপড় গরে, কিন্ত লঙ্জা-শরমের কোনই ধার ধারে না। 
অনেকে কন মুল্যের শিথিল বুননের কাপড় পরে, এহরাম অবস্থায় গায়ে জামা থাকে দা, তা 
শুধু এ কাপড়ে নির্লজ্জতার ছায়া সর্দাই প্রকাশ পাইতে থাকে এত্ত সাদ! কাপড় পরিয়াই 
সকলে বিশেষতঃ স্তাহাজের মধে) এক সঙ্গে গোসল করিতে খাকে। সাদা কাপড় ভিজ্বিলে কিরূপ 
অত্যন্ত দৃশ্যের স্বস্টি হয় তাহা সহভেই অধ্থ:ময় এবং অপেক্ষমান লোক সমাবেশের সম্মুঘখ এ দু 
দাড়াইয়৷ গোসল করিতে গকে--এ সন আমার চোখের দেখা অবস্থাবলী। হজ্জের ছফর অতান্ত 
পাক-পবিত্র ছফর। এ সময় সংযত থাক অধ্ধক প্রয়োজন! গোসলের জন্য একটি রঙ্গিন কাপড় 
অব্য রাখিবে। এহরাম অবস্থায় সাদ! কাপড় উত্তম বটে, কিন্তু ভাল বাইনের কাপড় সংএহ 
করিতে না পারলে রঙ্গিন কাপড় পরিবে । ht | 
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রঞ্জিত কাপড় --যদি উহার রগ শরীয়ে লাগে তবে | গন ৬হার' ফৰাস তখন কাপতে 
বিদ্যামান পাকিবে, ভাই এ গবস্থায় ) উছা নিষিদা। নবী (দঃ) (জোহর -নামাযাস্তে মদীন। 
হইতে ‘যাত্রা. করিয়। ৷ 'জুলহোলায়ক। নামক স্থানে ( পৌছিয়া আছর নামাধ পড়িলেন এবং 
তথায়ই রাত্রি সাপন, করিয়া) প্রভাত করিলেন | ( এবং তথারই দিনের বেলায় - 
+#তহুলবার্', ৩-৩২২) এহরাম শাদিলেন। ) তথা হইতে মাত্রা. আরস্ডে তিনি উটে 
আরোহণ করিপেন- এবং সংলগ্ন ময়মানে পৌছিলে নবী (দঃ) ও ছাহাবীগণ সজোবে 
'ঙলবিয়া পড়িলেন এব: ননী (দঃ) নিজ সঙ্গের কোরবানীর রর গলায় ( কোরবানীর 
নিদর্শনরূপে ) সাল পরাইয়। দিলেন । তখন জিলক্ষদ চাদের পাত দিন বাকি ছিল। 
জিলহজ্জ চাদের ৮ার তারিশ ( শনিবার দিন ভোরের দিকে ) হযরত (দঃ) ম্ধায় পৌঁছিলেন ; 
প্রথমেই বাইতুল্লাহ শরীফের তও্য়াক করিলেন এবং ছাফামারওয়ার ছায়ী করিলেন । 
নরী (দঃ) এহরাম অনুপ রাখিলেন মেছেতু তাহার সঙ্গে কোরবানীর পশু নিয়। আসিয়া- 
ছিলেন । তপ নদী (দঃ) “ভাজন” মহল্লায় অবস্থান করিলেন। তিনি হজ্বের এহরাম 
গবস্থায়ঠ ছিলেন। আরফ। হইতে প্রত্যাবর্তনের (তথা জিলছচ্জের ১০ তারি খর) পুর্ণ 
নবী (দঃ) আর তওয়াফ করিতে বাইতু লহ শরীফের নিকটে আসেন নাই । ছাহাবীদিগকে 
কিন্ত তওয়াফ .ও ছায়ী করার পরই মাথার টুল কাটিয়। এহরাম ভঙ্গ করার নির্দেশ 
দিলেন। এমনকি যাহার সপে জী ছিল আী ব্যবহার হালাল হইল এবং স্বগন্ধি. ও জামা 
কাপড় ইত্যাদি সবই ব্যবহার ক! হালাল হইয়। গেল।- এই নির্দেশ শুধু তাহাদের জন 
ছিলি নাহাদের সঙ্গে কোরবানীর পশু চিল না। | ্‌ 


ব্যাথ্যা যাহারা, তওয়াফ ও ডায়ী করতঃ চুল কাটিয়া হজ্জের এহরাম ভঙ্ করিয়া 
ছিলেন তাহাদের উক্ত তওয়াফ ও চা়্ী : ওমরা পরিগণিত হইয়াছিল এবং ঠাহার। 
জিলহচ্জের আট তারিখে পুনঃ হজ্জের এহরাম বাধিয়া মিনায় যাজ। করিয়াছিলেন এবং 
পুর্ণ তজ্জ সমাপন করিয়াছিলেন । . 
হজ্জের এহরাম ভঙ্গ প্রসংগটি সাধারণ নিয়মের পরিপন্থী ন শুধু এ এক বৎসর (বিশেষ 
কারণাধীন রসুলের আদেশে হইয়াছিল | এবং তাহাদিগকে কোন কাফফারা দিতে হয় নাই । 
আমাদিগকে সাধারণ নিয়ম পালন করিতে হইবে ; যে কোন কারণে হজ্জের এহরাম ভঙ্গ 


হাট 


করিলে তাহাকে এহরাস ভঙ্গের, কীক-ফারা ত্বশ্তাই আদায় করিতে হইবে। 


এহরাঁম বাধার সময় তল্বিয়। উচ্চৈঃস্গরে বল 
৮০৯1 হাদীছ £--আনাদ (15) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছালালাজ, আলাইহে সামা 
(বিদায়, হজ্জে যাত্ৰাকালে ) মদীনা শহরে জোহরের নামাদ . পুর্ণ 9 বৰি রাকাত, ্যাদায় 
করিযু। মন্ধাভিমুখে রওয়ানা হইছেন এবং জুলহোলায়ফার এলাকায়. পে) ছিয়। আছরের 


নানাপ ছুই রাকাত কছর পড়িলেন। পরদিন এ এলাকার যখন এহরাম বাধিলেন -তথল, 
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রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে সাল্লাম এবং "তাহার সঙ্গীগণকে উচ্চৈঠসরে হজ্জ ও 'এসমর। 
উভয়ের সামে তপবিয়া পড়িতে শুনিয়াছি। | দু 


তল্ৰিয়। 


৮৯০ । হাদীছ 2--আবপুল্লাহ ইবনে ওমর রো?), বর্ণ করিয়াছেন, লালা ছাল্াালাত 
আলাইহে অনাল্প।মের তণবিয়। এইরূপ ছিল-- 
TAT A 


বদ 


৩০০), এ EAS SEU ও 


ADT. 


024৮ SUS hf 17 


পালা পা ডি পালা পা ডিন পা পার্পা পাপা জিত 
- 1) 0895 SMS, ও) 8৮১12 


শর্থ-গোলাম উপস্থিত হইয়াছে, ছে আল্লাহ! গোলাম ভি Gen | গোলাৰ 
উপস্থিত 9 তুমিই একমাত্র প্রভু: তোমার কোন শরীক লাই। গোলাম উপস্থিত 
হইয়াছে; সমস্ত প্রশংস। একমাত্র তোমারই জন্য; নত নেয়্ামতরাশি উপভোগ করিতেছি 
সদ তোমার এবং সারা বিশ্বের একচ্ছত্র রাজত্ব তোমার | তোমার কোনও শরীক মাই। 
-৮১১। হাদীছ £--আয়েশ। (লাই) বর্ণনা করিরাছেন। নিশ্চয়, আমি জ্ঞাত আছি, 
হযরত ননী ডালালাছ আলাইহে অসাল্লাম তল্বিয়। কিক পড়িতেন-- 
-. , লাব্বাইক আল্লাচম্ম। লাব্বাইক ৷ লাব্বাইক! ল৷-শরীকা-লাকা লাব্বাইক! 

ইল্নাল্‌-হাম্দা ওয়ান্-শে'মাতা লাকা’ ( ওয়াল্-দুল্কা লাকা। লা-শরীকা-লাকাঞ্*) | 

মছআল:হ 2--এহরাম বাঁধা হইতে ারস্ত করিয়। দশ তারিখ সকাল ' বেলায় জমর।- 
আাকাবাহ তথা বড় শয়তানকে কঙ্কর মারার পুব- পধ্যস্ত এই “তল্বিয়। ০ সম্থ 
পড়িয়া গাইবে |: ( ১৩১ পূ? ৮০৭ হাদীছ) J 


এহরাম বীধিবার সময় আল্লার প্রশংস! করা 

তছবীহ পড়া এবং তকবীর বলা | রর 
৮১২1 হাদীছ £-_শানাছ রোঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, (বিদায় হজ্জে যাত্রার প্রাক্কালে ) 
রসুলুল্লাহ ছাল্লাললান্ত আলাইহে অসাল্লাম আমাদিগকে সঙ্গে লইয়া জোহরের নামায মদীনাতে 
পূর্ণ চারি রাকাত ee এবং হুল-হোলায়ক। এলাকায় আছরের নামাম কছর "ই 
রানাত পড়িলেন এনং ৫ এলাকা গই রাত্রি যাপন করিলেন ।. তোর হইলে পর (দিনের বেলা) 
ভিনি যানবাহনের 5 আরোহণ, করিলেন । যানবাহন যখন তাহাকে লইয়া “বায়দ।" 
নামক ময়দানে স্থির চইয়। দ্রাড়াইল, তখন তিনি আল্লাহ তায়ালার এশংসা করিলেন -- 





* বঙ্গনীর নধাবতী বাকা এই হাদীছে উল্লেখ বাই; ইত সংক্ষিপ্ত তলদিয়া প্রথমা 
হাদীছে এই লাকা, ঘাছে। উহ] পুর্ণ তল বিয়া । 
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“ছোবহানাল্লীহ" বলিয়া আল্লাহ তাখালার পবিত্রতা বয়ান করতঃ আল্লাহ আকবার বলিয়। 


শাল্লাহ তায়ালার শ্রেষ্ঠত 'ও মহানত প্রকাশ করিলেন। ৩ তঃপর হজ্জ ও ওমরা উভায়ের 
গ্েহরাম সাপিলেন, (আগার নিকটস্থ) গন্সান্ত সকলেও এ উভয়ের এহরামই নাদিল। 


__ ক্কেবলাখুখী হুইয়া এহরাম বাধ! | 

৮১৩। হাদীছ £-- আবদুললাহ ইবনে ওমর (রাঃ) এরাপ অভাক্ত ছিলেন যে, হজ্জের 
গ্তা যাত্ৰাকালে জুল-হোলায়ফা নামক স্থানে ফজরের নামাম শেষ করি যানবাহন প্রস্তুত 
কার আদেশ করিতেন । অতঃপর উহার উপর আরোহণ: করিতেন। যানবাহন যখন 
তাহাকে লইয়া টাড়াইত. তখন তিনি কেবলাখুখী হয়| তল্বিয়া পড়িতেন। তিনি ইসা 
সলিতেন যে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম এইরূপ করিয়াছেন। 

হায়েজ ও নেফ'ছ অবস্থায় এহরাম বাঁধ! যায় 

৮১৪। হাদীছ £-_আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, বিদায় হজ্জকালে নবী ছাল্লাল্লাহু 
আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে আমরাও ছিলাম! মিকাত হইতে আমি শুধু ওমরার এহরাম 
বাধিয়। ছিলাম। (মক্কা হইতে ১০/১২ মাইল দুরে) সারেফ নামক জায়গায় পৌঁছিয়। 
ননী (দঃ) সাথীগণকে নির্দেশ দিলেন, গাহাদের সঙ্গে কোরবানীর পণ্ড রহিয়াছে 
: তাহারা (শুধু ওমরার এহরামে 'থাকিলে) ওমরার সঙ্গে হজ্জের এহরামও বীপিয়া নিবে 
এবং হজ্জ সমাপ্তে উভয় এহরাম হইতে এহরাম মুক্ত হইবে৷ যাহাদের সঙ্গে কোরবানীর পণ্ড নাই 
(হজ্জের এহরাম থাকিলেও ) তাহারা এহরামকে কার্যাতঃ ওমরার উপরই ক্ষান্ত করিবে। 

আয়েশা (রাঃ) বলেন, মক্কায় পৌছিয়া আমি হায়েজে লিপ্ত হইয়। পড়িলাম ; (আমার 
ওমরার কাধ্যাধলী হইল না; ) বাইতুল্পাহ শরীফের তওয়াফ করিতে পারিলাম না, তাই 
গাফা-মারওয়ার ছায়ী করিতে পারিলাম না। নবী (দঃ) আমার নিকট তশরীক আনিলেন-- 
'গামি কাদিতে ছিলাম। ননী (দঃ) বলিলেন, হে বোকা! কাদ কেন! আমি বলিলাম 
আমি ত ওমরা আদার করিতে অপারগ রহিয়াছি। নবী (দঃ?) বলিলেন, তোমার কি 
হইয়াছে ? আমি বলিলাম, নামায না পড়ার অবস্থা আমার হইয়াছে ৷ ননী (82) বলিলেন 
তোমার কোন ক্ষতি হইবে না; তুমি আদম জাঙেরই একজন মহিল। ; আদম-জাত সকল 
মহিলাদের উপর যাহা আল্লাহ তায়ালা নিগ্ধারিত করিয়াছেন, তোমার উপরও তাহ! 
নির্ধারিত করিগাছেন। নবী (দং) বলিলেন, মাথার চুল খুলিরা ফেলঃ মাথা আচড়াইয়া 
নেও ( অথাৎ ওমরার এহরাম ভাঙ্গিয়া ফেল) ও ওমর! ছাড়িয়। দাও এবং হজ্জের এহরাম 
বাধিয়। নেও: হাজীদের সমুদয় কাধ্য সম্পাদন করিয়া যাও, শুধু ধাইজুয়াহ শরীফের 
তওয়াফ পবিত্রতা লাভের পুবে করিও না। শামি তাহাই করিলাম । আমার হায়েভ 
শবস্থা শারফার দিন পর্ণাস্ত থাকিল; শারফা হইতে মিনায় শাসিয়া গামি পাক হইলাম । 
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তখন..মিনা হইতে আসিয়। হজ্জের ফরজ তওয়াফ করিয়। গেলাম ৷ . মিনায় অবস্থানের 
দিনগুলি পুর্ণ করিয়া ১৩ই জিলহজ্ বিদায় তওয়াফের জন্য হযরত (দঃ) মিন! হইতে যাত্রা 
করিলেন আমিও তাহার সঙ্গে যাত্রা করিলাম। মোহাছঙাব নামক জায়গায় হযরত (দঃ) 
অবতরণ করিলেন, আমরাও অবতদ্ণ করিল্াম। তথায় রাত্রে আমি আরজ করিলাম, 
সকলে ওমরা ও হজ্জ উভয়টি লইয়! বাড়ী যাইবে, গার আমি ওধু হজ্জ, লইয়। যাইব! 
তখন হযরত (দঃ) আমার ভ্রাতা আবদুর রহমানকে ডাকিয়া বলিলেন, তোমার ভগ্নিকে 
নিয়া হম সীমার বাহিরে তানরীখে যাও। সে তথা হইতে ওমরার এহরাম বাধিবে। 
তারপর তোমরা ওমরার কাধ্যাবলী সমাপ্ত করিয়া এ-স্থানেই আসিয়া আমার সহিত 
মিলিত হইবে; আমি তোমাদের আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করিস। পেতে ভাতার সঙ্গে 
মামি বাহির হইলাম; তওয়াফ-ছায়ী করিয়া ওমরা সমাপ্ত করিয়া (চুল কর্তনে এহরাম খুলিয়। ) 
শেষ রাত্রে হযরতের নিকট পৌছিলাম; তিনি তখন বিদায় তওয়াফ করিয়া ফিরিয়াছেন 
মাত্র। হযরত (দ:) জিজ্ঞাসা করিলেন, ওমরা সমাপ্ত করিয়াছ? আমি বলিলাম, ই1। 
হযরত (দঃ) বলিলেন, তোমার এই ওমরা তোমার পরিত্যক্ত ওমরার স্থলে হইল। অতঃপর 
হযরত (দঃ) সকলকে মাত্রার নির্দেশ দিলেন; সকলে মদীনা শানে দাতা করিল। 


| অন্যের এহরাম দ্বার। নিজের এহর।ম নিদ্ধারণ | 
হজ্জ তিন প্রকার-_ এফরাদ, কেরাণ ও তামত্তো’। বিস্তারিত বিবরণ সুখে আসিংতছে। 
এফরাদ হইলে এহরাম বাধিবার সীমানা হইতে শুধু হজ্জের নিয়্যত করিতে এবং শুধু, 
উহারই এহরাম বাধিতে হয় । তামাত্তে' হইলে সেই সীমানা হইতে ধু ওমরার নিয়াত 
ও এহরাম বাধিতে হয়। কেরাণ হইলে হস্দ ও ওমরা একত্রে উভয়ের নিয়্যত ও এহরাম 
বাধিতে হয়৷৷ নিয়্যত ও এহরাম বাধার সময় উক্ত তিন প্রকারের একটি নির্ধারণ কমে 
যি. এক্সপ সলে যে, আমি অমুক ব্যক্তির এহরামের শ্যায় এইরাম বাধিলাম, তবে তাহার 
নিয়্যত ও এহরাম শুদ্ধ গণ্য হইবে এবং বাধ্য আদায় আরও থ্ধ্যন্ত উক্ত ব্যক্তির এহরাম 
কোন্‌, একারের তাহা জানিতে পারিলে তাহার এহরাম এ প্রকারেরই সাব্যস্ত হইবে; 
সে ওঁ অনুপাতেই আমূল করিবে। আর যদি উক্ত ব্যক্তি এহরাদের খোজ না পায় তবুও 
তাহার মূল এহরাম শুদ্ধ হইবে, কাধ্যারাণ্ডে তাহাকে উক্ত তিন একারের কোন এক প্রকার 
নিদ্ধারিত করিয়া! লইতে হইবে এবং সেই অন্তপাতে কাণ সম্পাদন করিতে হইবে | শামী, ২০২১৭ 
৮১৫। হাদীছ ?--আবুল্লাহ ইবনে ওনর (রাঃ). বর্ণন। করিবাছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু 
আলাইহে অসাল্লাম বিদায় হজ্জ উপলক্ষে হজ্জের এহরাখের সহিত মকাভীমুখে.. চলিলেন, 
আমরাও তাহার সহিত এহরাম বীধিয়া চলিলাম। মক্কায় পৌছিয়। হষরত' নবী (দঃ) 
সকলকে তাকিদ দিলেন যে, যাহাদের সঙ্গে কোরবানীয় পণ্ড আনা হয় নাই তাহার! নিজ 
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নিজ এহরাম ওমরায় পরিণত করিয়। ফেল। (অর্থাৎ তাহারা ওমরার কাধা সমাধ। 
করিয়া এহরাম ভঙ্গ করিয়া ফেলিবে। ) নবী ছাল্লাল্লাছ আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে 
কোরবারীর পশু ছিল। . 

আলী (রাঃ) ইয়ামানে ছিলেন, তখা। হইতে তিনি হজ্জের উদ্দেশ্যে মক্কায় পৌছিলেন । 
নবী (দঃ) তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি প্রকার হজ্জের এহরাম বাদিয়াছ ? তোমার 
স্ত্রী (ফাতেম। রাঃ) আমার সঙ্গে আসিয়াছে। আলী (রাঃ) বলিলেন, আমি এহরাম 
বাধিতে এইরূপ বলিয়াছি--নবী (দঃ) বে প্রকার হজ্জের এহরাম বাধিয়াছেন আমারও 
তাহাই। নী দেঃ) বলিলেন, তবে তুমি এহরাম অবস্থাই থাক; আমাদের সঙে 
কোরবানীর পণ্ড আছে। ৬২৪ পৃঃ LS 
॥ ৮১৬। হাদীছ £- জাবের (রাঃ) বর্ণন। করিয়াছেন, আলী (রাঃ) রাক্রিয় দায়িহে 
হয়ামানে প্রেরিত হইয়াছিলেন, ওখ! হইতে তিনি মক্কায় পৌঁছিলেন। ননী ছাল্লাল্লাহু 
আলাইহে অসাল্লাম তাহাকে জিজ্ঞাস। করিলেন, তুমি কি একার হজ্জের এহরাম বাবিয়াছ + 
তিনি বলিলেন, আগি বলিরাছি-_ 
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রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে সাল্লামের হজ্জ অঙ্গরূপ হজ্দের নিয্যতে আমি ভল্বিয়। 
পড়িভেছি।” নবী (দঃ) বলিলেন, তবে তুমি নিজ সঙ্গে ফোরাবরীর পণ্ড অবলখনকারী 
পরিগণিত থাক; তথা এহরাম ০ থাক--যেরূপ আছ। জাবের (রা) সলিমাছেন, 
আলী (রাঃ) নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের জন্য +তিপয কোরবানীর পণ্ড সঙ্গে 
নিয়া আসিয়াছিলেন এবং নবী (েঃ) তাহাকে কোরবানীর পশুর মধ্যে অংশীদার কিয়া 
নিরাছিলেন। (৩৩১ ও ১৬২৪ পুঃ ) 

৮৯৭। হাদীছ £- আনাহ (রাঃ) ধর্ণনা করিয়াছেন, আলী (রাঃ) ইয়ামান হইতে 
সন্ধায় নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসালানের নিকট পৌছিলেন | ননী দেঃ) তাহাকে ডিজ্ঞান। 
করিলেন, তুমি কি প্রকার ত্রহরাম ধাধিয়াছ ? তিনি বলিলেন, আমি এর” ৰমিয়াছিলাদ, 
মে একার এহরাম নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের, আমারও তাহাই। ননী (রি) 
বলিলেন, আমার সঙ্গে ফোরবানীর পণ্ড না থাকিলে আমি এহরাম ভঙ্গ করিয়। ফেলিতাম। 

৮১৮ হাদীছ £-_আবু মৃগ্া এাশয়ারী (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাছ আলাইহে 
অসাল্লাম আমাকে আমার দেশ ইয়ামানে পাঠাইয়াছিলেন । (বিদার হজ্জ উপলক্ষে ) আমি 
তথা হইতে মক্কার পৌছিলাম | নবী (দঃ) আমাকে জিজ্ঞাসা, করিলেন, হজ্ের এহরাঘ' 
9 আসিয়াছ 7? আমি বলিলাম, bs | শি ধিজ্ঞাস। করিলেন, কিরূপ এইরাম বাধিয়াছে ? 
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. «আমি তন্বিয়া পড়িতেছি এহরামের উদ্দেশ্যে--এরূপ এহরাম যেরূপ এহরাম রসুলুল্ল।হ 
ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বাবিয়াছেন”। নবী দেঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার সঙ্গে 
কোরবানীর পশ্ত আছে কি? শামি বলিলাম, না। নবী দে i 72 আমাকে বলিলেন, কা'ব! 
শরীশ্ের ভওরাফ কর এবং ছাঞফা-মারগয়ার ছায়ী কর অতঃপর এহয়ায ভঙ্গ করিয়া ফেল। 
শামি তাহাই করিলাম; ওওয়াফ-ছায়ী করিয়। আমার রী এক মহিলার নিক 
শাসিলাম, সে আমার মাথা ধোয়ার ও আাচড়াইবার বাবস্কা করিয়া দিল-আমি এহরাম 
ভূ করিলাম । (৬৩১ পৃঃ) 

বিশেষ ড্ব্য £-+লবী দে) নিদাঁ হজ্জে একশত উট কোরধানী করিয়াছিলেন।  তন্মধে৷ 
গট! নবী (দঃ) স্বয়ং মদীনা হইতে সঙ্গে নিয়া আসিয়াছিলেন, আর ৩৭টা আলী (রাঃ) 
ইয়ামান হইতে নিয়া আসিয়াছিলেন। উক্ত গণ্ত জবেহ করার সময় স্বীয় বয়সের বংসর 
সংখ্যায় ৬৩টি খরং ননী (দঃ) নিজ হাতে গবেহ করিয়াছিলেন এবং অবশিষ্টগুলি আলী (রাঃ)কে 
জবেহ করিতে দিয়াছিলেন। অভঃপর প্রতিটি উট হইতে সামা অংশ গোশত একত্র করতঃ উহ। 
পাকাইয়া নবী (দঃ) ও আলী (রা!) উভয়ে তাহা আহার করিয়াছিলেন । এই সব তথ্য 
মোছলেম শরীফের হাদীছে বণিত আছে। সেমতে দেখা যায় আলী (রা?) কোরবানীর 
পণ্ড সঙ্গে আনিতেও নবী ছাম্াল্লাছ আলাইহে অসাল্লামের শরীক ছিলেন। উহা জবেহ 
করা এবং আহার করায়ও তাহার ie ছিলেন। তদ্পর্ি ৮১৬: হাদীছে ইহা ও স্গ্টভানে 
উল্লেখ হইয়াছে যে, নবী (দ:) আলী (রাঃ)কে কীয় কোরবানীর পশুর নধ্যে শরীক ব। 
অংশীদার করিয়া নিয়াছিলেন! সুতরাং আলী (রাঃ) কোরবানী পশ্ড সঙ্গে অনলম্বনকারী 
গরিগণিত হইয়াছিলেন, তাই এহরাম ভঙ্গের নির্দেশ ভাহার পুতি হয় নাই; তাহার জগ 
এহরাম অবস্থায় থাকারই নির্দেশ ছিল যেরূপ ননী (দে?) ছিলেন ছাহাবী আবু সুগার 
এনস্থ! তদ্রপ ছিল না, তিনি কোরবানীর পশু সঙ্গে অধলপনকারী ছিলেন না, ভাই সকলের 
ন্যায় ভাঁহাকে এহরাম ভঈ করিতে হইয়াছিল. কারণ, এ বৎসর কোরবানীর পশু সঙ্গে 
পাক! না থাকার উপরই এহরাম রাখা বা ভপ্প করা আরোপিত ছিল। 


হতেভাল সগর 
আল্লা তায়ালা কোরআন শরীফে বলিয়াছেশ- 
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নর্থ হজ্জ (তথ হজের এহরাম ) সম্পাদন করার ভন একাধিক নির্দিষ্ট মাখ আছে।, 
“যে ব্যক্তি এ মাসের মধ্যে হঞ্জের এহরাম বানিয়।, নেয় তাহার অব কতব্য হইবে, সে যেন হজ্জ 
৩থা এহরাম অবস্থায় স্বামী-্রী সুলভ ব্যবহারের তথা মূখে উচ্চারণও ন! করে এবং কোন 
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প্রকার শরীয়ত বিরোধী কার্য্য না করে এবং কোনরূপ ঝগড়া-বিবাদে লিপ্ত না হয় । 
( যদিও হচ্জের বিশিষ্ট কাৰ্য্যসমূহ জিলহজ্জ মাসের ৫1৬ দিনে মাত্র অনুষ্ঠিত হইয়] থাকে, তথাপি 
যখন এহরাম বাধা হইয়াছে তখন হইতেস্টু সে হজ্জের মধ্যে পরিগণিত হুইবে )। (২ পাঃ ৯ রঃ) 
আল্লাহ তায়ালা আরও বলিয়াছেন-- রা 
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অর্থ--কাফেরর! আপনাকে (বিব্রত করার জন্য) জিজ্ঞাসা করে প্রতি মাসেই চন্দ্রের 
হধ্যে (ছোট বড় হওয়ার বিরাট) পরিবর্তন কেন হইয়া থাকে? আপনি বলিয়। দিন, 
এই পরিবর্তনের দ্বারা (মাস সৃষ্টি হইয়া থাকে; মাসের দ্বারাই) বিশ্বাবাসী তাহাদের ক্রিয়। 
কার্ধাসমূহের হিসাব স্থির করিয়া থাকে এবং হজ্জের সময়ও উহার দারাই নির্ধারিত হয় । 
টয়া | (১২ পার। ৮ রুকু ) 

ee আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (বাঃ) বলিয়াছেন, হজ্জের মাস এই- শাওয়াল, জুল্কাদাহ 
এবং জুল্-হেজ্ঞার, প্রথম দশ দিন। | | 

কউ আবদুললাহ ইবনে আববাস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, চুন্নত তরিকা এই যে, হজ্জের 
মাসের পূর্বে এহরাম বীধিবে না। | 

- € ওসমান (রাঃ) এহরামের অন্য নিদিষ্ট সময়ের ন্যায় নির্দিষ্ট স্থানের প্রতিও লক্ষ্য 
রাখার পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি নির্দিষ্ট মীকাতের পুর্বে শা স্থান হইতে এহরাম বীধ। 
মকরূহ বলিয়াছেন। | 

| | হজ্জের প্রকার 

হন্দ তিন প্রকার- (১) হজ্জে এফরাদ, (২) হজ্জে কেরাণ, (৩) হজ্বে তামাত্তো' | 
নিয়াত করা তধা এহরাম বাধার সমর শুধু হন্দেরই এহরাম বাধ। এবং শেষ পর্য্যন্ত শুধ 
হজ্জের কার্যাবলী সমাপন করা উহাকে হজ্জ্রে-এফ্রাদ বলে । 

নিয়ত করা ও এহরাম বাধার সময়েই হঞ্দ ও ওমর। উভয়ের নিয়্যত ও এহরাম 
একত্রে হইলে, কিন্ব৷ প্রথমে হজ্জ ব ওমরা একটির নিয়্যত ও এহরাম বাধিয়। উহার কাৰ্য্য 
আরস্তের' পূর্বে. :যে কোন, সমর এমনকি মকায় গৌছিয়।ও অপরটির নিয়্যত সপে করিয়া 
নিলে উহাকে হজ্জে-কেরাণ বলা হয়। ইহার জন্য অতিরিক্ত কাজ হইল--হজ্জের কর, 
ওয়াঞধেব, সুন্নত তওয়াফ ছাড়া অতিরিক্ত ওমরার নিয়তে সাত চকর তওয়াফ করা এবং 
হজ্জের ওয়াজেব . ছ'ফা-মারওয়া সানী ছাড়াও অতিরিক্ত ওমরার নিয়তে সায়ী করা, 
আর. ১০ই জিলহচ্জ, নিয়মিত কোরবানী ছায়া হঞ্জে-ক্কেরাণের নিয়্যতে কোরবানী করা। 
আরও প্রকাশ থাকে যে, হজ্জে ক্ধেরাণকারী. ওমরা ও হজ্জ উভয়ের এহরাম এক সঙ্গে রাখিয়াছে, 
তাই হজ্জ সমাপ্তির পূর্বে ওমরার তওয়াফ ও ছায়ী করার পরও এহরাম;বস্থায় থাকিবে । 
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সমুহের মধ্যে ওমরার নিয়্যতে তওয়াফ, ছায়ী করার পরে হজ্জের এহরাম বাধিয়া হজ্জের 
দিন সমূহে হজ্জ সমাপন। করা হইলে উহাকে হজ্জে-তামান্তো' বল। হয়। প্রকাশ থাকে যে, 
হজ্দে-তামান্ডোতে যেহেতু ওমরাঁর এহরামের সঙ্গে হজ্জের এহরাম গাকে নাঃ তাই 
ওমরার কার্যাবলী তথা তওয়াফ ও ছায়ী করিয়াই (সাধারণ অবস্থায় ) চুল ফেলিয়া এহরাম 
খুলিয়া নিবে এবং ৮ই জিলহজ্জ মিনায় যাত্রার পূর্বে হজ্জের এহর।ম বাঁধ! পর্যন্ত এহরাম 
বিহীনই . থাকিবে । হজ্জে-কেরাণের গ্যায় এক্ষেত্রেও হঞ্জে-ত।মান্তোর নিয়তে কোরবানী 
করিতে হুইরে.। হজ্জে-ক্ধেরাণ ও হজ্জেতামান্তোর মধ্যে পার্থক্য ছুইটি--€১) হজ্জে-কেতাণ 
হজ্জ ও ওমরা উভয়ের নিয়ত প্রথম হইতে বা কাধ্য আরওের পুর্বে একত্রিত হয়, পক্ষান্তরে 
হন্দে-তামাত্তো’তে প্রথম হইতে শুধু ওমরার নিয়্যত করা হয়; ওমরা শেষ করিয়। তারপর 
হজ্জের এহরাম ও নিয়্যত করা হয়। (২) হজ্জে-কেরাণে এহরাম বাধিবার পর মধ্যভাগে 
এহরাম খোলার কোন বাবস্থা নাই, হজ্জ সমাণ্ডেই এহরাম খুলিবে, তাই ইহাতে দীর্ঘ দিন 
এহরাম অবস্থায় থাকিতে হয় যাহা একটি এবাদৎ এবং কষ্টসাধ্য হওয়ায় অধিক ছওয়াবের 
ভামল। . পক্ষান্তরে হজ্জে-তামান্তোতে মক্কায় পৌছিয়া ওমরার তওয়াফ, ছায়ী করত: 
চুল. ফেলিয়া এহরাম খুলিয়া ফেল] হয়, পুনরায় ৮ই জিলহজ্জে ছুই দিনেন ভন্গা এহরাম 
বাধিতে হয়_ইহাই সাধারণ তামান্তো-এর নিয়ম । | 

অধিক এবং সাব্যস্ত রকমের প্রমাণ অনুসারে হযরত রসুলুল্লাহ ছালালচ আলাইহে 
অসাল্লামের বিদায় হজ্জ, হজ্জে-কেরাণ ছিল। হানফী মজহাব মতে হচ্জে-কেরাণই সর্বোত্তম 
কিন্ত . হজ্জের তারিখের অধিক পূর্বে এহরাম বাধা হইলে সে ক্ষেত্রে হচ্জেকেরাণ এব! 
হচ্দে-এফরাদও সক্ষটাপুর্ণ ও ভয় সঙ্কুল; এমতাবস্থায় হজ্ছে-তামান্তে' করাই কর্তব্য, ইহ 
হচ্দে-এফরাদ হইতে উত্তমও বটে। | 

৮১৯৯ । হাদীছ ইবনে, আব্বাস (রাঃ) বর্ণন। করিয়াছেন, অন্ধকার যুখে আরবের 
লোকদের আকিদা ও বিশ্বাস এরূপ ছিল যে, হজ্জের মাস সমূহের ১ যে কোন দিনে ওমরা 





৷ = হজ্জের মাস সমূহ হইল--শাওয়াল, ছিলকদ ও জিলহাজ্দর দশ তারিখ পর্যন্ত । হজের 

মুন কার্ধা--আয়াফায় অবস্থান শুধু নয় তারিখেই নির্ধারিত; অপর মুল বার্য্য তথা হজ্জের ফর 
নিয়তে তওয়াফ, ইহার ক্ষন্ত নিয়মিত সময় দশ তারিখ গুধু সহজ করার উদ্দেশ্যে ; ইহ! পরে 
করিলেও ভায়েঘ হয়। এতদসত্বেও হজ্জের মাস শাওয়াল হইতে ধর! হইয়াছে, কারণ মানুষ ৰ্‌ 

দুর-ছুয়াস্ত হইতে হজ্দ করিতে আসবে; তাহাদের জন্য মক্কা হইতে বহু দুরে দুরে বিভন্ন দিকে 
বিভন্ন স্থান "মীকাতর্মগে শরীয়ত কতৃক নিষ্া'রত রহিয়াছে । তথা হইতে হজ্জকারীগণকে বাধ্যতা- 
মূলক -এহরাম বাধিয়া আসিতে রি সেই এহরাম অবশ্যই হজের মল কা) আদায়ের দি 

| | | অপর পৃষ্ঠায় দেখুন ) | 
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করা প্রত্যেকের জন্যই অতি বধ জঘন্য প’প । তাহারা বলিত, হঃজ্জের দীর্ঘ ছফরে ৯? 
উটের. পৃষ্ঠের ঘা সুস্থ হওয়ার এবং আস্তি দূর হওয়ার পর-জিলহচ্দ মাসের পরে আরও 
একমাস ভতিক্রান্ত হওয়ার পর .ওখুরাকারীর জন্য ওমরা শুদ্ধ হইবে। উক্ত গছিত আকিদা 
চিরতরে খগ্ডন-উদ্দেশ্ে নবী (দঃ) বিদায় হজ্জ উপলক্ষে জিলহজ্জ মাসের চার তারিখে 
ভোরে মক্কায় পৌছিয়াই সকলকে তাকিদ৮ দিলেন তাহাদের হজ্জের এহরামকে ওমরায় 
পরিণত করার ত্ন্ত। 


হজ্জের দিন নিকটবর্তী অবস্থায় হজ্জের এহরাম ৬৯ করিতে ছাহাবীদের মনে আতঙ্ক 
হইল; তাহার! পুনঃ ছিজ্জাসা করিলেন, ইয়া রন্ুলাল্লাহু ! এহরাম ভঙ্গ কি রকমের Ue 1 
হষরত (দঃ) ) বলিলেন, ূর্ণরূপে এহরাম ভগ করিতে হইবে । 


ব্যাখ্যা ঃ 2 উল্লিখিত শৃত অন্ধকার যুগের আকিদাটি ইসলাসী বিধানের পরিপস্থিত ছিলই, 
অধিকন্ত উত্তম প্রকারের হজ্জ হজ্ছেকেরাণ ও হজ্ছে-তাসাত্তো' এরও অন্তরায় ছিল। 
মোসলমানগণ সঠিক বিধান ও ম্আলাহ সাধারণভাবে জ্ঞাত ছিল; বিদায় হজ্জ যাহা 
হজ্জের মাসেই ছিল--ও সময়. হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্পাগ এবং আরও 
অনেকে হজ্জের সহিত ওমরার নিয়্যত করিয়াছিলেন, অনেকে শুধু ওমরার এহরাষ বাহিয়। 
ছিলেন। কিন্তু উল্লিখিত ভ্রান্ত আকিদাটি এত দৃঢ় এবং প্যাপক ভাবে প্রচারিত ছিল 
যে উহ! খশুনের জন্য নবী (দঃ) উহার বিপরীত বিরাট আলোড়ন সষ্টির প্রয়োজন বোধ 
করিলেন। সেই পরিপ্রেক্ষিতে নবী (দঃ) তাহার লক্ষাধিক সঙ্গীদের মৃষ্টিমেয় সংখ্যক লোক 
ঘাহাদের সঙ্গে কোরবানীর পণ্ড ছিল ডাহা ছাড়! ব্যাপকভানে সকলকে নিজ নিজ হজ্জের 

“হরাম ভঙ্গ করতঃ ওমরায় পরিণত করার আদেশ করিলেন। শঙ্কা হইতে ৯1১০ গাইল 
ব্যবধানে “সারেফ” নামক মঞ্জিলে অবতরণ করিয়! ননী (দঃ?) এই আদেশ জারী করেন 
এবং মক্কায় পৌঁছিয়া উহার প্রতি পুনঃ পুনঃ তাকিদ দেন; উহাতে বিরাট ঢাঞ্চল্যের 
সৃষ্টি, হয় যাহার বিবরণ পরবর্তী হাদীছে আসিতেছে । শেষ পর্যন্ত লক্ষ লোকের হজ্দের 
এহরাম ভঙ্গ করতঃ ওমরায় পরিণত করিয়া হজ্জের মাসে ওমর। করার বৈধতা প্রতি! 
করা হয় এবং এসব লোকের হজ্জ, ইজ্জে-তামাতে। রূপে আদায় হয়। হজ্জের এহরাম 








স্থইতে বহ পূর্বে এয়ষ্ঠিত ইটনে : কারণ এহরামের নির্ধারিত স্থান, তথ! "সীক্কাত” সমূহ মক! 
হইতে বছ দুর অবস্থিত । এহরাম হজ্জের সরপ্রথম ফাঙ--এই কাজটি বদি হয্যের সময়ভুক্ত মা. 
চয় ওবে তাহা আবুণ্ধর দেখাইবে, তাই এহরামের সাধারণ সম্তাব্য সময়কে হজ্জের সময়ের 
গণ্ডিভুক্ত করার জন্য শাওয়াল যাস হইতে হজ্জের সময় গণ্য করা হইয়াছে । ইহা পূর্ব হইতেই, 
প্রবর্তিত ছিল, এমনকি অন্ধকার যুগে কাফেরদের মধ্যেও ইহা চলিত ছিল । কোরআন শরীফে 
২ পাঃ ৯ রুকুতে যে উল্লেখ আছে--হজ্জের সময় হইল কতিপয় নির্ধারিত মাস” উদ্বার উদ্দেশ্য 
এইযে, শরীয়ত কর্তৃক উক্ত মাস সমূহই . হজ্জের .কার্ধ্যাধলীর ভন্সা নিদিষ্ট হইয়াছে । 
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এইরাপে ভঙ্গ করিলে সাধারণ বিধান মতে কাফ-ধারা আদায় করিতে হয়, কিন্তু এ বৎসর 
পুসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের আদেশে এহরাম ভঙ্গলারীরা উক্ত কাফফারা 
হইতে রেহায়ী পায়! 

৮২০। হাদীছ [_গ্রাবের রো) বর্ণন। করিয়াছেন, বিদায়হজ্জে আমরা নবী ছাল্লাল্লাণ 
আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গা ছিলাম । আমাদের পার সকলেই হজ্জে এখরাদের ছিল। 
আমরা “লাব্নাইকা বিল-হজ্জে” বলিয়া স্পষ্টরপে হচ্ছের উল্লেখ বুরক এহরাম বাধিত। 
ছিলাম। আমাদের কাহারও সঙ্গে কোরধানীর পক্ত ছিল না শুধুমাত্র ননী দঃ) ও 
তাল্হা (রা?) (এবং আর কতিপয় নগণ্য সংখ্যক লোক ৷ ছাড়া । আলী (রা?) ইয়ামান 
ঠহঁতে আসিগাছিলেন, তাহার সঙ্গেও কোরবানীর পশু ছিল। (খাহাদের সঙ্গে পণ্ড ছিল 
শা তাহাদের) সকলকে নবী দেঃ) আদেশ করিলেন, ভোনরা বাইতুল্লাহ শরীফের তওয়াফ 


~~ 


ও ছাফা-মারওয়ার সামী (তথা শুধু ওমরা) আদায় করিয়া চুল কর্তন পূর্বক হজ্বের এহরাখ 
৪ করিয়া ফেল, ৮ তারিখে পুনঃ হজ্জের এহ্রাম বাধিনে | এই ভাবে তোমরা যে, হজ্জের 
নিয়াত করিয়া! আসিয়াছ উহাকে হজ্জে-তামান্তো'রপে বপাসন্তরিত কর।  ছাহাবীগণ আরও, 
করিলেন, আমরা বর্তমান এহরামকে ভাঙ্গিয়। হজ্জে তামান্ডেগএর মরার পরিণত কহিব 
ক্িপ্ূপে, অথচ আমরাত এহরাম বাধিবার সময় স্পষ্টরাগে হজ্জের এহরাম বলিয়া মিদি্ 
পরিয়াছি। নবী (দঃ?) বলিলেন, আমি যাহা আদেশ করিয়াছি তাহা তোমাদের অবশ্য 
বর্তল্য 8. আমি কোরবানীর পণ্ড সঙ্গে না আহিলে আমিও তোমাদেন্ ন্যায় এহরাম 
ভঙ্গ করতাম । অনেকের মনে এপ সক্ধোচেরও উদয় হইল যে, হজ্জ আপনের দিন সম্মুখে 
আগত, আগর এখন এহরাস ভগ ধরিয়া সাধারণভাবে আও ব্যবহার করিতে পারি-- 
'সমতে স্ত্রী বাবহার করার সঙ্গে সঙ্গে হজ্জ সমাপনে মিনায় যাত্রা করিব; ইহা কিরপ হইবে ? 
এই গন ইতঃসুতার সংবাদ শবী ছাল্লাল্লাছ আলাইহে আসাঙগামের গোচরীভূত হইল । নবী দে) 
ভাষণ দানে দাড়াইলেন এনং বলিলেন, আমি সংবাদ পাইয়াদি, অনেকে এই, এই কণ। 
বপিতেছে। আল্লার কলম--আমি নেক কাকে তোমাদের চেপে বেশী ভালবাসি এবং 
আল্লাহ ভায়ালাকে বেশী ভয় করি । (ভ্রান্ত আফিদা খগ্ডনের জন্য এহরাশ ভঙ্গের) যে 
প্রয়োজনীয়তা. আমি পারে অনুভব করিয়াছি ভাহ। পূর্বে অগ্গুভব করিলে আমি কোরবানীর 
পণ্ড সঙ্গে আনিতাম না এবং আমার সঙ্গে এ পণ্ড ন। থাকিলে অবশ্যই আমিও এহরাম 
ডগ করিতাম। অতঃপর আমরা সকলে আমাদের হন্দের এইরাম ও নিয়্যতকে ওমরার 
রাপাপ্ডরিত করিয়া নিলাম ।  সোরাকাহ ইবনে মালেক (রাঃ) দাড়াইয়া ভিজ্াসা করিলেন, 
ইয়া রস্ুলাল্লাহ ! ইহা (অর্থাৎ হজ্জের মাসে গমর। করার বৈধতা) ওধু আমাদের 
উপস্থিতগণের ল্য, ন।--লেগামত পর্য্যন্ত সর্বদার ক্রহা 7+ হমরত (দঃ) বলিলেন, তোমাদের 
চহাই লয় শুধু, বর: সরদার জা | | 
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৮২১। হাদীছ £--উন্মুল-মোমেনীন হাফছাহ (রাঃ) হইতে বদিত আছে, তিনি জিজ্ঞাসা 
করিয়াছিলেন, ইয়। রস্থুলাল্লাহ ! লোকগণ (আপনার নির্দেশে) তাহাদের হজ্জের এররাম 
ভঙ্গ করিয়া ওমর।য় রূপান্তরিত করিয়াছে, আপনি কি সেরূপ ওমর! করতঃ এহরাম ভঙ্গ 
করিবেন? রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, আমি এহরামকে স্থায়ী করার ব্যবস্থা করিয়া কোরবানীর 
নিদর্শনযুক্ত পণ্ড সঙ্গে আনিয়াছি! সুতরাং কোরবানী না করা পর্যন্ত আমি এহরাম 
ছাড়িতে পারি না । | ্ 

৮২২। হ’দাঁছ ইবনে আব্বাস (রাঃ)কে এক সঙ্গে হজ্জ ও ওমর সম্পর্কে জিজ্ঞাস! 
বরা হইলে তিনি বলিলেন, বিদায়-হজ্জ কালে গামরা সকলেই রনুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু 
আলাইহে আসাল্লামের সঙ্গে এহরাম বাধিয়া চলিলাম; শঙ্কায় পৌছিয়। রসুলুল্লাহ দে?) 
আমাদিগকে তাকিদ দিলেন বে, তোমর। তোমাদের হজ্জের এহর1মকে ওমরায় পরিণত করিয়। 
নেও-_তাহার। ছাড়া যাহারা কোরবানীর পশু সঙ্গে আমিয়াছে। সেমতে আমরা তওয়াফ ও 
সানী করিয়া ( এহরাম ভঙ্গ করতঃ) স্ত্রী ব্যবহার, জাগা-কাপড় ব্যবহার করিলাম । যাহার! 
,কারবানীর পশু সঙ্গে আনিয়াছিল তাহাদিগকে নির্দেশ দিলেন, তাহারা (১০ তারিখে) 
কোরবানী না করিয়া এহরাম ছাড়িতে পারিবে না| অতঃপর ৮ই জিলহজ্জ তারিখে দুপুরের 
পর আমাদিগকে ( এহরাম ভঙ্গকারীদিগকে ) পুনঃ হজ্জের এহরাম বাধার আদেশ করিলেন। 

আঅতপের তামরা হজ্জের কার্যাবলী সমাপ্ত করিলে আমাদের উপর একটি কোরবানী 
ওয়াজেন হুইল যেরূপ কোরআনের আয়াতের নির্দেশ রহিদাছে। এই সময় সকালে একই 
বংসর এক সঙ্গে হজ্জ ও ওমর। উভয়টি আদায় করিল; ইহার বিধান আল্লাহ তায়ালা 
কোরআনে নাষেল করিয়াছেন এবং নদী (দঃ) উহার আদর্শ স্থাপন করিয়া লোকদের জন্য 
উহাকে বৈধ সাব্যস্ত করিয়াছেন। অবশ্য ইহ! মঞ্জাবাসী ভিন্ন জন্য লোকদের জন্যই বৈধ । 
আল্লাহু তায়ালা বলিয়াছেন--“ইহ! (তথা হজ্জ ও ওমরা এক সঙ্গে করা) শুধু মাত এ 
লোকদের জঙ্ঠ যাহাদের পরিবারবর্গ সন্ধা নিবাসী না হয়" (২ পা? ক )1 

মছআলাহ £ যে প্রকার হজ্জের নিয়্যত ও এহরাম বাধা হয় এহরাঘ বাধাকালীন 
“লাব্বাইক।” পড়িতে উহার উল্লেখ করা উত্তম ৷ সথা হজ্জে এফবাদকারী বলিবে-- 

012 ৪9৮6৯ 
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এবং হঞ্ঞে-তামান্তোকারী বলিবে 
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মঙ্ক। শরীফে প্রবেশের পুর্বে গোছল করা 
_ ৮২৩। হাদীছ £-_" আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) (হরম শরীফের নিকটবর্তী আসার 
পুর্ন পধ্যন্ত শুধু তল্ধিয়া পড়িতেন, কিন্তু) হরণ শরীফের নিকটবর্তী হইলে পর (শুধু) 
তল্বিয়া পড়িতেন ন৷ (বরং অগ্ঠান্ত দোয়া-দরূদ পড়ায়ও মশগুল হইতেন ) এবং “জি-তুয়া” 
নামক স্থানে রাত্রি যাপন করিতেন । তথা ফজকের নামাজ আদার করিতেন, অতঃপর গোসল 
করিতেন । - তিনি বর্ণনা করিতেন যে, নবী ছাল্লাল্লাহ আলাইহে অসাল্লাম এইরূপ করিয়াছেন। 


কোন্‌ পথে মক্কায় প্রবেশ করিবে 
৮১৪। হাদীছ $= আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন। রসুলুল্লাহ 
ছাল্লাল্লাছু আলাইছে অস্ল্লাম মন্ধা শরীফে ছানিয়াতুল-ও'ল্ইয়া-উদ্ধ প্রান্তের “কাদা' 
নামক পথে প্রবেশ করিয়াছিলনে এবং ০ প্রান্তের পথে বাহির 
হইয়া আসিয়াছিলেন। 


বাইতুল্লাহ শরীফের প্রতিষ্ঠা 


আল্লাহ্‌ তায়ালা ফোরআন শরীফে বলিয়াছেন-- 
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অর্থ--এই বিষয় লক্ষ্য রাখিও যে, আমি বাইতুল্লাহ শরীফকে বিশ্ব-মানবের ভ্য 
এবাদতের স্থান এবং শাস্তি ও নিরাপত্তার স্থানরূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছি। এবং এই 
আদেশ করিয়াছি যে, ধিশেধরূপে মকামে-ইব্রাহীমের নিকটবর্তী স্থানে নামায আদায় কর। 
আর ইত্রাহীম ও ইসমাঈলকে আদেশ করিয়াছিলাম যে, আমার ঘরকে পাক-পবিত্র রাখ 
তওয়াফকারীদের জন্য, তথায় এবাদতরত অবস্থানকারীদের জন্য এবং নামায আদায়কারীদের 
জন্য । ইহাও স্মরণ রাখিও যে, ইত্রাহীয় (আঃ) প্রার্থন। ফরিয়াছিলেন--হে পরওয়ারদেগার ! 
এই শহরটিকে শাপ্তিময় ও নিরাপত্তার স্থান বানাইয়া দাও এবং শহরবাসীদের মধ্যে যাহারা 
আল্লাহ ও শেষ দিনের উপর বিশ্বাস স্থাপনকারী হর তাহাদের জন্য ফল-কলাদি ও খাদ্য 
জব্যের ব্যবস্থা! করিয়া দাও। (কারণ, ইহা এরূপ পাথরময় স্থান যে, উৎপাদনে সম্পূর্ণ অক্ষম ৷) 
আল্লাহ তায়ালা বলিলেন, (ইহছন্্রগতের জন্য আমার ষে নীতি প্রচলিত আছে সেই নীতি 
অনুসারে) জাগতিক জীবনে কাফেরদের জন্যও আমি খাদ্য জোটাইব, কিন্ত পরকালে 
তাহাদিগকে হি বাৰ্যযতঃ দোযখের আজাবে নিক্ষিপ্ত করিব; উহা অতিশয় কষ্টদায়ক জঘন্য 
স্ান। স্মরণ কর, যখন ইত্রাহীগ ও ইসমাঈল (আঃ) বাইতুল্লাহ শরীফের ভিত্তি স্থাপন ও 
দেয়াল প্রতিষ্ঠা করিতেছিলেন তখন তাহারা অতি নআঅতা ও কাকুতি-মিনতির সহিত এই 
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আরাধন! ও প্রার্থন। করিতেছিলেন--হে আমাদের পাদনকর্ত। এভু! তুমি আমাদের এই 
প্রচেষ্টা কবুল কর। তুমি আমাদের প্রার্থন৷ ইত্যাদি সব কিছু অবণ করিরা থাক এবং 
আমাদের অন্তরের এখলাছ--নিফান আগ্রহ-আকাঙ্খা সব কিছু জ্ঞাত আছ। হে প্রভু! 
আমরা--পিতা-পুত্রদ্ব়কে এবং আমাদের বংশধরকে তোগার দাস, তোমার একান্ত অনুগত 
আজ্ঞাবহ বানাও এবং তোমার এই ঘরের হজ্জের নিয়মাবলী শিক্ষা দান কর এবং আমাদের 
সমুদয় গোনাছ-খাভা মাফ করিরা আমাদের প্রতি রহম কর; তুমি নিশ্চয় তওবা 
কবুলকারী দয়ালু। (১ পারা ১৯ রুকু) . 


৮২৫। হাদীছ £--%আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি নবী ছ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে 
অসাল্লামের নিকট জিজ্ঞাস! করিলাম, হাতীমের স্থানটুকু « বাইতুললাহ শরীফের অংশ কিনা? 
হযরত (দঃ) বলিলেন, হা-বাইতুলীরই অংশ। আমি আর করিলাম, বাইতুল্লাহ শরীফ 
তৈয়ারীর সমর এই অংশকে উহার শামিল করা হয় নাই কেন? রনুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু 
আলাইহে অসাল্লাম বলিলেন, ভুমি জান না যে, তোমার বংশীয় কোরায়েশরা যখন এই 
বাইতুল্লাহ শরীফের রঃ নির্গাণের ইচ্ছা করিল, তখন (তাহারা এই পণ করিল যে, হারাম 

ও জুলুম অত্যাচার এবং ভুয়া, লুট ও ডাকাতি ইত্যাদি অবৈধ উপায়ে অজিত ধন-সম্পদ 
এই ঘয় নির্মাণের কার্ধ্যে ব্যয় করিবে না। অথচ সেকালে তাহাদের অধিকাংশ উপার্জন 
এসব উপায়েই ছিল, অতএব) তাহাদের (হালাল) মাল সম্পূর্ণ ঘরের ব্যয় নির্বাহের 
পরিমাণ হইতে কম হইয়া গেল । (তাই তাহারা ঘরের প্রকৃত মাপ হইতে উত্তর দিকে 
কিছু অংশ ছাড়িয়া দিয়! ঘরটিকে ছোট আকারে নির্মাণ করিল এবং এ পরিত্যক্ত অংশট্ুকুই 
হইল হাতীম। আয়েশা রোঃ) বলেন--) আমি জিজ্ঞাস! করিলাম, বাইতুল্লাহ শরীফের 
দরওয়াজা এত উপরে স্থাপিত হইয়াছে কেন? (যে, উহার ভিতরে প্রবেশ করিতে প্রায় 
৫1৬ হাত সিঁড়ির সাহায্যে উঠিতে হয়)। রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, তোমাদের বংশীয় 
লোকেরা এই উদ্দেশ্যে এইরূপ করিয়াছিল যেন বাইতুল্লাহ শরীফের প্রবেশাধিকার নিয়ন্ত্রণ 
কেবলমাত্র তাহাদের হন্তে ন্যস্ত থাকে; যাহাকে ইচ্ছা করিবে প্রবেশ করিতে দিবে, আর 
যাহাকে ইচ্ছা করিবে বঞ্চিত রাখিবে | | | 

অতঃপর রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিলেন, তোমাদের বংশীয় কোরা- 
যেশরা যেহেতু সগ্ভ ইসলামী দলভুক্ত এবং সবেমাত্র অন্ধকার যুগের শৃঙ্খলমুক্ত নবাগত 
মোসলমান-তাই আমার আশঙ্কা হয় যে, বাইঙুল্লাহু শরীফের ঘরের পরিবর্তন সাধন করিলে 
তাহাদের আন্তরে নানাপ্রকার সংশয়ের উদয্ন হইবে। (হয়ত তাহারা মনে করিবে, আল্লার 
রসুল হওয়ার দাবী করিয়া এখন আল্লার ঘর ভাঙ্গিয়া দিল) নতুবা আমি নিশ্চয় 





* এখানে আয়েশা (রাঃ) কতৃক বণিত কতিপয় হাদীছ একত্রে অনুবাদ কর! হইয়াছে। 
১ বাইতুললাহ শরীফ সংলগ্ন উত্তর পার্শ্বে খে দেয়ালে খেরাও কর! স্থানকে হাতীম বাল। 
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বাইতুল্লাহ শরীফের পুনঃ নির্াণ করিতাম এবং ইব্রাহীম আলাইহেচ্ছালামের নিমিত পরিমাপ 
অনুযায়ী হাতীমস্থিত অংশও ঘরের মধ্যে শামিল করিয়া দিতাম এবং উহার দরওরাজা 
নীচ করিয়া দিতাম (যেন সি'ড়ির সাহাষ্য ব্যতিরেকেই উহাতে প্রবেশ করা যায়)। এবং 
(বর্তমান অবস্থার--এক দরওয়াজাবিশিষ্ট না করিয়া ) পশ্চিম দিকে অপর একটি দরওয়াজা 
খুলিয়া কা'বাকে ছুই দরওয়াজাবিশিষ্ট নির্দাণ করিতাম। (কারণ প্রবেশ করার ও বাহির 
হওয়ার জন্য ভিন্ন ভিন্ন দরওয়াজ! হইলে তাহাতে ভীড় এবং বিশৃঙ্খলার হষ্টি হইত না ।) 
(আায়েশ। রালিয়াল্লাহু তায়ালা আনহার ভাগিনা-) আবছুল্লাহ ইবনে যোবায়ের রাঃ) 
খলীফা হইবার দাবী করিয়! মক্কা নগরী এলাকার শাসন ক্ষমতা লাভ করতঃ ৬৪ হিজরী 
সনে যখন বাইতুল্লাহু শরীফের ঘরের পুনঃ মির্াণের আবশ্যকতা অমুভব করিয়! উহার 
পুনঃ নির্মাণ কাৰ্য্য আরম্ভ করিলেন, তখন স্বীয় খালা আয়েশা রোঃ-এর এই হাদীছ অনুসারে 
রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের: অভিপ্রায় অনুযায়ী হাতীমের অংশকে ঘরের 
শামিল করিয়! নীচু আকারের ছুই দরওয়াজাবিশিষ্ট রূপে ঘর নির্নাণ করিয়াছিলেন। 


আয়েশ! রাজিয়াল্লাহছু তায়ালা আনহার এই হাদীছ ও বর্ণনা ডাহার আপন ভাগিনা 
ওরওয়ার মাধ্যমে বর্ণনাকারী এধীদ ইবনে কমান বর্ণনা করিয্নাছেন যে, আবছুল্লাহ ইবনে 
যোবায়ের (রাঃ) যখন বাইতুল্লাহ শরীফের পুনঃ নির্মাণ কার্য আরম্ভ করিয়াছিলেন তখন 
আমি ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলাম । আবছুল্লাহ ইবনে যোবায়ের পো স্বয়ং এই কাধা 
পরিচালনা করিলেন। তিনি ইত্রাহীম আলাইহেচ্ছালাম কতৃক প্রতিষ্ঠিত ভিঙিমূলের চিহ্ন 
খুজিয়া বাহির করার জন্য খনন কার্য ঢালাইলেন, কিন্তু কোন চিহ্ন পাওয়া যাইতেছিল 
ন!, তাই তিনি বিচলিত হইতেছিলেন। অবশেষে মানুষ পরিমাণের দেড়গুণ খনন করার 
পর বড়বড় পাথরে নিমিত ভিত্তিমূল দৃষ্টিগোচর হইল ৷ বর্ণনাকারী বলেন-_আমি স্বয়ং 
নিজ চক্ষে এ ভিত্তি দেখিয়াছি; উহার পাথরগুলি উটের পিঠের শ্যায় ছিল। 


এই প্রত্যক্ষদর্শী বর্ণনাকারীর শাগের্দ জরীর রে) বলেন, আমি খ্বীয় ওত্তাদকে জিজ্ঞাসা 
করিলাম, এখনও কি আপনি এ ভিত্তিমুলের স্থানটি আমাকে নিদিষ্ট করিয়া দেখাইতে 
পারিবেন? তিনি বলিলেন, এখনই চল তোমাকে দেখাইব। তখন আমি তাহার সঙ্গে 
হাতীমের ঝেষ্টনীর ভিতর প্রবেশ করিলাম। তিনি একটি স্থান দেখাইয়! বলিলেন, এই 
দানে সেই ভিত্তি অবস্থিত। | 

জরীর (রঃ) বলেন-আমি এ ভিত্তিস্থান হইতে বর্তমানে নিনিত বাইভুল্লাহ-ঘরের সীমার 
মধ্যবতী স্থানটুকুর পরিমাপ করিলাম, তাহাতে আমার অনুমান হি স্থানটি রি উত্তর 
দক্ষিণে ) ছয় হাত পরিমিত দীর্ঘ হইবে। 


ব্যাখ্যা £-হযরত নূহ আলাইহেচ্ছালামের যমানায় ক্ৰোধাম্বিত এশ্বরিক শক্তিতে পরিচালিত 
সর্বগ্রাসী তুফানের ধ্বংসলীলা সমগ্র বিশ্বের ধ্বংস সাধন করার সঙ্গে সঙ্গে বাইতুল্লাহ 
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শরীফের পুর্ব নিমিত ঘরেরও বিলুপ্তি সাধন করে। যঘেরপ আল্লাহ তায়ালার কুদরতের 
নিদর্শন আপদ-বিপদ, রোগ-ব্যাবি, পীর-পরগান্বর, নবী-্নসুল সকলকেই গ্রাস করিয়। থাকে। 
আল্লার কুদরত সর্বতোমুখী, তাই বাইতুজার ঘর বিলুপ্ত হইল বটে, কিন্তু আল্লার কুদরত 
আবার উহার বিশিষ্ট বিশিষ্ট দ্রব্যাদিকে হেফাজতও করিয়াছিল । অতঃপর সর্বপ্রথম আল্লাহ 
তায়ালার নির্দেশে ইন্রাহীম আঃ) ও তীয় পুত্র ইসলাঈল (আঃ) এ ঘরের পুনঃ নির্াণ 
করেন। অতঃপর হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাঘের নবুওয়ত প্রাপ্তির পুর্বে 
কোরায়েশগণ কতৃক উহ! পুনঃ নিমিত হয় এবং ছোট আকারে নিমিত হয, ঘাহার ঘটনা 
উল্লিখিত হাদীছে বণিত আছে । তৎপর আবদুললাহ ইবনে যোবায়ের (রাঃ) কতৃক সঠিকরূপে 
স্বর্ণ মাপে পুনঃ নিমিত হয়। কিন্তু আবদুল্লাহ ইবনে যোবায়েরের ক্ষমতার পতনের পর তাহার 
প্রতিদন্দ্ী আবহুল মালেক ইবনে মারওয়ানের প্রতিনিধি হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ ভাবিল, 
বিশ্ব-শ্রেন্ঠ চির জাগরুক এই নিদর্শন আমাদের শত্রু কতৃক প্রতিষ্ঠিত রূপে কায়েম থাকা 
আমাদের পক্ষে ভাল হইবে ন!। এই ভাবির সে স্বীয় আমীরের আদেশ লইয়া এ ঘর 
ভাঙ্গিয়া পুনরায় কোরায়েশদের নিমিত আকারে তৈরী করে। যুগের পরিবর্তন সাধনফারী 
শক্তির ধ্বংসলীলার জোত প্রবাহে এ সমস্ত দাম্ভিক ব্যক্তিরা তু-পুষ্ঠ হইতে বিলীন হইয়া 
গেলে 'অন্যান্ত রাজা-বাদশাহদের মধ্যে বাদশাহ হারুনুর-প্রশীদ বা অন্য কোনও বাদশাহ 
হাজাজ কতৃক কোরায়েশদের নিগিত আকারে তৈরী ঘরকে পুনরায় ভাঙ্গিরা আবহছুল্াহ 
ইবনে যোবায়ের (রাঃ?) কর্তৃক হযরত বুসুলুললাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের অভিপ্রায় 
অনুসারে নিগিত ঘরের আকারে তৈরী করার ইচ্ছা করিয়! আলেম সমাজের মতামত 
প্রার্থী হইলেন । তদানীত্তন শদীনাবাসী খ্যাতনামা ইমাম মালেক রে) বিশেষ দৃঢ়তার 
সহিত ইহাতে বাঁধা প্রদান করিলেন এবং ধলিলেন, এইরূপ করিতে খেলে বাইতুল্লাহ 
শরীফ অবশেষে রাঞ্জা-বাদশাদের খেল্নার বস্তুতে পরিণত হইয়া যাইবে । ইমাম মালেকের 
এই ধিজ্ঞোচিত উক্তি সেই সময় হইতে আজ পর্ম্যন্ত বিশ্ব-যোসলেমের নিকট অখণ্ডনীয় 
বিষয়রূপে গ্রহণীয় হইয়া আসিয়াছে । তদবধি আজ যুগযুগান্তর পর্যন্ত বাইতুল্লাহ শরীফের 
ঘর সেই হাজ্জাজ কতৃক কোরায়েশদের নিমিত ছোট আকারে তৈরী অবস্থায়ই রহিয়াছে। 
বর্তমানেও উহা : এক দরওয়াজাবিশিষ্ট উচু দরওয়াঞ্জাযুক্ত রহিয়াছে এবং হাতীমও পূর্বের 
ন্যায় বিগ্ধমান রহিয়াছে যেরূপ রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের যমানায় 
কোরায়েশদের নিমিত অবস্থায় ছিল। (ফতগুলবারী ) 


হরম শরীফের ফজিলত 
আল্লাহ তায়ালা কোরআনে রসুলুল্লাহ (দঃ)কে শিক্ষা দেওয়। উক্তির উদ্ধৃতি দানে সা 


৫6 ৮ € শা তা পালা পি পা Ge LIAN Ae 


gi এ JS 4), Lge > ৩০০ ৪১441 ৮৩০ ৩১) ৩4০11 ও Syl 1 


(AGTH রি নিক www.almodina.com0® 


A ASIA OAS পা OA A 5 পা 


অর্থ: আপনি ঘোষণা টন বরে bi হই গছি যে, আমি যেন এ সর্ষ- 
শক্তিসান প্রভুর এবাদৎ-বন্দেগী ও দাস অবলম্বন করি যিনি এই মহান নগরীর প্রভু, 
যিনি এই মহান নগরীকে অতি উচ্চ ম্ধ্যাদা দান করিয়াছেন এবং সমস্ত চীজ-বস্ত 
একমাত্র মালিক তিনিই । আমি ভাহার অনুগত থাকার জন্য আদিষ্ট হইয়াছি ( ২০ পাঃ ৩রুঃ)। 

আল্লাহ তায়ালা আরও বলিয়াঁছন - 

৬ i u I পাপা পাপা AIS ৪ আপাত এ পাপ 
57 snd ১০ ৩1)০১ ধা এক চপ ৩-) ০০০৭ «st 
পা ক পানি পা পা ASIA পা (পা GIG Aw 
- 3D ৯5 1 & ০) 5 0 ১-) ০১৮ 

অর্থ £-(আমি মক্াবাসীদের প্রতি কত কৃপাই না করিয়াছি! দেখ") আমি কি 
তাহাদিগকে এমন এক নগরীর অধিকারী. করি নাই-যে নগরী অতি মহান মধ্যাদা সম্পম, 
শান্তিময়, নিরাপত্তার স্থান-_যে নগরে আমার কৃপায় দেশবিদেশের সর্বপ্রকার কল-ফুলাদি 
আমদানী হইরা থাকে? কিন্ত পরিতাপের বিষয় তাহাদের অধিকাংশই নিবোধ | 
(সত্যিকারের জ্ঞান তাহাদের নাই, নতুবা তাহার! এরূপ কৃপাময় দগ্নাল মাবুদের বিদ্রোহিত। 
করিত না)। (২০ পাঃ৯ রঃ) ূ 

৮২৬। হাদীছ 2 ইবনে আববাস (রাঃ) হইতে বণিত আছে, মন্ধ। বিদ্বগের দিন নবী 
ছাল্লাল্লাছ আলাইহে আসাল্লাম স্বীয় ভাষণে বলিলেন, মিশ্টয় আল্লাহ তায়ালাই মক্কা 
এলাকাকে পবিত্র হরম শরীফ সাব্যস্ত করিয়া! দিযাছেন-সগ্ধ আকাশ ও ভুমণ্ডল স্থ্টি 
করার দিন হইতেই। অতএব আল্লাহ তায়ালার সেই সাব্যস্ত অনুসারেই উহা সেইরূপ 
পবিত্র হরম শরীফ হওয়া অক্ষ থাকিবে কেয়ামত পর্য্যন্ত । সেখতে এ এলাকায় যুদ্ধ-বিগ্রহ 
আমার পূর্বেও হালাল ছিল না এবং আমার পরেও কাহারও জন্য হালাল হইবে না। 
একমাত্র আমার পক্ষে শুধু এক দিনের আষ্টা সময়ের জন্য আল্লাহু তায়ালার তরফ 
হইতে উহা। হালাল করা হইয়াছিল। (সেই সময়ের পর মুহূর্ত হইতে পূর্বের ন্যায় কেয়ামত 
পর্য্যন্ত উহা হরম শরীফ পরিগণিত থাকিবে ।) উহার কোন গাছের একটি কট! ভাঙ্গাও 
নিষিদ্ধ, উহার কোন বন্য জত্তকে তাড়া করাও নিষিদ্ধ এবং উহার পথে পাওয়া কোন 
সস্ত, মালিকের সন্ধান লাভের শুন্য বিশেষজপে ঢোল-শোহরত করার উদ্দেশ্য ব্যতিরেকে 
উঠাইয়া লওয়াও নিষিদ্ধ। উহার কোন ঘাস-পাতা। তৃণ-লত। ছি করাও নিষিদ্ধ ৷ তখন 
আববাস (রাঃ) বলিলেন, ইরা রসুলামাহ ! “এজখের' নামীয় ঘাসকে এই নিষেধাজ্ঞার বহিভূতি 
রাখুন; কারণ উহা আমাদের গৃহের জন্য এবং কর্ণকারদের জন্য বিশেষ প্রয়োজনীর | 
নবী (দঃ) বলিলেন আচ্ছা--এন্রখের ঘাস এই নিষেধাজ্ঞার বাঠিরেই থাকিল। 
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বিশেষ দ্রব্য ৫--বন্য জন্ত তাড়া করার মধ্যে ইহাও শামিল যে, কোন একটি পণ্ড 
না পক্ষী কোন ছায়া স্থলে বিশ্রাম নিয়াছেঃ তুমি তথায় বিশ্রাম নেওয়ার জন্য উহাকে 
তাড়াইয়! দিবা ইহাও নিষিদ্ধ । 


হরম শরীফের মসজিদে সকলের সমান অধিকার 
আল্লাহু তায়ালা কোরআন শরীফে বলিয়াছেন (১৭ পাঃ ৩রুঃ )-- 


পা কি তা ee ABI AS ow A 


৬১17 ln এ) (5৮ ভা ৬০৬ os ০2 রা 


৬ AAA 


Be কা 
১) Gs ১১! ll, LS 51015 sly ty (5492 


olde 5 sts 

অর্থ ঃ-যাহারা কুফুরী করে এবং আমার (দীনের) রাস্তায় প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে 

এবং মসজিদে-হারামের পথে প্রতিবন্ধকতার স্থষ্টি করে (যেরপ হোদায়বিয়ার ঘটনার মক্কার 

কাফেররা করিয়াছিল ;) যে মসজিদে আমি প্রত্যেকের সমান অধিকার দিয়াছি-নিকটবতী 

বাসিন্দ হউক বা! ছ্ররপ্রান্তের আগন্তক হউক । শ্মরণ প্লাখিও, যে ব্যক্তি এ মসজিদের ব্যাপারে 
অন্যায়ভাবে নিয়ম বিরোধী কাধ্য করিবে তাহাকে কষ্টদায়ক আজাব ভোগে বাধ্য করিব । 


মন্কাস্থিত হযরতের বাড়ী 
৮২৭। হাদীছ £ --=উছাম! ইবনে যায়েদ (রাঃ) (অঙ্ক! বিয়ের ঘটনায় থা! বিদায় 
হজ্জের সময় মক্কা নগরীতে প্রবেশের পূর্ব মুহুর্তে ) ভিজ্ঞাস। করিলেন, ইহ! রাসূলাল্লাহ! 
আপনি আগামী কল্য সন্ধায় প্রবেশ করিয়া! কোথায় অবস্থান করিবেন, আপনার (পৈত্রিক) 
বাড়ীতে অবস্থান করিবেন কি? রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম' বলিলেন, আমার 
পৈত্রিক বাড়ী আছে কোথায়? (চাঁচা আবু তালেবের ছেলে) আক্কীল বাড়ী-ঘর সব 
বিক্রি করিয়! ফেলিয়াছে। | 


ব্যাখ্য৷ £-হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাপ্মর পিতামহ--আবছল মোত্তালেব 
স্বীয় পিতা হেশাম ইবনে আবদে-মনাফ হইতে উত্তরাধিকার সুত্রে একখান! বাড়ী লাভ 
করেন। আবছুল মোত্তালেব বৃদ্ধ বয়সে স্বীয় পুত্রথয়--আবছ্ল্লাহ (হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ)- 
এর পিতা) এবং আবু তালেবের মধ্যে এ বাড়ীখান! বন্টন করিয়া দেন। এ বাড়ীতেই 
হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাগ ভুমিষ্ট হইয়াছিলেন। রসুলুল্লাহ (দঃ) স্বীয় 
পিতার অংশের - উত্তরাধিকারী ছিলেন বটে, কিন্তু তিনি হিজরত করিয়! চলিয়া যাওয়ায় 
তাহার চাচার ছেলে আক্কীল সম্পূর্ণ বাড়ীটি দখল করিয়া বিক্রি করিয়া ফেলে । ৃ 
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হযরতের চাঁচা অবেু তালেবের চার পুত্র ছিল.। আকীল, তালেব, জাফর (রাঃ) ও 
আলী (রাঃ) ৷ তন্মধ্যে জাফর (রাঃ) ও আলী (রাঃ) মোসলমান ছিলেন, আন্কীল ও তালেব 
তমোসলেম। অতএব, কেবলমাত্র শেষোক্ত দুইজন আবু তালেবের উত্তরাধিকারী গণ্য হয়, 
জাফর ও আলী (রাঃ) উত্তরাধিকারী গণ্য হন নাই। (অতঃপর তালেন নিখোজ হইয়া গেলে 
সম্পূর্ণ বাড়ী ঘরের উত্তরাধিকারী একমাত্র আকীল থাকিয়! বার। ) 

ওমর (রাঃ) বলিলেন, উক্ত ঘটনার দ্বারাও এই মহুআলাহ প্রমাণিত হয় যে, মোসলেম 
ও অমোসলেমের মধ্যে উত্তরাদিকারের সম্পর্ক বহাল থাকে না। 


"ইব্রাহীম আঃ)-এর দোয়া 
আল্লাহ তায়ালা কোরআন শরীকে ফরমাইয়াছেন_ 
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অর্থ-শ্মরণ রাখিও, ই্াহীম (রা?) আল্লার নিকট প্রার্থনা জানাইয়! ছিলেন, হে প্রভু ৷ 
তুষি এই (মক্কা) শহরটিকে শান্তিময় নিরাপত্তার শহর বানাইয়া দাও এবং আমাকে ও আমার 
বংশধরকে মুতিপুজা হইতে বীচাইয়! রাখ । হে প্রভু! এসব মুতি বহু মানুষের পথভ্রষ্টতার 
কারণ হইয়াছে । (তাই এই প্রার্থনা জানাইলাম ; তোমার সাহায্য ব্যতিরেকে উহা হইতে ' 
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বাচিতে সক্ষম হইব না। সকল একার মূর্তিপুতা হইতে দুরে থাকার চেষ্টায়) যে আমার 
অনগসারী হইবে সে আমার দলভুক্ত, আমার দোয়া তাহারই জন্য । পক্ষান্তরে যে আমার 
বিষোধী হইবে (সে কাফের হইবে, কাফেরের জন্য ক্ষমার দো। করা যায় না৷) তুমি 
ক্ষমাকারী দয়ালু ৷ (দয়াবলে তাহাদেরে ক্ষমার যোগ্য করিয়া লইয়া ক্ষমা করিতে পার 1) 

হে আমাদের প্রভু! আমি আমার স্ত্রী ও কচি শিশু-পূত্রকে তোমার মর্যাদাপূর্ণ ঘণের 
নিকটবর্তী উৎপাদনে অক্ষম প্রস্তরময় এক নির্জন ময়দানে (তোমার আদেশে ) রাখিয়। 
বাইতেছি। হে প্রভু! তাহাদিগকে নামায কায়েম করার তৌফিক দান করিও এবং এই 
জনশুন্থ ময়দানকে তুমি আধাদ করিয়া দিও এবং ফল-ফুলাদি খাণ্ বস্তুর ব্যবন্ছ। তাহাদের ভন 
করিয়। দিও; এই সব নেয়ামতের অছিলায় তাহারা শোকর আদায় করার সুধোগ লাভ করিবে। 

হে প্রভু! তুমি আমাদের প্রকান্য-অপ্রকাশ্য সব অপন্থাই অবগত আছ। আল্লাহ 
তায়ালার নিকট আসমান-জমিনের কোন বস্তই লুকায়িত নাই । আল্লাহ তায়ালার জঙ্থ 
সমুদয় প্রশংসা যে, তিনি আমাকে বৃদ্ধ বয়সে ইসমাঈল ও ইস্হাক পুত্ৰদ্য় দান করিয়াছেন। 
নিশ্চয়. আমার প্রভু দোয়া কবুল করেন। 

হে প্রভু! তুমি আমাকে এবং আমার বংশবরূুকে নামায কায়েমকারী হওয়ার তৌফিক 
দান করিও। হে প্রভু! আমাদের দোয়া কবুল কর। 

হে প্রভু! তুমি আমার এবং আমার মাতা-পিতার এবং সমস্ত মোমেনগণের (মধ্য হইতে 
ক্ষমার যোগ্যদের ).প্রতি হিসাবের দিন ক্ষমা প্রদর্শন করিও। (১৩ পাঃ ১৮ রুঃ ) 


কাবা শরীফ ইহজগতের স্থিতির ধারক 
আল্লাহ তায়াল! বলিয়াছেন 


করি ওর পাট 
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“সন্মানিত ঘর কা'বা শরীফকে আল্লাহু তায়ালা মানব জাতির স্থিতির ধারক 
বানাইয়াছেন 1” (৭পানা ৩ রুকু ) 

অর্থাৎ যত দিন এই সম্মানিত গুহ ভূপুষ্ঠে বিগ্থমান থাকিবে ততদিনই মানব জাতি 
এবং ইহার অন্য সারা বিশ্বজণৎ বিদ্ধদান থাকিনে। সন্মানিত কা'ব। গৃহের বিলুপ্তির 
ডি ব্যধধানেই মহাগ্রলয়ে ইহজপতের অধসান হইবে । এই তথ্যের অধিক বিবরণ 

'বাইতুল্লাহু শরীফের বিনাশ সাধন” পরিচ্ছেদে দেখুন । | 

৮২৮ । হাদীছ £--অ বু ছারীদ খুদরী (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে 
অসাল্লাম বলিয়াছেন, কেয়ামতের অতি নিকটবর্তী সময়ে ইয়াজুজ-মাডুজ দলের আবির্ভাব 
হওয়ার পরেও বাইতুল্লাহ শরীফের হজ্জ ও ওমর! অনুষ্ঠিত হইবে । যাইতুল্লাহ শরীফের 
হজরত সম্পূর্ণরূপে পরিত্যক্ত না হওয়া পর্য্যন্ত কেয়ামত তথা মহাঞলয় আসিবে ন।। 


রি 2587 ঘটত 20 www.almodina.cdy © 
$540 * 


বাইতুললাহ শরীফকে গেলাফ দ্বার! আচ্ছাদিত রাখা 
৮২৯। হাদীছ £_আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, ইসলাম-পূর্ব যুগে কোরায়েশরাও 
আশুরার রোষা রাখিত। রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আসাইহে অসাল্লামও তখন এ রোষ। 
রাখিতেন এবং মদীনায় আসিয়াও রমজানের রোযা ফরজ হওয়ার পূর্বে এই আশুরার 
রোযা নিজেও রাখিয়াছেন, সকলকে এই রোযা রাখার আদেশও করিয়াছেন। কারণ, এ 
দিনটি এই হিসাবেও মাহাত্মাপূর্ণ ছিল যে, প্রাচীনকাল হইতেই (প্রতি বৎসর) এ দিনে 
বাইতুল্লার উপর নুতন গেলাফ প্রদান কর! হইত। 


রমজানের রোযা ফরজ হইবার পর রসুলুল্লাহ (দঃ) ঘোষণা করিয়া দিলেন যে, আশুরার 
রো! ইচ্ছা হইলে রাখা যাইবে এবং ইচ্ছা হইলে ছাড়াও যাইতে পারে। 


ব্যাখ্যা £-বোখারী শরীফের ব্যাখ্যাকার প্রখ্যাত মোহাদ্দেছ হাফেজ ইবনে হুজর 
আসকালানী (রঃ) যিনি অষ্টম শতাব্দীর বিখ্যাত আলেম ও হাফেজে-হাদীছ তিনি লিখিয়াছেন, 
আশুরার দিন বাইতুল্লাহ শরীফের উপর নুতন গেলাফ দেওয়ার নীতি পরিবতিত হুইয়। 
এই ক্ৰীতি গ্রবতিত হইয়াছে যে, হজ্জের মৌসুমে কোরবাণীর দিন যখন সমস্ত লোক 
মিনার ময়দানে হজ্জ উদযাপনে ব্রতী থাকে, সেই দিন বাইডুল্লার উপর নুতন গেলাফ 
দেওয়া হয়। বর্তগানেও এই নিয়নই প্রচলিত। 


কতহুলবারী নামক কিতাবে উল্লিখিত কতিপয় রেওগ়ায়েতের দ্বারা স্পষ্ট প্রমাণিত হয় 
যে, বাইভুল্লাহ শরীফের উপর গেলাফ প্রদান বহু প্রাচীন কাল হইতেই প্রচলিত ছিল। 
এমনকি, এরূপ প্রমাণও পাওয়া যায় যে, হযরত ইসমাঈল (আঃ) হইতেই ইহ! প্রথম আরম্ভ 
হয়। .অধিকন্ত ইহারও প্রমাণ আছে যে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম এবং 
খোলাফারে-রাশেদীনের আমলেও এই রীতি বিমান ছিল এবং সদা মোসলমান বাদশাহগণ 
ইহার প্রচলন অব্যাহত রাখিয়াছেন। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রঙ্গের, রেশমী গেলাফ দেওয়ার 
রীতি প্রবর্তিত হয় এবং সর্বশেষ ঝরে কাল রেশসী থেলাফ প্রদান কর! হয়, - তদবধি 
এ নিয়মই প্রচলিত থাকে । এমনকি ৭৪৩ হিঃ সনে সুলতান ছালেহ--ইসমাঈল ইবনে নাছের 
কতৃক মিশরের একটি এলাক! উহার ব্যয়ভার বহনের জন্য ওয়াকফ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল; 
মিশর হইতে এগেলাফ তৈরী হইয়। আসিত। এখন সৌদী আরবেই উহা তৈরী হয়; 
জিন্দা হইতে মক্কার পথের কিনারায় এ গেলাফ তৈরীর বিশেষ কারখান। আছে। 

কা'বা শরীফের রিশেষ সম্মানে যেরূপ একমাত্র উহারই বৈশিষ্যরূপে প্রচলিত রহিয়াছে 
উহাকে মূল্যবান গেলাফে আচ্ছাদিত করা; তদ্রপ প্রাচীনকালে কা'বা শরীফের নামে 
বর্ণ-চান্দি ইত্যাদি মূল্যবান ধন-রত্ব নজর-নেয়।জরূপেও প্রদণ্ত হইত এবং সেই সব ধন-রত্ব 
রক্ষিত খাকিত। ইসলাম পূর্বকালে কা'বা গৃহের নব নি্দাণের : সময় লোকেরা এ ধন-রত 

২য়-১৫ . 


১১৪ 7 - নর Li aig Gos 
কা'ব। গৃহের সুউচ্চ পৌতায় পৌতিয়! রাখিয়াছে। অগ্ঠাবধি উহা এ অপস্থারই আছে ; 
কা'বা গৃহের পৌতা মানব দৈর্ঘ অপেক্ষাও অধিক উচু। নিয়ের হাদীছে উক্ত তথ্যের 
বর্ণনা রহিয়াছে | এ 

৮৩০। হাদীছ £--শায়ব! (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা খলীফা ওমর (রাঃ) হরম 
শরীফের মসজিদে বসিয়!। বলিলেন, আমার ইচ্ছা হয়--কাবা শরীফের পেশতার মধ্যে 
ভুগর্ভে যে সোনা চান্দি পেত রহিয়াছে উহা বাহির করিয়। গরীব মোছলমানদের মধ্যে 
বিতরণ করিয়া দেই। আমি তাহাকে বলিলাম, এরূপ ধরার অধিকার আপনার নাই। 
তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, কেন? আমি বলিলাম, আপনার মুরুবিবন্বয়--রসুলুল্লাহ (দঃ) এবং 
আবু বকর (রাঃ) ইহ! করেন নাই। ( অথচ তাহারাও ইহার খোজ রাখিতেন এবং আপনার 
অপেক্ষা তাঁহাদের সময়ে মোসলমানদের ধনের প্রয়োজন অধিক ছিল।) ওমর (রাঃ) 
নতশিরে বলিলেন, সত্যই-- তাহারা দুইজন অবশ্যই অনুসরণীয়; শামি ভাহাদেরই পদাঞ্চে চলিব । 

ব্যাখ্যা £--কা’বা শরীফে প্রোথিত ধন-রত্ব স্থানান্তর ন! কর। যুক্তিযুক্ত এবং কল্যাণকরই 
হইয়াছে। যদিও প্রয়োজনে কা’ব। শরীফের সংস্কার ইত্যাদির ব্যয়ভার বহনের জন্য 
মোসলমানদের মধ্যে সর্বদাই লোক পাঁওয়। খাওয়। নিতান্তই স্বাভাবিক, যেরূপ অদ্যাবধি 
হইয়া আসিয়াছে । কিন্ত কাবা শরীফকে প্রত্যাশী না রাখিয়। স্বাবলম্বী রাখাই উহার 
সম্মানের পক্ষে শ্রেয় । এতন্তিয় কাবার নামে পুর্ব রক্ষিত নজর-নেরাজ গোসলমানগণ 
নিজেদের জন্য ব্যয় করিলে তাহ। বিধ্ণীদের চোখে মে।সলেম সমাজের উপর নিন্দার কারণ 
হইত। তাই পুর্ব হইতে যাহা জমা ছিল উহাকে রক্ষিত রাখা হইয়াছে । কিন্তু সর্দার 
জন্য এ প্রথা চালু রাখার প্রয়ো্ন মোটেই নাই; অতএ ছাহাবীদের যুগ হইতেই 
কাবা শরীফের নামে নঙজর-নেয়াজ গ্রহণের ব্যবস্থা রহিত হইয়াছে। কা’ব। শরীকের জন্য 
নিদিষ্ট যুগ-যুগান্তের খাদেম-বংশধর ওসমান ইবনে তাল্হা হাজাবী (রাঃ) ছাহাবীর পুত্র - 
আলোচ্য হাদীছ বর্ণনাকারী বিশিষ্ট তাবেরী শায়ব। (রঃ) জনৈক ব্যক্তি কতৃক পেশক্কৃত এরূপ 
নজর-নেয়াছ এহণ ন! করি তাহাকে আলোচ্য হাদীছ শুনাইয়াছেন ( ফতছলবাযী ৩--৩৫৭ )। 
উদ্দেশ্য এই ছিল যে, কাবা শরীফে যে ধন রক্ষিত আছে উহাই যথেষ্ট; আরও অধিক 
ধন সংরক্ষণ নিল্ররোজ্ন। কা'ব! শরীফের অন্য দেওয়া নহ্রর-নেয়াজের ধন গরীবদের 
মধ্যে বিতরণই শ্রেয়ঃ । ফেকার কিতাবেও মছণালাহ রহিয়াছে--দান-খররাতের নক্গর-মাঘত 
কা'ব। শরীক ইত্যাদি যেকোন বিশেষ স্থান বা পাত্রের জন্ নির্ধারিত করা হইলেও উহ। 
অন্যত্র যোগ্য পাত্রে ব্যয় করা হইলে সেই নগ্রপ-মান্নত আদায় হইয়া যায়। 


কা'বা শরীফের বিনাশ সাধন 


৮৩১। হাদীছ £--আবু হোরায়র! (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে 
অসালাম বলিয়াছেন ( কেগ্নামত ঘনাইরা1 আসিলে এবং পৃথিবীর ধ্বংস ও খিলুণ্তি নিকটবর্তী 
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হইলে দনুয প্রকৃতির) এক হাবশী-নিগ্রো লোক যাহার পায়ের গোছা অপেক্ষাকৃত সরু 
হইবে, সে বাইতুল্লাহ শরীফকে বিধ্বস্ত করিবে! 

৮৩২। হাঁদীছ £- ইবনে আববাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে 
অসাল্লাম বলিয়াছেন, (বাইতুলাহ বিধ্বস্তকারী ব্যক্তির আকৃতি-প্রকৃতি ও তাহার হুলিয। 
এত স্পষ্টর্পে আল্লাহ তায়ালা আমাকে অবগত করাইয়াছেন যে, এ ব্যক্তি ও তাহার 
কার্যকলাপ যেন আমার চোখে ভাসিতেছে_-) আমি যেন দেখিতেছি, কৃষ্তবর্ণ বাকা 

গোছাযুক্ত ব্যক্তিটি বাইতুল্লাহ শরীফের এক একটি পাথর বিচ্ছিন্ন করিয়া উহাকে বিধ্বস্ত 
করিতেছে। 

ব্যাখ্যা জাগতিক নিয়যাধীনেও পাধারণতঃ এরূপ দেখা যায় যে, কোনও রাদা-বাদশাহ 
যখন কোন জণাকজমকপুর্ণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন এবং এ আয়োজন অনুষ্ঠানের 
পরিবেশে কোন মঞ্চ ইত্যাদি বিশিষ্ঠ স্থান নির্গাণ করেন; সে অবস্থায় যাবৎ বাদশাহ 
এ অনুষ্ঠানকে অব্যাহতভাবে চালাইয়া যাওয়ার এবং অক্ষুন্ন রাখার ইচ্ছা করেন তাবৎ 
কোন ব্যক্তিই বিশিষ্টরূুপে নিখিত এ স্থান বা মঞ্চটির কোন প্রকার ক্ষতি সাধনে অগ্রসর 
হওয়াত ছুরের কথা উহাকে কেহ স্পর্শ করিতেও সক্ষম হয় না। কোন অশুভ শক্তি উহার 
বিন্দুমাত্র অনিষ্ট সাধনে উগ্ভত হইলে বাদশাহ তাহার অপ্রতিহত ক্ষমতাবলে উহার ঘাড় 
ভাঙ্গিয়া দিয়া সমূচিত শিক্ষা ও শাস্তির বিধান করিয়া থাকেন। অধিকত্ত এ শাহী 
মর্ধ্যাদাপুর্ণ ম্চটিকে অহরহ সধড়ে রক্ষা করিবার যথোপযুক্ত অংরক্ষণ-ব্যবস্থ! অবলম্বন করতঃ 
উহার মান-মর্্যাদাহানিকর কোন কার্য বা সামান্যতম প্রচেষ্টাকেও তিনি বরদাশত করেন ন1। 

কিন্ত অবলীলাক্রমে যখন এ তন্ুষ্ঠানের অবসান করতঃ উহার সমাপ্তির সময় আসে, 
তখন বাদশার জ্ঞাতসারেই এ আয়োজিত অনুষ্ঠানের অন্তান্য আগ্সঙ্গিক পর্বরিবেশ বিচ্ছিন্ন 
করার পূর্বে এ সুরক্ষিত মঞ্চটিকেই সর্ব প্রথমে বিচ্ছিন্ন ও বিধ্বপ্ত করতঃ অনুষ্ঠান সমাপ্তির 
সুচনা করা হয় এবং অতি সাধারণ লোক কামলা-মজুরের হস্তেই উহাকে বিচ্ছিন্ন ও 
বিধ্বপ্ত করা হইয়া থাকে । 

অনুরূপভাবে এই বিশব-ব্রদ্মাণটিও সর্বশক্তির আধার--সমগ্র বাদশাহগণের বাদশাহ আল্লাহ 
তায়ালার অনুষ্ঠানবিশেষধ । এবং বাইতুল্লাহ শরীফ হইতেছে এই অনুষ্ঠানের মধ্যমণি স্বরূপ 
মহান মধ্যাদপূর্ণ মঞ্চ সদৃশ । তাই যাবৎ এই সুবিশাল অনুষ্ঠান তথা পৃথিবীকে অক্ষুণ্ণ 
ও বিদ্ুমান রাখার ইচ্ছা আছে, তাবৎ আল্লাহু তায়ালা! এ মঞ্চ সদৃশ বাইতুল্লাহ শরীফের 
নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া আসিতেছেন। আজ অনি যে কোনও অশুভ শক্তি এ মহান 
মঞ্চের মর্যাদা হানিকর কোন কাধ্যে অগ্রসর হইয়াছে, উহাকেই আল্লাহ তায়াল! ধ্বংস 
করিয়া দিয়াছেন। ইতিহাস প্রসিদ্ধ আবগাহার হার পরাক্রমশালী এবং অপরাজেয় শক্তিকে 
মুহুর্তের মধ্যে সমূলে ধ্বংস করিয়া দেওয়ার ঘটনা কোরআন শরীফের মধ্যেই বণিত রহিয়াছে। 
নিয়ের হাদীছও উহার আর একটি দৃষ্টান্ত বহন কারে। 
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পক্ষান্তরে যখন এই সমগ্র অনুষ্ঠান তথ! পৃথিবীর অস্তিৃকে বিলুপ্ত ও ধ্বংস করিয়। 
দেওয়াই আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছ৷ হইবে, তখন এ স্বরক্ষিত মঞ্চ সদৃশ বাইতুল্লাহ শরীফকেই 
সৰ্বপ্ৰথমে বিধ্বস্ত করা হইবে এবং অতি সাধারণ লোকের হস্তেই উহার বিলুপ্তি ও ধ্বংস- 
কাৰ্য্য সাধিত হইবে। 


৮৩৩। হাদীছ $_মায়েশ। (রাঃ) বর্ণনা রিনা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম 
ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছেন যে, অস্ত্রে-শক্তে সুসজ্জিত বিরাট একদল লোক বাইতুল্লাহ শরীফের 
উপর আঘাত হানিবার জন্য অগ্রসর হইবে । কিন্তু সেই পর্য্যন্ত পৌছিবার পূর্বেই কোন 
একটি ময়দানে ময়দানস্থিত তাহাদের সকলকে ধ্বসাইয়। দেওয়া! হইবে। আয়েশা (রাঃ) 
বলেন, আমি আরজ করিলাম, ইয়া রূনুলাল্লাহ! সকলকেই কেন ধ্বসানে! হইবে? অথচ 
সেখানে এমন এমন লোকও ত থাকিতে পারে যাহারা সেস্থানে শুধু ক্রয়-বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে 
আসিয়াছে ধা জবরদস্তিরপে তাহাদিগকে উক্ত দলে শামিল করা হইয়াছে । রসুলুল্লাহ (দঃ) 
বলিলেন, এ সময় সকলকেই ধ্বসানো হইবে । পরে কেয়ামতে হিসাব-নিকাশের দিন 
নিয়্যতের তারতম্য রক্ষা করা হইবে। (২৮৪ পৃঃ) | 

হজরে-অস্ওয়াদ চুম্বন কর। 

৮৩৪। হাদীছ ৫--আবেছ ইবনে রবীয়া (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, ওমর (রাঃ) একবার 
হজর-আসওয়াদের প্রতি অগ্রসর ইইরা উহাকে চুম্বন করিলেন। অতঃপর বলিলেন, 
(তোমরা ভালরূপে শুনিয়া ও উপলদ্ধি করিয়! রাঁখিও, আমি শপথ করিয়া বলিতেছি-- 
হে হজরে-আসওয়াদ!) আমি জানি ও দৃঢ়তার সহিত এই বিশ্বাস পোষণ করি যে, 
তুমি একটি পাথর মাত্র; কাহারও কোন ভাল বা মন্দ করিবার কোনরপের ক্ষমতা 
তোমার আদৌ মাই। কিন্ত আমি দেখিয়াছি, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম 
তোমাকে চুম্বন করিয়াছেন । (সে সুত্রে তোমাকে চুন্দন' কর! শরীয়তের একটি নিয়ম ; 
তাই আমি তোমাকে চুম্বন করিলাম ;) নতুবা আমি তোমাকে কখনই চুম্বন করিতাম 
না। (অর্থাৎ তোমাকে খোদার অংশীদার বা আমার ভাল মন্দের মালিক-মোখতাররূপে 
চুম্বন করি না, শুধু আল্লার রসূলের অনুসরণে চুম্বন করি।) 

সুধী পাঠক! ওমর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর এই উক্তিটি অতিশয় সারগর্ভ এবং 

অত্যাবশ্যকীয় একটি বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিতপূর্ণ। ঈমান ও কুফর, তৌহীদ ও শেরক, 
একত্ববাদ ও পৌত্তলিকতার বিরাট পার্থক্য ও বাবধানের রহস্ত ও তত্ব উদ্ঘাটন কল্পেই 
তিনি এই উক্তি করিয়াছিলেন । 

ইসলাম অগুমোদিত. ও শরীয়ত নির্ধারিত কোন কোন এবাদতের নীতি নীতির 
বিশেষতঃ হজ্জের অধিকাংশ কাধ্যাবলী ও .আমলের বাহিক ধারা ও গতি-প্রকৃতি দৃষ্টি 
শয়তান অতি সহজে ধোকা দেওয়ার বা মানুষের অন্তরে নানারপে কু-প্ররোচনামূলক 
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অছওয়াছা উদিত করার প্রয়াস পাইয়। থাকে। যেহেতু অন্যান্য বিধর্মী কাফের মোশরেকর! 
যেরূপ নানাপ্রকার জড় বস্তুকে ভজন! উপাসনা করিয়া থাকে মোসলমানদের হজ্ছবত্রতের 
রীতি এবং ধারাসমূহও আপাতঃ দৃষ্টিতে প্রায় অনেকটা এরূপ দেখায়।  যথা_-বাইতুল্লাহ 
শরীফের চতুঃসীম] ঘুরিয়। তওয়াফ করা । হজ্জ রে-আসওয়াদ তথ! বিশেষ পাথর খণ্ডকে 
ভক্তিভরে চুম্বন কর! । বিভিন্ন ময়দানে অবস্থান করা ইত্যাদি ইত্যাদি । 

এরূপ কু-অছওয়াছার মুলোৎপাটনের উদ্দেশ্যেই ওমর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর 
এই উক্তি । কিন্তু উহার বিশ্লেষণের পূর্বে ভূমিকা স্বরূপ একটি যুক্তিগত বিষয় উপলব্ধি কর! 
আবশ্যক ! বিষয়টি এই 

‘অনেক ক্ষেত্রে ছুইটি বস্তুর মধ্যে রাত্র-দিন অপেক্ষাও অধিক পার্থক্য এবং ব্যবধান 
থাকে; হায়ত বস্তদ্ধয়ের মধ্যে বাহিক সাদশ্য দেখা যায়। এরূপ ক্ষেত্রে উক্ত বস্তদবয়ের 
মৌলিক পার্থকাকে উপেক্ষা করিয়া কিম্বা উহাকে নগণ্য মনে করিয়া সেই বস্তদ্বয়কে 
সমপর্ধ্যায়ের গণ্য করা নিতান্তই বোকামী। যেমন-একটি ঘুমন্ত মানব-দেহ এবং আর 
একটি মৃত মানব-দেহ পাশাপাশি পতিত আছে। বাহিক সাদৃশ্য দৃষ্টে উভয়কে সম- 
পর্য্যায়ের গণ্য করা কিম্বা সামান্য একটু বায়ু তথ! শ্বাস প্রশ্বাস নির্গত হওয়া না হওয়ার 
পার্থকাকে নগণ্য ভাবিয়া উভয়ের ব্যবধানকে উপেক্ষা কর] নিতাত্তই বোকামী। এস্থলে 
সামান্য বায়ুটুকুর পার্থক্য এতই ক্রিয়াশীল যে, উহার দরুন উক্ত দেহ দুইটির মধ্যে আইন, 
হ্ধান এবং বাস্তবেও রাত্র-দিন অপেক্ষা অধিক ব্যবধান সর্বজনীন স্বীকৃত। তদ্রুপ বিবাহিতা 
নারী ও পর-নারী উভয়ের মধ্যে নীতিগত প্রভেদ প্লহিয়াছে; সেই প্রভেদকে নগণ্য মনে 
করিয়া উহাকে উপেক্ষ। করা কতই মা বোকামী ! উভয়ের মধ্যে বাহ্যিক সাদৃশ্যের পরিবর্তন 
না আসিলেও নীতিগত প্রভেদ ও পার্থক্যের দরুণ উভয়ের মগ্যে কিরূপ আকাশ-পাতালের 
বাবধানই না রহিয়াছে! এই দৃষ্টিতেই মূল আলোচ্য বিষয়ট! লক্ষ্য করা আবশ্যক 

কাফের-মোশরেকরা যে, দেব-দেবী বা বিভিন্ন বস্তুর পুজা করিয়া থাকে; আর মোমেন- 
মোসলমীনগণ কোন বস্তুকে ভক্তি ও সম্মানের সহিত কেন্দ্র করিয়া আল্লাহ তায়ালার 
এবাদত-বন্দেগী করিয়া থাঁকে--এই সম্প্রদায়দ্বয়ের কার্যক্রমের মৌলিক ব্যবধান ও পার্থক্যটা! 
বস্তুতঃ রাত্র-দিন আলো-অদ্ধকার এবং মৃত-ঘুমন্তের ব্যবধান অপেক্ষাও অধিক। কারণ, 
উভয় কায ক্রমের মধ্যে নীতিগত, উদ্দেশ্তগত ও গভীর ক্রিয়াশীল নিগুঢ় তত্বজনক পার্থক্য 
এবং সুপ্রশস্ত ব্যবধান বিভ্ুমান রহিয়াছে; যদ্দরুণ একটি অপরটির সম্পূর্ণ বিপরীত, একটি 
অপরটি হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। সেই মৌলিক ব্যবধান ও পার্থক্য প্রকাশার্থেই ওমর (রাঃ) 
উল্লিখিত উক্তি করিয়াছিলেন। সেই ব্যবধান ও পার্থক্যের বিবরণ হইল এই যে, কোনও 
জড় বস্তুকে কেন্দ্র করিয়া এবাদত বা উপাসন! করার তিনটি পর্যায় আছে। যথা 
প্রথম--আল্লাহ তায়ালাকে যেন্ধপ ভাবে সরাসরি উদ্দেশ্য করিয়। তাহার এবাদৎ ও 
উপাসনা করা হয় এ বন্তটিকে তক্রপ সরাসরি উদ্দেশ্য করিয়া এবাদৎ ও উপাসনা কর! । 
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দ্বিতীর-_আল্লাহ স্যতীত অন্য কোন বস্তুর এবাদত উপাসনা এই ভাসিয়া করা যে, আল্লাহ 
তায়ালা! অতি মহান । তাহার নৈকট্য লাভের জন্য এ বন্ত-বিশ্যেকে আল্লাহ্‌ ভায়াল! হইতে 
নিয় শ্রেণীর মাবুদরূপে কল্পনা করিয়া উহার এবাদত ও উপাসনা করা । অর্থাৎ--এবাদৎ 
ও উপাসনা করা হইবে আল্লাহ ভিন্ন এ নিয় শ্রেণীর মাবুদেরই জন্য, অবশ্য সেই বস্তবিশেষ- 
নিয় শ্রেণীর খাবুদের পুজা ও উপাসনার উদ্দেশ্য হইবে আল্লাহ তায়ালার নৈকট্য লাভ কর] । 

এই উভয় পর্যায়ের উপাসনাই কুফরী ও শেরক। কাফের ও মোশরেকরা থে নানা প্রকার 
ব্যক্তি, বস্তু ব! মৃতিকে কেন্দ্র করিয়! উপাসনা করিয়া থাকে তাহা এই ছুই পৰ্য্যাগ্নেরই অন্তভূক্তি। 

তৃতীয়--কোনও জড় ধস্তকে কেন্দ্র করা হইয়] থাকিলেও মুল এবাদৎ ও বন্দেগী একমাত্র 
আল্লাহ তায়ালার উদ্দেশ্যেই পরিচালিত হইয়! থাকে। বন্দেগীর মধ্যে কোন পর্যায়েই 
& বস্তর প্রতি এবাদতের সামান্যতম উদ্দেশ্যও নিহিত রাখা হয় না, বরং সামগ্রিক বন্দেগী 
ও এবাদৎ খণাটীরূপে একমাত্র আল্লাহ তায়ালার জন্য করা হয়। আর এবাদতের 
_আন্্ষঙ্গিকরপে যে বস্তুকে কেন্দ্র কণা হয় তাহাও একমাত্র আল্লাহ বা আল্লার প্রতিনিধি 
রসুলের আদেশক্রমেই কর! হয় । এমনকি, এ বস্তুকে বেন্দ্র করার যুক্তি এনং সুফল বুঝে 
আসিলে বা না আসিলে-_উভয় অবস্থাতেই আল্লাহ এবং আল্লার রসুলের আদেশ অনুসারেই 
উক্ত বস্তুকে কেন্দ্র করিয়া আল্লার এবাদৎ ও বন্দেগী করা হয় । তাই এই বস্ত-বিশেষকে 
কেন্দ্র করার মধ্যেও আল্লাহ তায়ালারই বন্দেগী ও দাসত্ব পরিস্কুটিত হয়। এই তথ্যটি স্বয়ং 
আল্লাহ তায়ালা নিয়ে বণিত আয়াতে বা 
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অর্থ-_কেবলাঞে নির্ধারিত করার উদ্দেশ্য ইহাই যে, আমি দেখিতে ঢাই--কোন ব্যক্তি 
আমার প্রতিনিধি রসুলের (আদেশ তথা আমার ) আদেশের অনুসারী হয় আর কোন্‌ ব্যক্তি 
উহার প্রতি অবাধ্যতা প্রকাশ করে। (২ পাঃ১ রঃ) 
এই তৃতীয় পধ্যায়টিই হইল মোমেন: ও মোসলমানগণের কার্য্যপারা এবং ইহারই প্রতি 
ওমর (রাঃ) ইঙ্গিত করিয়াছিলেন । 
অবশ্য হজরে-আছ্ওয়াদ, বাতুল্লাহ শরীফ, ইত্যাদি বস্তু ও স্থান সমূহকে তাজীম করা 
তথা উহাদের প্রতি সন্মান প্রদর্শন করাকেও মোঁসলমীনগণ অত্যাবশ্যক মনে করেন। 
কারণ, আল্লাহ কতৃক নির্ধারিত কেন্দ্রসমূহ সম্মানের উপযুক্ত হওয়া অতি স্পষ্ট বিষয়, 
ইহার অর্থ কখনও এই নহে যে, মুসলমানগণ ভ্রম ক্রমেও ইহাদিগকে উপাস্য সাব্যস্ত করতঃ 
উহাদের প্রতি তাজীম-প্রদর্শন করিয়া থাকে । বলাবাহুলা, তাজীম তথা সম্মান প্রদর্শন 
করা ভিন্ন জিনিষ এবং এবাদৎ তথা উপাসনা ভিন্ন জিনিষ । | 
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মোমেন-মোসলমান এবং কাকের-মোশরেখ সন্ভ্রদায়ঘরের কাধ্যধারার বিরাট ব্যববানকে 
| ডি মা ই রর Hs চি পর নাও যে. 
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“অন্ধ এবং দর্শক সমান নহে, অন্ধকার এবং আলেো। সমান নহে, ঠা এবং গরম 
সমান নহে । আর জীবন্ত এবং স্বতও সমান নহে।” বিভিন্ন শ্রেণীর বিপরিতমুখা ছুই 
দুইটি বস্তুর দৃষ্টান্ত দানে মোমেন ও মোশরেক সম্প্রদায়ের কাধ্যধারার ব্যবধান এবং 
পার্থক্য ও প্রভেদকে বুঝান হইয়াছে । 
সুধী সমাজ ! স্মরণ রাখিবেন_-সানত্রিক ভাবে এবাদৎ ও উপাসনার পাত্র একমাত্র 
আল্লাহ তায়ালাকে সাব্যত্ত করা--ইহাই সমস্ত আমল এবং আমলকারীপ্ন আত্ম! স্বরূপ । 
কারণ, মানবের সৃষ্টি ইহারই জন্য ; আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন £ | 
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“জ্জিন এবং মানবকে আমি সৃষ্টি করিয়াছি এই জন্য যে, তাহারা আমার এবাদত 
করিবে; অর্থাৎ অন্ধ কাহারও নহে।” সুতরাং যে সব কার্ম্যবারায় এবং কার্য 
অম্পাদনকারীগণের মধ্যে এই আত্মা নাই উহারা মৃত; আর যে কার্য্যাধারায় এবং 
কার্য সম্পাদনকারীগণের মধ্যে এই আত্মা বিগ্রধান আছে উহার জীবন্ত ও শ্বাসত। 
অতএব, মোমেন-মোসলমান এবং তাহাদের কার্য্যধধার৷ আর কাঁফের-মোশরেক এবং তাহাদের 
কার্য্যধারার মধ্যে ততটুকুই পার্থক্য ও ব্যবধান রহিরাছে, যতটুকু পার্থক্য ও ব্যবণান মৃত 
ও জীবস্তের মধ্যে বিদ্যমান আছে। 
অতঃপর কোন কাফের-মোশর়েক যদি উল্লিখিত বক্তব্য শুনিয়। এই দাবী করিয়া বসে 
যে, আমর! যে সমস্ত বট-বৃক্ষ, গঙ্গা-যযুনা, পাথর-মুড়ি, কীট-পতঙ্গ, গরু-মহিষ, মুণী-ঝষী 
দেব-দেবী বা শুতি ইত্যাদিকে পুজ! করিয়া খাকি তাহাও তৃতীয় পর্য্যায়রূপেই করিয়। 
থাকি অন্ত পর্য্যায়ে নহে । | 
_ এরূপ দাবীর অসারতা ধর্মী বিধানাবলীর খিবপ্ণ বিচার করিলেই স্পষ্ট হইয। উঠিবে 
এবং. কোন ধর্মের প্রতি আনুগত্যের স্বীকৃতি দানের পর এ ধর্মের অনুশাসন ব্যতীত 
অন্য কাহারও কোন নিজস্ব নীতি ও ধারার প্রতি কর্ণপাত করা যাইতে পারে না, বরং 
এ ধর্মের অনুশীলন-বিধি অন্গুসারেই. সব কিছু স্থির কর! হইবে, নতুবা তাহাকে এ ধর্ম 
পদ্িত্যাগের ঘোষণ! দিতে হইবে। | 
এতন্তিয় এরূপ দাবীর অসারতা প্রমাণের প্রধান সুত্র এই নে--ধদি উপাসনার 
উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যস্থল একমাত্র আল্লাহ তাম়ালাই হন, তবে কোন বস্তকে আন্ষঙ্গিকদ্ধপে 
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সেই উপাসনার কেন্দ্র করা একমাত্র তাহার আদেশামুক্রমেই হইতে হইবে; যাহা একমাত্র 
তাহারই প্রেরিত সত্য বাণী বা খাঁটী প্রতিনিধির মারফতেই বান্দাদের নিকট পৌছিতে 
পারে। তৃতীয় পর্য্যায়ের উপাসন৷ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সঠিক পরিচয় ও নিদর্শন ইহাই । 
ইহ! ব্যতীত কেবলমাত্র মৌখিক দাবী করিলেই উহা! প্রতিষ্ঠিত হয় ন!। কারণ, উহ! 
একটি নিয়মতান্ত্রিক বাস্তব কর্মপন্থা ও কাধ্যধারা। যেরূপ ডাক বিভাগের উদ্দেশ্যে চিগীপত্র 
বাক্সে ফেলিবার একমাত্র নিয়মতান্ত্রিক পন্থা এই যে, উহা ডাক বিভাগ কতৃক নির্ধারিত 
ও নির্দিষ্ট বাক্স সমূহেই ফেলিতে হইবে, তবেই উহা ডাক বিভাগ কতৃক গৃহীত হইবে। 
অন্যথায় নিজস্ব বা সমাজগত মনগড়া বাক্সে পত্র ফেলিয়া যদি কেহ দাবী করে যে, ডাক 
বিভাগের উদ্দেশ্যে ফেলিয়াছি তবে উহা পাগলামীই গণ্য হইবে। 


অতঃপর এ পরিচয় ও নিদর্শন তথা আল্লাহ তারাল! কর্তৃক নির্ধারিত ও নির্দিষ্টকৃত 
হওয়া প্রমাণ করার জন্য যে প্রামাণ্য বস্তুর আশ্রয় লইয়া যাইতে পারে উহা হুইল একমাত্র 
ধর্মীয় এন্থ। কিন্তু ধর্ম বা ধর্মীয় গ্রন্থের আশ্রয় লইবার পুর্বে উহার সত্যতা প্রমাণের 
ট্যালেগ্রও গ্রহণ করিতে হইবে । এই ময়দানের একমাত্র বিজয়ী হইল ইসলাম । ইসলাম 
উহার প্রথম দিন হইতে কেয়ামত পর্য্যন্ত সময়ের জন্য এরূপ চ্যালেঞ্জ প্রদান করিয়া রাখিয়াছে। 
যাহার উল্লেখ কোরআন মজীদের কতিপয় স্থানে স্পষ্টাক্ষরে বিদ্যমান প্রহিয়াছে। 


ক'ব! শরীফের ভিতরে নামায পড়া ৃ 

৮৩৫। হাদীছ £--নাফে (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা:) কা'বা 
শরীফের ভিতরে প্রবেশ করিলে দরওয়া্তা অতিক্রম করিয়া সোজ। সম্মুখর দিকে এতছুর 
অগ্রসর হইতেন যে, সম্মুখস্থ দেয়াল প্রায় তিন হাত ব্যবধানে থাকিত এবং তথায় 
দাড়াইয়! নামায পড়িতেন। আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) এইরূপে কাজ করিয়া বস্তুতঃ 
সেই স্থানকে অবলম্বনের চেষ্টা করিতেন যে স্থানে রন্ুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম 
নামায পড়িয়াছিলেন বলিয়া বেলাল (রাঃ) তাহাকে খোজ দিয়াছিলেন। অবশ্য কা'বা 
শরীফের ভিতরে যে কোন. স্থানে নামায পড়া কাহারও জন্য দুধণীয় নহে। 


বাইতুলাহ শরীফের ভিতরে প্রবেশ না করা 


্ ছাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) অনেক হজ্জ করিয়াছেন, বহুবার তিনি কা'বা 
শরীফে প্রবেশ করেন নাই |. ্‌ 

৮৩৬। হাদীছ "আবদুল্লাহ ইবনে আবী আফা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, এক সময় 
রসুুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ওমরার নিয়্যত করিয়া মক্কার উপস্থিত হইলেন। 
অতঃপর প্রথমে তওয়াফ করিলেন এবং পরে মকামে ইব্রাহীমের নিকটবর্তী হানে ছুই রাকাত 
নামায পড়িলেন। (সেই সময় তথায় শত্রুদের আশংকা নিদ্যমান থাকায়) সতর্কতামূলক 
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ভাবে তাহার সঙ্গে কিছু লোক নিয়োজিত ছিল। ঘটনা! বর্ণনাকারী ছাহাবীকে এক ব্যক্তি 
প্রশ্ন করিল, এ সময় রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম কা'বা ঘরে প্রবেশ করিয়াছিলেন 
কি? তিনি বলিলেন এ ওমরাকালীন তিনি কা'বা ঘরে প্রবেশ করেন নাই । 

মছআঁলাঁহ ৫-বাইতুল্লাহ শরীফের অভ্যন্তরে প্রবেশ করা জায়েয বটে, উহার প্রমাথ 
উপরোক্ত ৮৩৫নং হাদীছে স্পষ্ট বিগ্ুমান রহিয়াছে। কিন্তু উহা ফোন স্তরেই অত্যাবশ্যক 
আমল নহে। তাহাই উপরোল্লিখিত হাদীছ দ্বারা প্রমাণ করা হুইয়াছে। অতএব, 
 বে-আদবীস্চক হুড়াহুড়ি, দত্তাদস্তি করিয়া কা'বা শরীফের ভিতরে প্রবেশের চেষ্টা করা 
আদ বাঞ্ছনীয় নহে। OO 
বাইতুল্লাহ পরীর ভিতরে প্রবেশ শ করিলে উহার কোণ, 

সমুহে তকবীর উচ্চারণ কর! 

৮৩৭। হাদীছ £--ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণন। করিয়াছেন, (মক বিজয়কালীন রুহ 
ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম মকা নগরীতে প্রবেশ করিয়! কা'বা! গৃহের ভিতরে ফাফের- 
দের উপাস্য মুতিসমূহ বিদ্যমান থাকাবস্থায় উহাতে প্রবেশ করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলেন 
এবং এ সকল মুতিসমূহ বাহির করিয়। ফেলিবার আদেশ করিলেন। তন্মধ্যে ইত্রাহীম (আঃ) 
ও ইসমাঈল (আঃ)-এর দুইটি মুতিও বাহির করা হইল। উহাদের হাতে (ভুয়া জাতীয় 
ভাগ বন্টনের এবং যাত্রার শুভাগভ নির্ধারণ বা ভাগ্য পরীক্ষা করার প্রতীক স্বরূপ) 
কতকগুলি তীর ছিল।% রসুলুল্লাহ (দঃ) কাফেরদের কুকাণ্ডের এই দৃশ্য দেখিয়া বলিলেন, 
নিশ্চয়ই তাহারা ভালরূপেই জানে যে, ইত্রাহিম আঃ) ও ইসমাঈল (আঃ) (এই মঞ্ধাবাসী 
কাফেরদের ন্যায়) কখনও জুয়া জাতীয় কোন প্রকার ভাগ-বণ্টন করিতেন না। (তাহারা 
মিথ্যা এই দৃশ্য দেখাইয়াছে।) অতঃপর হযরত দেঃ) বাইতুল্লাহ শরীফের ভিতরে প্রবেশ 
করিলেন এবং উহার প্রত্যেক কোণে তকবীর উচ্চারণ করিলেন । Yl 


তওয়াফের মধ্যে রমল করা 
৮৩৮। হাদীছ £_ইবনে আববাস (রাই) বৰ্ণন! করিয়াছেন, (অক্ষ বিজয়ের পুর্বে সপ্তম 
হিজরী সনে) রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ছাহাবীগণকে লইয়া ওসরাতুল-কাজ। 


মিনি 
৮ কাফেরদের মধ্যে এক প্রকা্ধ জুয়ার প্রচলন ছিল, হেমন-দশজন লোকে একত্রে সমান 
সমান বিশ টাকা হারে জমা করিয়া দুই খত টাকা দ্বারা একটি উট ক্রয় করিল। কিন্ত উহার গোশত 
বন্টনের বেলায় সমভাবে বণ্টন করার পরিবর্তে এ মৃতির হাতের তীর সমূহের নিদেশি অঙ্গুসারে 
বন্টন করা হইত। এ তীরগুলির মধ্ বিভিন্ন নিদর্শন থাধিত এবং সেই নিদর্শন অঙ্গযাযী কেহ বেশী 
পাইত, কেহ কম টির কেহ ফাকা ও শুন্য হস্তে যাইত । ্‌ 
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করিতে আসিলেন। পূর্বাহে মঞ্ধাবাসী মোশরেকরা অপবাদ ব্নটাইল যে, (আমাদের দেশ- 
ত্যাগী) একদল লোক আসিতেছে যাহার! মদীনার থাকিয়! তথাকার হ্বরে-তাপে দুর্বল ও 
শক্তিহীন হইয়। গিয়াছে। (শত্রুপক্ষের দৃষ্টিতে দুর্বল পরিগণিত হওরা বিপদের কারণ, ) 
তাই নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম স্বীয় সঙ্গীগণকে আদেশ করিলেন, তোমরা তওয়াফের 
প্রথম তিন চক্ষরে মল বরিবে অর্থাৎ বীরদর্পে বাহাছ্হীপূর্ণ গতি (M০ti০n) প্রদর্শন 
করিয়া চলিবে এবং পশ্চিম-দক্ষিণ ও পুর্ব-দক্ষিণ কোথথয়ের মধ্যবর্তী গানে স্বাভাবিকরূপে 
চলিবে । *% ইবনে আববাস (রাঃ) বলেন, পূর্ণ সাত চক্ধরেই এরূপে ঢলা কঠিন হইবে ; 
তাই পুসুলুষ্লাহ ছাল্লাল্লাছ আলাইহে আঅসাল্লাম দয়া পরবশে শুধু তিন ঢকরের মধ্যে একপে 
চলিবার আদেশ করিয়াছেন । 


৮৩৯। হাদীছ £-আবহমাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি দেখিয়াছি 
রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম হজ্জ বা ওমরা উভপ্নের জন্যই মক্কা শরীকে আলিয়া 
প্রথমে তওয়াফের মধ্যে হজরে-আছওয়াদকে চু্ধন করিনাছেন এবং তিন চদ্গপ্নে সজোরে 

বীরের ম্যায় চলিপ্নাছেন | | | 

৮৪০ । হাদীছ £_ওমর রাঙিয়াল্লাহু তায়ালা আনছ (৮৩৪ নং হাদীছে বনিভ উক্তি 
পর এথমে ) বলিয়াছেন যে, বর্তমানে আমাদের অন্য রমল করার আবশ্তকত| কি? আমরা 
কেবলমাত্র শঞ্ধার কোরার়েশদিণফে শ্বীন্ বীরর প্রদর্শন করার উদ্দেশ্যেই এরূপ করিয়। 
থাকিতাম, এখন তাহাদের কোনই অপ্তিধ নাই; আল্লাহ তাগালা তাহাদিগকে ধংস করি 
দিয়াছেন। অতঃপর ওমর (রাঃ) নিগেই পুনরায় বলিলেন, (হা, প্রয়োজন আছে বৈ কি! 
কারণ এ Fe উদ্দেঞের অন্তিত্ব ন। থাকিলেও অন্য একটি বিশেষ ফায়ণ বিদ্যমাণ রহিয়াছে; j 
তাহা এই বে, বিদায়-হঞ্খকালীন ঠিক এইরূপ অবস্থায়-খখন মক্কা নগরীতে মোশরেকদের 
অস্তিত্ব ছিল ন তখনও) নবী হাল্লাল্লাছ আলাইহে অসাল্লাম মল করিয়াছিলেন । এই 
কারণেই উহা পরিত্যাগ করাকে আমরা পছন্দ করিতে পারি না| | 

ব্যাখা। £--৩ওয়াফের মধ্যে রমল তথা বীরত্ব প্রদর্শন করিয়া চলার একটি প্রধান 
উদ্দেশ্য মোশরেকদের সম্মুখে নিজেদের বীরত্ব প্রকাশ করা ছিল বটে, কিন্তু একটি কর্য্যের 
মধ্যে বিভিন্ন উদ্দেশ্য ও কাধ্যকারণের সমন্বয় থাকা বিচিত্র নহে। কাজেই যদিও তখন 
রমল করার উপরোল্লিখিত উদ্দেশ্য ও কারণ বিলুপ্ত হইয়। গ্রিরাছিল, তবুও হযরত রসুলুল্লাহ 
ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম যেহেতু পুর্ধাপর এমনকি, ইসলাম ও মুসলমানদের শোর্য- 
বাঁধ ও শান-শওকতপুর্ণ অবস্থায়--বিদায় হজ্জকাপীন অন্য যে কোনও কারণ বশতঃ রমল 











* পশ্চিম-দক্ষিণ ও পুর্ব-দক্ষিণ কোণদ্বয় সম্পর্কে এই স্থানে যাহা বলা হইল তাহা একমাত্র 
এ ওমরাতুল-কাডার ঘটনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ । বিদায়-হজ্ঞকালীন ব্বয়ঃ হযরত রসুলুলাহ ছাল্লাল্লাছু 
আলাইহে অসালাম তিন চকরের পুর্ণ চদ্ধরেই রমল করিয়াছেন এবং পুর্ধাপর্ন ইহাই ছুরতরূপে প্রচলিত । 
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করিয়াছিলেন; তাই উহ! শরীর্রতের একটি বিশেষ বিধানরাপে নিধাগিত হয়। উদার 
প্রতিই ওম্‌র (রাঃ) ইঙ্গিত করিয়াছেন এবং রমল করাকে ছুনতরূগে সাব্যস্ত প্রাণিয়াছছেন। 

৮৪১। হাঁদীছ £-+ নাকে (রঃ) হইতে বণিত. আছে, আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) 
বলিয়াছেন, কাবা শরীকের এই (তথ! দক্ষিণ দিকের) কোণদ্বয়কে এসতিলাম করিবই ; 
(ভিড়ের কারণে) কঠিন হউক ব! সহজ হউক--যখন হইতে দেখিয়াছি, রসুলুল্লাহ (দঃ) 
উক্ত কোণদ্বয়কে এসতিলাম করিয়াছেন। 

নাফে রে)কে জিজ্ঞাসা করা হইল, (তওয়াফের মধ্যে রমল করা তথা সজোরে ঢল! 
কালে) আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ?) উক্ত কোণদ্বয়ের মধ্যবর্তী স্বাভাবিক রকমে চলিতেন 
কি? নাফে (রঃ) উত্তরে বলিলেন, (ভিরের সময়) স্বাভাবিক রকমে চলিতে বাধ্য হইতেন 
সহজে এসতিলাম করার জন্য । 


গছআাল!হ £=সগন্ত তওগাফের প্রতি চঞ্চরে দক্ষিণ দিকের কোণদ্বয়কে এসতিলাম 
করা সুরত । অবশ্য দক্ষিণ-পশ্চিম কোণ এসতিলাম করার আকার হইল--উক্ত কোণকে 
ভক্তিভরে উভয় হাতে স্পর্শ করা । ভক্তিভরে হাত স্পর্শ করাও শ্রদ্মা নিবেদনের একটি 
সাধারণ প্রথা; যেরূপ কদমবুসী তথা মূরব্বির পদ্য ভক্তিভরে হাতে স্পর্শ করিয়া শ্রদ্ধা 
নিবেদন করা হয়। আর দক্ষিণ-পূর্ব কোণে “হজরে-আসওয়াদ” স্থাপিত রহিয়াছে ; উহাকে 
এসতিলাম করার আকার হইল- ভক্তিভরে উহাকে চুন্দন করা। অবশ্য ভিড়ের দরুণ চুম্বন 
করা সম্ভব না হইলে অন্য ব্যবস্থার বয়ান পরে ভাসিতেছে। 

মছজালাহ £--রমল কর। বস্তুতঃ পূর্ণ ঢন্করেই করিতে হয় । অবশ্য দক্ষিণ দিকের কোণদ্বয়ের 
মধ্যবর্তী স্বভাবতঃই ভিড় থাকে, ভাই জেস্থানে রমলের মধ্যে শিথিলতা আসিতে পারে । 


ছড়ির সাহায্যে হজরে আসওয়াদ চুম্বণ কর! 

৮৪২। হাদীছ (ইবনে আব্বাস (রো?) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইছে 
অসাল্লাম বিদায়-হজ্দকালে একদ। উষ্টের উপর আরোহিত অবস্থায় তওয়াফ করিলেন। 
হজরে-আসওয়াদের কোণ অতিক্রম করিতে প্রত্যেক বারেই হযরত (দে?) তক্ণীর বলিতেন 
এবং ছড়ির সাহায্যে ইশারা করতঃ হলরে আসওয়াদকে টঘন করিতেছিলেন। 

মছতালাহ 2--বিশেষ ওজর বশতঃ যানবাহনের উপর ছওয়ার হইঘ়। তওয়াক করা 
জায়েখ বটে; কিন্ত বাইতুল্লাহ শরীফ যেহেতু মসজিদে-হারামের ম্যে অবস্থিত, তাই 
তওয়াফ কাৰ্য্য প্রকৃত প্রস্তাবে মসজিদের ভিতরে অনুষ্টিত হুইয়। থাকে । অথচ মসজিদের 
মধ্যে কোন পশুকে লইয়া যাওয়! জায়েয নহে; কেননা, উহাদের মলমুত্র ত্যাগের সময়ের 
কোন ঠিক-ঠিকানা নাই। | 

হযরত ধনুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের মোজেয! স্বরূপ তাহার ব্যবহাধ্য 
হ্রবাসনূহ আল্লাহ তায়ালার কুদরতে অসাধারণ গুণাবলীর অধিকারী হইয়া থাকিত। তদনুযায়ী 
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তাহার স্বীয় যানবাহন উটের প্রতি এ ব্যাপারে তিনি আস্থাশীল ছিলেন । তাই তিনি 
উহাকে 'ম্‌সঞ্জিদের ভিতরে লইয়। গিয়াছিলেন। > 

মছআলাহ $= বেয়াদবী হয় বা অন্যকে কষ্ট দিতে হয় এরূপ হুড়াহুড়ি ন! করিয়। 
হজরে-আস্ওয়াদকে সরাসরি চুম্বন কর! সহজসাধ্য হইলে তাহাই করিবে। যেমন ৮৪৬নং 
হাদীছে বণিত হইবে। EE ae 

চুম্বন কপার নিয়ম--“হজরে-আস্ওয়াদ” অর্থ কৃঞ্চবর্ণের পাথর । আদি আমলে উহা 
একটি আস্ত পাথরখণ্ড ছিল, কিন্তু পূর্বকাল হইতেই উহ। আর আস্ত -পাথরখণ্ড থাকে 
নাই; ছোট ছোট টুকরায় বিখণ্ডিত হইয়া গিয়াছে। কা’ব! শরীফের গায়ে--উহার পুর্ব- 
দক্ষিণ কোণে, মানবের বুক সমান উপরে, মাথ৷ প্রবেশ কর! যাঁর এই পরিমাণ খোড়ল আছে 
যাহার ভিতরে হজরে-আস্ওয়াদ বর্ণেরই বিশেষ মসলার মধ্যে হজরে-আস্ওয়াদের টুকর! 
সমূহ বিদ্ধ রহিয়াছে । ট্করাগুলি অধিকাংশই ছোট ছোট-আগুলের মাথা পরিমাণের ; 
এক-ছুইটা টুকরা! বৃদ্ধাঞ্ছুলির পেট বা তদপেক্ষা কিঞ্চিৎ বড় আছে। 

নামাযে সেঞ্জদ! কালে যে ভাবে উভর হাত জমিনের উপর রাখ! হয় এভাবে উভয় 
হস্ত উক্ত খোড়লের ভিতর এমনভাবে রাখিবে যেন হস্তদয়ের মধ্য কাকে হজরে-আস্ওয়াদের 
কোন টুকরা ভাসমান থাকে। খোড়লের ভিতরে হস্তদয়ের উপর মুখমণ্ডল ঠেকাইয়। 
হস্তদ্বয়ের মধ্যস্থ হজরে-আসওয়াদ টুকরাকে এমন সতর্কতার সহিত চুম্বন করিবে, যেন 
উহাতে দুখের লালার কোন আদ্রতা না লাগে, হ্রে-আসওয়াদ টুকরার উপর কপালও 
স্পর্শ করিবে । এইরূপে সরাসরি চুম্বনের সুযোগ না পাইলে উভয় হাত বা ডান হাত দ্বারা 
হজরে-আসওয়াদ খণ্ডকে শুধু স্পর্শ করিবে এবং হাতকে চুঙ্গন করিবে । ইহার সুযোগ না 
হইলে ছড়ি ইত্যাদির ন্যায় কোন বস্তু হজরে-আসওয়াদ খণ্ডে স্পর্শ করিয়া এ বস্তুকে 
চুম্বন করিবে। এরূপ করারও সুযোগ না হইলে দুর হইতেই হুজরে-আসওয়াদের প্রতি 
মুখ ' করতঃ তকবীর, কলেমা-তৈম্যন ও দরুদ পড়িবে এবং হস্ত্বয়ের তালু উহার মুখী 
করিয়৷ হস্তদ্বয় উহার উপর রাখার হ্যায় ইশারা করিবে, অতঃপর হস্তদ্ধষকে চুম্বন করিবে । (শামী) 


বাইডুল্লাহ শরীফের কোণ, ভ্তিভরে স্পর্শ করা 

৮৪৩। হাদীছ 2--ঘাবৃশ৩খা'ছা (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, মোয়াবিয়। (রাঃ) বাইতুল্লাহ 
শরীফের প্রত্যেক কোণকেই স্পর্শ করিতেন। ইবনে আব্বাস (রাঃ) তাহাকে বাধা দিয়া 
বলিলেন, (উত্তর দিকের ) কোন ছুইটি স্পর্শ করার বিধান নাই। তদুত্তরে মোয়াবিয়া (রাঃ) 
বলিলেন, বাইতুল্লার কোন অংশই পরিত্যক্ত নহে। | 

আবদুল্লাহ ইবনে যোবায়ের (রাঃ)ও প্রত্যেক কোণকে স্পর্শ করিতেন। 

৮৪৪1; হাদীছ 2- আবছুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে 
অসাল্লামকে দক্ষিণ দিকের কোণদ্বয় ব্যতীত. অন্ত কোনও কোণকে স্পর্শ করিতে দেখি নাই। 
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ব্যাখ্যা £__প্রসিদ্ধ ছাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) যিনি হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু 
আলাইহে অসাল্লামের প্রতিটি কার্য্যপদ্ধতি অনুধাবন ও অনুসরণের প্রতি সর্বদা বিশেষ 
তৎপর থাকিতেন; তিনি বর্ণনা করিয়াছেন, হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) উত্তর কোণদ্বয়কে স্পর্শ 


করিতেন না। আবছুলাহ ইবনে ওমর (রাঃ) স্বয়ং এই রীতি অনুযায়ী আমলও করিয়াছেন_- 


তিনি উত্তর কোণদ্বয়কে কোন সময়ই তওয়াফকালে স্পর্শ করিতেন না। তাহাকে এই 
বিষয়ে জিজ্ঞাস। কর! হইলে তিনি বলিতেন, আমি বিশেষরূপে লক্ষ্য করিয়াছি রসুলুল্লাহ (দঃ) 
এই কোণদয়কে স্পর্শ করেন নাই। হযরত রসুলুল্লাল্লাহ (দঃ) কতৃক এই কোণদ্বয়কে স্পর্শ 
না করার কারণ স্বরূপ তিনি বর্ণনা করিয়। থাকিতেন মে, আয়েশা (রাঃ) কতৃক বণিত 


(৮২৫ ও ৮৪৫ নং) হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, বর্তমান বাইতুল্লাহ শরীফের ঘরের 


সীমানার বাহিরে উত্তর পার্খব-সংলগ্র--এহাতীম” নামক স্থানটুকু বস্তুতঃ কা'বা শরীফ ঘরেরই 
অংশবিশেষ ৷ কিন্তু বর্তমান কা'বা গৃহের নির্মাণকালে এ স্থানটুকু পরিত্যাগ করিয়া কা’বা-ঘর 
ছোট আকারে তৈরী করা হইয়াছে। ইহাতে স্পষ্টই দেখা গেল যে, উত্তর পার্শ্বস্থ বর্তমান 
কোণছয় বাইতুল্লাহ শরীফের প্রকৃত কোণ নহে, বরং উহা প্রকৃত প্রস্তাবে মধ্যবর্তী একটি 
স্থান বটে। বস্তুতঃ যেখানে বাইতুল্লাহ য়রীকের কোণ হওয়ার নির্দিষ্ট স্থান ছিল সেখানে 
কোণ স্থাপিত হয় নাই। এই কারণেই এই দিকের বর্তমান কোণদ্বয়কে স্পর্শ করা হয় 
নাই। নিয়ে বণিত হাদীছে এই তথ্যেরই উল্লেখ রহিয়াছে । 


৮৪৫। হাদীছ মোহাম্মদ ইবনে আবু বকর পুত্র আবদুল্লাহ (রঃ) আবছুল্লাহ ইবনে 
ওমর (রাঃ) ছাহাবীকে আয়েশা (রাঃ) হইতে এই হাদীছ বণিত শুনাইলেন যে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু 
আলাইহে অসাল্লাম তাহাকে বলিয়াছেন, এই তথ্য তোমার জানা নাই কি যে, তোমার 
বংশধররা যখন কা'বা! শরীফের পুনঃ নির্মাণ করিয়াছিল তখন তাহার! ইব্রাহীম আলাইহে 
চ্ছালামের স্থাপিত ভিত্তির পরিমাণ হইতে কা'ব। গুহকে ছোট করিয়। দিয়াছিল ? 


আয়েশা (রাঃ) বলিয়াছেন, তখন আমি আরজ করিলাম, ইয়া রসুলুল্লাহ । আপনি 
কা'না ঘরকে ইব্রাহীম আলাইহেচ্ছালামের ভিত্তির উপর স্থাপিত করিয়! পুনঃ নির্মাণ 
করিবেন কি? তদুত্তরে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিলেন, তোমার বংশের 
(অধিকাংশ) লোকেরা যদি ইসলামে নবদীক্ষিত না হইত তবে আমি তাহা করিতাম । 


আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) উক্ত হাদীছ শ্রবণে বলিলেন, আয়েশ! (রাঃ) রসুলুল্লাহ (দঃ) 
হইতে যে তথ্য শুনিয়াছেন উহা দ্বারাই আমি বুঝিতে পারিলাম যে, সসুলুল্লাহ (দঃ) 
হাতীমের দিকের তথা কা’বা-ঘরের উত্তর দিকের কোণদ্য়ের এস্তিলাম-_ভক্তিভরে স্পর্শ 
করেন নাই একমাত্র এই কারণেই যে, (কোরায়েশগণ কতৃক পুনঃ নির্মাণকালে) এ 
উত্তর দিকে বাইতুল্লাহ শরীফকে ইত্রাহীম আল্লাইহেচ্ছামের ভিত্তির উপর ie করা 
হয় নাই । 
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যথাসাধ্য হজরে-অলওয় দকে চুম্বন কর। 

৮৪৬ । হাদীছ £_একদা এক ব্যক্তি আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)কে হজরে-আস্ওয়াদ 
চুম্বন করার বিষয় জিজ্ঞাসা করিল। তিনি বলিলেন, আমি দেখিয়াছি--রন্ুলুল্লাল ছাল্লাল্লাছু 
আলাইহে অসাল্লাম উহাকে ভক্তি ও মহন্নতের সহিত ঢুঙ্গন করিয়া থাকিতেন। এ ব্যক্তি 
প্রশ্ন করিল, বলুন ত যদি ভিড হয় কিংবা যদি চুম্বন করিতে কষ্ট হয় তবে কি করিব? 
আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) রাগান্বিত স্বরে বলিলেন, তোমার “্ৰলুনত” বাক্যটি তোমার 
দেশ ইয়ামানে রাখিয়া আস, আমি উহা শুনিতে চাই না। আমি দেখিয়াছি, রসুলুল্লাহ 
ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম হজরে-আগ্ওয়াদকে চুম্বন করিয়াছেন। 

মছআলাহ $--ভিড় থাক। অবস্থায় যথাসাধ্য নিবে কষ্ট করিয়া হইলেও হজরে-আস্ওয়াদ 
চুম্বনে সচেষ্ট হইৰে। কিন্ত অন্যকে কষ্ট দিয়! বাইতুলাহ শরীক ও হজরে-আস্ওয়াদের সম্মান 
ও আদবের বরখেলাফ করিয়! চুন্বনের জন্য হড়াহুড়ি পস্তাধতডি করিবে না। কারণ, চুম্বন 
করা সুন্নত এবং এ সমস্ত সিনা কর্ম হারাম। ছুন্নত হাসিলের জন্য হারাম কার্যে 
লিপ্ত হওয়া যায় না। 


মক্কায় পৌছিয় সর্বপ্রথম তওয়াফ কর! 

৮৪৭। হাদীছ £--মায়েশ। (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম 
সকায় পৌছিয়। সর্ধপ্রথম অজু করিলেন, অতঃপর তওয়াফ করিলেন । | 

৮৪৮। হাদীছ $_ আবদুল্লাহ ইপনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু 
আলাইহে অসাল্পাম হজ্জ বা ওমরার জন্য প্রথম তওয়াফেপ্ন তিন চক্করে “রমল” করিতেন 
এবং অবশিষ্ট চারি চক্করে স্বাভাবিকরূপে চলিতেন। অতঃপর (মকামে-ইত্রাহীমের নিকটবর্তী 
ওয়াজেবুত-তওমাফ) ঢই রাকাত নামায পড়িতেন। তৎপর ছাফা ও মারওয়া পাহাড়দয়ের 
মধাবতাঁ সায়ী করিতেন । 


নারী-পুরুষ একই সময়ে তওর়াক করিতে সতর্কভ। অবলম্বন করিবে: 

৮৪৯! হাদীছ "ইবনে জোরায়েড (রঃ) বর্ণণ। করিয়াছেন, ( হিজরী প্রথম শতাব্দীর 
ঘটনা--তৎকালীন বাদশাহ হেশাম-ইবনে আবছুল মালেক কৰ্তৃক নিয়োজিত হজ্জ-কাধ্য 
পরিচালনার প্রধান তথ! আমিরুল-হজ্জ ) ইব্রাহীম ইবনে হেশাম যখন নারীগণের প্রতি 
পুরুষের সঙ্গে একত্রে তওয়াফ করার নিষেধাজ্ঞা জারী করিলেন, তখন প্রসিদ্ধ তাবেয়ী 
আতা (রঃ) বলিলেন, নারী-পুরুষের এক সময়ে তওয়াফ করাকে কিন্ধপে নিধিদ্ধ করা 
যাইতে পারে? অথচ নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের বিবিগণও পুরুষদের তওয়াফ 
করা কালেই (একই সময়ে) তওয়াফ করিয়াছেন। আমি তাহাকে জিজ্ঞাস! করিলাম, 
ইহ! কি নারীদের প্রতি পর্দার আদেশ জারী হওয়ার পরে ঘটনা ? তিনি বলিলেন 
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নারীগণ পুরুষদের সঙ্গে একত্রিত হইতেন ন! । (আমি দেখিয়াছি, ) আারেশা (রাঃ) পুরুষদের 
তওয়াফ করার সময়ে তওয়াফ করিতেন বটে, কিন্তু পূরুধগণ হইতে পৃথক থাকিয়া তওয়াফ 
করিতেন এবং তাহাদের সঙ্গে একত্রিত হইতেন ন।। (একদ। ) এমতাবস্থার একটি নারী 
তাহাকে বলিল, হে উম্মুল মোমেনিন! চলুন, আমর! হওরে-আস্ওয়াদ চুম্বন করিয়া আসি। 
(যেহেতু হজরে-গাস্ওয়াদের নিকটবর্তী স্থানে পুরুষদের ভিড় হইতে বাচিয়! থাকা কঠিন 
ছিল, তাই) আয়েশা (রাঃ) উহ। অন্বীকার করিলেন এবং রাগান্বিত স্বরে বলিলেন---দুর | 

আতা রঃ) আরও বলিলেন, আমি দেখিযাছি_-নারীগণ বিশেধরূপে রাত্রিকালে পর্দার 
সহিত আনিতেন এবং পুরুষদের তওয়াক করাকালীন কেলারার কেনারায় তওয়াফ 
করিতেন। কিন্ত নারীগণ বাইতুল্লাহ শরীফের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে হইলে তাহারা 
প্রস্তুত হইয়া অপেক্ষা করিতেন এবং পুরুযগণকে ঘরের ভিতর হইতে বাহির করিয়৷ দেওয়া 
হইত, (তৎপর নারীগণ প্রবেশ করিতেন )। 


মছআলাহু শ-নারীগণের পক্ষে পুরুষদের সহিত ছড়াছড়ি করিয়া বাইডুল্লাহ শরীফের 
ভিতরে প্রবেশ করা জারেয নহে। 


তওয়াফ করার সময় প্রয়োজনীয় কথা বলা 
৮৫০। হাদীছ £_ইবনে আববাস (রাঃ) বর্ণন! করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে 
অসাল্লাম একদা তওযরাফ করাকালে এক ব্যক্তির নিকটস্থ পথে চলিবার সময় দেখিতে 
পাইলেন--সে নিজ্জকে একটি দড়ি দ্বারা বাধিয়াছে এবং অন্য এক ব্যক্তি এ দড়ি ধরিয়! 
পশুর স্যার তাহাকে টানিয়। নিতেছেক্ছ । রলুপুল্লাহ ছালাললাছ আলাইহে অসাল্লাম সবহন্তে 
এ দড়ি কাটিয়া দিলেন এবং বলিলেন, আবশ্যক হইলে তাহার হাত ধরিয়া টানিয়। লইয়া যাও | 


ফজর ও আছরের পরে তওয়াফ করা 
ফজর ও আছরের নামাযের পরে তওয়াফ ক্রা জায়েয ; ইহাতে কোন দ্বিমত নাই 
বলা যার । অবশ্য তওয়াফের পরে যে, ছুই রাকাত নামায পড়িতে হয় সেই নামায ফজর 
নামাযের পর স্ুধ্যোদয়ের পূর্বে এবং আসরের নামাধের পর সর্য্যান্তের পুৰে পড়া সম্পকে 
ইমামগণের শতাভেদ রহিয়াছে। 
উক্ত ছুই সময়ে ফরজ কাজ! নামায ব্যতীত অন্য কোন নামায পড়া নিষিদ্ধ। সে মতে 
ইমাম আবু হানিফ! (রঃ) ও ইমাম মালেক (রঃ)-এর মত্রহাব মতে তওয়াফের নামায এ সময় 
পড়িতে পারিবে না। কোন ব্যক্তি ঘদি কজর নামাষের ৰব! আছর নামাযের পরে তওয়াফ 
করে তবে তাহাকে ভওয়াফের নামায নয উদয়ের বা অন্তের পরে পড়িতে হইবে। 





* অন্ধকার যুগে এরূপ করাকে পুণ্য মনে কর! হইত এবং নাঁনাএকার টা হইতে 
মুক্তি পাইবার বা বিবিধ মক্ছুদ হাসিলের জন্য একুপ বরার মান্নত মানা হইত । 
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অন্ত, ইমামগণের মতে উদয়-অন্তের পুবেই তওয়াফের নামায পড়িতে পারিবে। এ সম্পর্কে 
ছাহাবীগণের মধ্যে উভয় রকম আমলই দেখা যার । | 


@ আবছুলাহ ইবনে ওমর (রঃ) তওয়াফের নামায সুয্য উদয়ের বে পড়িতেন, অবশ্য 
ঠিক উদয়ের সময় পড়িতেন না। | 


[ একদা ওমর (রাঃ) ফজর নামাধান্তে তওয়াফ করিলেন; তওয়াফের নামায এ সময় 
পড়িলেন না, বরং ““জি-তুয়া” নামক স্থানে পৌছিয়। ৪ উদয়ের পরে) তওয়াফের 
নামায পড়িয়াছেন। 


৮৫১। হাদীছ FEET (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, কতিপয় ব্যক্তি ফজর নামাযাস্তে 
তওয়াফ করিল, অতঃপর তাহারা ওয়াজ শুনিতে বসিল, সুধ্যোদয়ের নিকটবর্তী সময় তাহার! 
তওয়াফের নামাযে দাড়াইল। তখন আয়েশা (রাঃ) বলিলেন, তাহারা বসিয়াছিল--তবুও 
নামাযের জন্য মকয়হ সময় থাকিতেই নামাযে টাড়াইল। 


ব্যাখ্যা £_ আয়েশা (রাঃ) উল্লেখিত অবস্থায় সূর্য্য উদয়ের পরে তওয়াফের নামায 
পড়িতে আদেশ করিতেন । 


_ অসুস্থতার দরুণ কোন ন কিছুতে চড়িযা তওয়াফ কর! 


৮৫২। হাদীছ £- উন্মে-ছালামাহ (রাঃ) হটটতে বদিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে 
অসাল্লাম হজ্জ সমাপনাস্তে মদীনা পানে যাত্রার প্রস্তুতি নিলেন; উন্মুল-মোমেনীন উন্মে- 
ছালামাহ রোঃ)ও যাত্রার ইচ্ছা করিলেন, কিন্তু তিনি বিদায় 'তওয়াফ করেন নাই। তিনি 
হযরতের নিকট স্বীয় অসুস্থতার উল্লেখ করিলেন। রসুলুল্লাহ (দঃ) তাহাকে বলিলেন, ফজর 
নামাযের জমাত দ্রাড়াইলে লোকগণ নামাযে থাকিবে তখন তুমি উটে চড়িয়া লোকদের 
পেছন দিয়া তওয়াফ করিয়া নিও। তিনি তাহাই করিলেন এবং তওয়াফের ছুই রাকাত 
নামায অন্যত্র বাহিরে কোথাও পড়িয়া নিলেন। তিনি বর্ণনা করিয়াছেন, আমি যখন 
তওয়াঁক করিতেছিলাম তখন রম্ুলুল্লাহ (দঃ) বাইতুল্লাহ শরীফ সংলগ্লে নামায পড়িতে 
ছিলেন ; হযরত (দঃ) ছুরা “ওয়াততুর” পাঠ করিতেছিলেন। : | 

ব্যাখ্য। $-মদীনায় যাত্রার সময় হযরতের বিবি উন্মে-ছালামাহ (রাং) অসুস্থ হওয়ায় 
তিনি বিদায়-তওয়াফ করিতে পারেন নাই; বিদায়-তওয়াফ ওয়াজেব। মক হইতে যাত্রার 
প্রকালে উহ! আদায় করিতে হইবে, তাই নবী (দঃ) তাহাকে স্বীয় উট দিলেন এবং 
উহাতে চড়িয়া তওয়াক আদায় করিতে বলিলেন! উটে চড়িয়। তওয়াফ করার পরিবেশ 
লাভের জন্য নবী (দঃ) তাহাকে ফজর নামাযের ভমাত হওয়াকালে তওয়াফ করার পরামর্শ 
দিলেন। নামাধীদের যেন বিব্রত হওয়ার কারণ না হয়, তাই তাহাদের পেছন দিয়া তওয়াক 
করিতে বলিলেন । অধিকাংশ হাজী মক্কা ত্যাগ করিয়া মাওয়ায় তখন ফজরের জমাতে যে 


22628 CULL www.almodina.cofht ৯ 


পরিমাণ লোক. ছিল তাহাদের পেছন দিয়া উটের সাহাযো তওয়াফ করা সহজ সাধ্যই ছিল।। 
মসজিদের ভিতরে উট ইত্যাদি পশু নেওয়া বিশেষতঃ দীর্ঘ সময়ের অন্ত নিষিদ্ধ; কারণ 
উহার মলশমূত্র ত্যাগের কোন ঠিক-ঠিকানা নাই-_যাহাতে মসজিদ অপবিত্র হওয়াখ প্রবল 
আশঙ্কা । কিন্তু নবী ছাল্লাল্লাই আলাইহে অসাল্লামের মোজেযারপে তাহার উট নির্ভরযোগ্য 
ছিল যে, মসজিদে মল-মুত্র ত্যাগ করিবে না, তাই হযরতের বিবি সেই উট মসজিদের ভিতরে 
নিয়া উহার উপর চড়িয়া তওয়াফ করিয়াছেন ৮৪২নং হাদীছে বণিত হইয়াছে, স্বয়ং নবী 
(দ:)ও বিশেষ কারণে স্বীয় উটের উপর চড়িয়া তওয়াফ করিয়াছেন । 

সর্ধ-সাধারণের জন্যও মাছআলাহ রহিয়াছে অন্ুস্থতার দরুণ হাটিয়া তওয়াফ করিতে 
সক্ষম না হইলে পশু ভিন্ন অন্য কিছুতে চড়িয়া তওয়াফ আদায় করিতে পারে । বর্তমানে 
দেখিয়াছি-ছোট চেখকির ন্যায় তৈরী কাঠের উপর. রগ্র-অচল ব্যক্তিকে বসাইয়া বা শোয়াইয়া 
এ কাঠ দুইজন এম্িক মাথায় বহন করতঃ তওয়াফ আদায় করাইয়া থাকে। ছাফা-মরওয়া 
পাহাড়দ্বয়ের মধ্যে ছায়ী করার মছআলাহও রুগ্র-অচলদের জন্য তদ্রপই, বর্তমানে সে ক্ষেত্রে 
উক্তরূপ চৌকি ভিন্ন ছোট হাত গাড়ীও ব্যবহার করা হয় এবং এই কাজের জন্য অনেক 
এমিক চৌকি বা গাড়ী নিয়া মোতায়েন থাকে । 

মছআলাহ £--তওয়াফ করা অবস্থায় কোন গাছত কাজ হইতে দেখিলে সে কাজে 
বাধা দিতে এবং উহা! রহিতের বাবস্থা করিতে পারে । ৮৫০ হাদীছ 

তওয়াফ ও উহার লামাধের বিভিন্ন মাছআলাছ 

মছভআলাহ $_ বিশিষ্ট তাবেয়া আতা (রঃ) বলিয়াছেন, এক ব্যক্তি তওয়াফ করিতেছে 
এমতাবস্থায় সাত চক্কর পুর্ণ হইবার পুবেই নামাযের জমাত আশু হইয়া গেল কিম্বা অন্য 
কোনও কারণে তওয়াক কার্য বাধাপ্রাপ্ত হইল; তখন সে ব্যক্তি নামাযান্তে বা বাধ! মুক্তির 
পর অবশিষ্ট তওয়াফ এস্থান হইতে পুনরারপ্ত করিবে যণা হইতে পরিত্যাগ করিয়াছে । 
ইবনে ওমর (রাঃ) ও আবছুর রহমান ইবনে আবু বকর (রাঃ) তাহারাও এইরূপ ফতোয়! দিয়াছেন । 

সছআলাছ £-প্রতি সাত চক্কর তওয়াফ পুর্ণ করার পর দুই রাকাত নামায পড়িবে । 
এমনকি, তওয়াফের সংলগ্ন কোনও ফরজ নামায পড়িলে তাহাতে এ তওয়াফের নামায 
আদায় হইবে না, বরং ভিন্নভাবে তওয়াফের জন্য দুই রাকাত ওয়াজেব নামায পড়িতে 
. হইবে। (২২০) | | 

মছআলাহ £--মসজিদে-হরমের বাইরে, এমনকি হ'রম শরীফের সাদার বাহিরেও যদি 
তওয়াফেন ছুই রাকাত নামায আদায় করে তবে জায়েয হইবে । কিন্তু এই দুই রাকাত 
নামায মকামে ইব্রাহীমকে সম্মুখে রাখিয়া পড়া উত্তম ৷ 

মছআলাহ ৪-মকা শরীফে পৌছিয়াই অনতিবিলন্বে তওয়াফ করা কর্তব্য। যদি শুধু 
হজ্জের এহরাম থাকে তবে সেই তওয়াফ হইবে “তিওয়াফে কুছুম' যাহা ছুন্নত, আর শুধু 
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ওমরার এহরাম থাকিলে সেই তওয়াফ হইবে ওমরার ফর তওয়াফ। আর হজ্জ ও ওমর! 
উভয়ের তথা হজ্জে-কেরাণের এছরাম থাকিলে প্রথমে ওমরার ফরজ তওয়াফ আদায় করন! 
ওয়াজেব অতঃপর ওমরার সায়ী করিবে, তারপর হজ্জের ছুন্নত তয়াফে-কুছুম করিবে। 
তারপরেও যত সময় মক্কায় থাকিবে বেশী পরিমাণে নফল তওয়াফ করা উত্তম, এমনকি 
মক্কার বাহিরের লোকদের জন্য নফল নামায অপেক্ষাও নফল তওয়াফ অগ্রগণ্য । অবশ্য 
যদি নফল তওয়াফ না করে এবং শুধু ১০ তারিখে বা উহার পর ফরজ তওয়াফ--তওয়াফ- 
যেয়ারত করে তবুও গোনাহ হইবে না। হযরত (দঃ) বিদায়-হজ্জে নফল তওয়াফ করিয়া- 
ছিলেন না। হযরত (দঃ) হজ্জের মাত্র চার দিন পূর্বে মক্কায় পৌছ্িয়া ছিলেন এবং তাহার 
সম্মুখে দ্বীনি প্রয়োজন আনেক ছিল। এতন্িন্ন হযরতের সঙ্গে যে অসংখ্য লোকের কাফেলা 
ছিল--চার দিনের মধ্যে তাহাদের সকলের প্রাথমিক তওয়াফ আদায় করার অপরিহাধ্য 
প্রয়োজন ছিল, হয়ত সেই দিক লক্ষ্য করিয়াই হযরত (দঃ) নফল তওয়াফে যান নাই। 
কারণ, তাহা হইলে নফল তওয়াফকারীদের ভীড় অধিক হুইয়া যাইবে। 
( ২২০ পৃষ্ঠা ৮০৮ হাদীছ ) 

মছআল্লাহু ৪--তওয়াফ অজুর সহিত করা কর্তব্য অধিকাংশ ইমামগণের মতে তাজু- 
বিহীন তওয়াফ শুদ্ধই হয় না। 

আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বিদায়-হজ্জে মক্কায় 
পৌছিয়াই অজু করিয়া কা'বা শরীফের তওয়াফ করিয়াছিলেন । ৮৭৪ হাদীছ 


হাজীদেৱে পানি পান কব্রাইবার খেদমত 

৮৫৩। হাদীছ £--ইবনে ওমর (রাঃ' বর্ণনা করিয়াছেন, বিদায়-হজ্জের সময় রসুলুল্লাহ 
ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসালামের চাচ! আব্বাস (রাঃ) হযরতের নিকট অনুমতি চা"হলেন যে, 
হাজীদের পানি পান করানের খেদমত আধ্রাম দেওয়ার উদ্দেশ্যে মিনায় অবস্থানের নির্দিষ্ট 
১০১ ১১, ১২ ও ১৩ তারিখ সমূহের রাত্রিবেলা আমি মক্কীয় থাকিতে চাই। (হাজীদেরকে 
যমযমের পানি পান করানো তাহাদের বংশানুক্রমিক বৈশিষ্ট ছিল।) রমুলুল্লাহ (দঃ) তাহাকে 
সেই অনুমতি প্রদান করিলেন। 

ব্যাথ্য। ৪মিনা অবস্থানের তা:ণখসনূহে মিনাতে রাং্র যাপন করা ওয়াজেব। কিন্ত 
হাজীদের পানি পান করানোর খেদমতে এতই ফক্সিলত যে, উহার জন্ত আব্বাস (রাঃ) সেই 
ওয়াজেব হইতে মুক্তি পাইয়াছেন। | 

৮৫৪ | হাদীছ ৪ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে 
অপাল্লাম ( বিদায়-হজ্জকালীন মক্কায় ) হাজীদের জন্য বিশেষরূপে পানি পানের ব্যবস্থাপনার 
স্থানে উপস্থিত হইলেন এবং পানি পানের ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। তখন তাহার "চা 
আব্বাস (রাঃ) স্বীয় পুত্র ফজলকে আদেশ করিলেন--তোমার মাতার নিকট হইতে রমুলুল্লাহ 
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ছাল্লাল্লাছ আলাইহে অসাল্লামের জন্য খাছ পানি নিয়া আস। রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, 
সর্ব-সাধারণের পানি হইতেই পান করাল । আববাস রো?) বলিলেন, ইয়া রসুলাল্লাহ ! এই 
পানির এবং এই পাত্রের মধ্যে সর্ব-সাধারণ সকলেই হাত ভিজাইয়া থাকে, আপনার জন্ম 
বিশেষ পানির ব্যবস্থা করিতেছি । হযরত (দঃ) পুনরায় বলিলেন, সধ-সাধারণের জন্য 
প্রস্তুত পাত্র হইতেই আমাকে পান করান। হযরত (দঃ) সেই পাত্র হইতেই পানি পান 
করিয়। “্যসযম" কুপের নিকটতা আসিলেন। তথায় বহু লোক পানি পান করিতেছিল এবং 
কিছু স'খাক লোক পরিশ্রম করিয়া পানি পান কারাইতেছিল। তাহাদিগকে নবী (দঃ) 
বলিলেন, তোমর' অতি উত্তম কাজ করিতেছ। তোমাদের উপর সকলের ভিড় হওয়ার 
আশঙ্কা ন! হইলে আমিও দড়ি লইয়! (যমধম কুপ হইতে পান উত্তোলন পূর্বক ) তোমাদের 
সঙ্গে পানি পান করানোর কার্ধে যোগদান করিতাম । 
ঘমযনেত্র পানি দ্রাড়াইগ্রা। পান কৰ] 

৮৫৫ | হাদীছ £--ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি নিজে রসুলুল্লাহ 
ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে যমযমের পানি পান করাইয়াছি। তিনি উহ! দীড়াইয়। 
পান করিয়াছেন । | 


ছাফ। ও মাৰওয়াৰ মধ্যবর্তী ছায়ী কযৰ। ওয়াজের 
৮৫৬। হাদীছ ৫ ওনওয়াহ (রঃ) বর্ণন। করিয়াছেন, আমার খালা আয়েশ। (রাঃ)কে 
আনি জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনি কি এই আয়াতটির প্রতি লক্ষ্য করিয়াছেন? আল্লাহ তায়ালা 
বলিয়াছেন-- 


Eh রি শা তাসকিন শর 


পি ডে 


পপ পাও ততো 


| ০০০৪৪ ১১১৮৪ রর sale ৩৮২ চা 


অর্থ__নিশ্য় ছাফা ও মারওয়া পাহাড়দ্বয় আল্লাহ্‌ তায়ালা কর্তৃক নির্ধারিত একটি 
এবাদতের স্থান। যে ব্যক্তি বাইতুল্লাহ শরীফের হচ্জ বা ওমর! করিবে, তাহার জন্ত দুষণীয় 
হইবে না৷ এ পাহাড়য়ের মধ্যে ছায়ী করা। (২পাঃ ৩ রঃ) 
_ গুরওয়াহ রঃ) বলেন, এই আয়াতে স্পষ্টর্পপে বুঝ! যায় যে, ছাফা-মারওয়ার মধ্যবর্তী 
স্থানে ছায়ী কর! ওয়াজেব নহে, এ ছায়ী না করিলে গোনাহ হইবে না। নতুবা আল্লাহ 
তায়ালা এরূপ বলিতেন না যে, ছায়া কর! দুষণীয় নছে। 

আয়েশা রোঃ) বলিলেন, তুমি যাহা বলিতেছ যে, “ছায়া না করিলে গোনাহ হইবে না" 
যদি তাহাই হইত তবে আল্লাহ তায়ালা এখানে এইরূপ বলিতেন--“দুষণীয় 5 না ছায়ী 
না করা” কিন্তু আল্লাহ তায়ালা তাহ! বলেন নাই । 
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ভাতপের আয়েশা (রাঃ) বলিলেন-ছায়ী কর! বস্তুতঃ ওয়াজের কিন্ত ) “ছায়া করা দুষণীয় 
নহে" এখানে এই ধরণের উক্তির তাৎপর্য এই যে--ইসলামের পূর্বে অন্ধকার যুগে কাফেররাও 
নানারপ গনিত ও কল্পিত নিয়মানুসারে হল্জব্রত পালন করিয়া থাকিত। এ সময় মদীনা- 
বাসী একদল লোক “কোদায়েদ' নামক স্থানের সম্মুখে “মাশাল্লাল' নামক একটি টিলার 
উপর প্রতিষ্ঠিত “মানাত” নামক একটি মুতিকে মা’বুদর্ূপে উপাসনা করিত। তাহার! এ 
মুতির উদ্দেশ্যে এবং উহ্থার উপাসনারপেই হজ্জব্রত পালন করিয়া থাকিত। তখন ছাফা" 
মারওয়া পাহাড়ত্বয়ে উপরও দুইটি মতি স্থাপিত ছিল। মদীনাবাসীরা উক্ত মুতিদয়কে 


মাবুদরূপে মান্য করিত না এবং উহাদের উপাসনাও করিত না। এই কারণে তাহার! ছাফা- 
মারওয়। পাহাড়দ্বয়ের সধ্যবতীা ছায়া করাকে গোনাহ মনে করিত। 


কালক্রমে মোসলমান হওয়ার পর তাহার! বুসুপুল্লাহ ছাল্লাল্লাছু আলাইহে অসালামের 


নিট জিজ্ঞাসা করিলেন--আমরা ত পুবে ছাফা-মারওয়ার ছায়ীকে গোনাহ ভাবিয়া! উহ! হইতে 
বিরত থাকিতাম, এখন আমাদের প্রতি কি আদেশ? 


তাহাদের এই প্রশ্ন উপলক্ষেই উক্ত আয়াত নাযেল হয় এবং তাহাদের পূর্বেকার এই 
ভুল ধারণা যে, ছাফা-মারওয়ার ছায়ী গোনাহের কাজ--ইহ1 খণ্ডন কত্রার পরিপ্রেফিতেই বল! 
হয় যে, ছাফা-মারওয়ার ছায়ী করা দুষণীয় নহে । অতঃপর আয়েশ! (রাঃ) বলিলেন, ছাফা- 
মারওয়ার ছায়ী করা রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম কর্তৃক নির্ধারিত ও নির্দেশিত 
একটি বিশেষ ধর্মীয় বিধান। সুতরাং কাহারও জন্য উহ্‌! হইতে বিরত থাকার অনুমতি নাই । 

এতদ্যতীত মদীনাবাসীদের বিপরীত আচরণকার অন্য একদল লোকও উন্ত আয়াতের 
লক্ষ্স্থল ছিল। তাহার! হুইল মঙ্ধাবাসী ও তাহাদের অনুসারাগণ। (ছাফ। পাহাড়ের উপর 
“এছাফ" নামের একটি খুভি এবং মারওয়! পাহাড়ের উপর “নায়েল!' নামে অপর একটি 
মুতি প্রতিষ্ঠিত ছিল। অন্ধকার যুগে মন্তাবাসীর1 এ মুতিদ্য়ের পূজারী ছিল এবং এ মুতিদয়ের 
উদ্দেশ্য ও উপাসন! ক্ূপেই তাহারা ছাকা-মারওয়ার মধ্যবর্তী ছায়ী করিয়। থাকিত। তাহারাও 
মোসলমান হওয়ার পর রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট এই মনোভাব ব্যক্ত 
করিল যে, আমরা পূর্বে একটি জঘন্য কুসংস্কারের বশবর্তী হইয়া ছাফা-মারওয়ার ছায়ী করিতাম। 
এখন আমরা মোসলমান হইয়া একাজ করাকে গোনাহ মনে করি। ) এবং আল্লাহ তায়াল! 
কা"বা-্ঘরের তওয়াফের আদেশ অবতীর্ণ করিয়াছেন, ছাকা-মারওয়ার উল্লেখ করেন নাই 
(১৭ পা: ছুরা-হজ্জ ২৯ আয়াত দ্রব্য)! এমতাবস্থায় ছাফা-মারওয়ার ছায়ী কারায় গোনাহ 
হইবে কি? উক্ত দলের প্রশ্ন এবং মনোভাবকেও এই আয়াতের দ্বারা রদ করা হইয়াছে যে, 
হজ্জ বা ওমরার মাধ্যমে ছাফা-মারওয়ার ছায়ীকে গোনাহ মনে করা নিতান্ত ভুল ও 
অহেতুক। কারণ, হজ্জ বা ওমর! বস্তুতঃ একমাত্র আল্লার উদ্দেশ্যেই অনুষ্ঠিত হইয়া! থাকে। 
অতএব, উহার: মাধ্যমে ছায়ীও আল্লাহ তায়ালার উদ্দেশ্যেই অনুষ্ঠিত হইবে। সুতরাং উহা! 
গোনাহ বা দুষণীয় হইবে না। 
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ব্যাখ্যা ৪-বিপরীত মতবাদের ছুই দল লোকের ভিন্ন ভিন্ন মনোভাব প্রস্থত একই ভুল 
ধারণাকে রদ করতঃ প্রকৃত অবস্থা জ্ঞাপনার্থে এই আয়াতটি নাষেল হয়। আল্লাহ তায়ালা 
উক্ত আয়াতের মূল বিষয় বস্তু উল্লেখ করার পূর্বে অতি সুন্দর একটি ভূমিকার উল্লেখ করেন । 
আল্লাহ তায়ালা বলেন, বহু পূর্ব হইতে ছাফান্মারওয়। - পাহাড়ৰয় আল্লাহ কর্তৃক নিদ্ধারিত 
বিশেষ এবাদতের স্থান! যাহার! কোন মুততির উদ্দেশ্য ও উপসনারূপে এই পাহাড়দয়ের 
মধ্যবর্তী ছায়ী করিয়াছে তাহার! নিশ্চয় গোনাহ ও শেরেকী কাজ করিয়াছে । কিন্তু প্রকৃত 
প্রস্তাবে এই পাহাড়ৰয়কে আল্লাহ কর্তৃক নিদ্ধারিত এবাদতের স্থানরূপে আল্লার নির্দেশিত 
বিধান হিসাবে একমাত্র আল্লার এবাদং বন্দেগী উদ্দেশ্য করিয়া ছায়ী কর!__ইহাই ছিল এই 
পাহাড়দ্বয়ের প্রাথমিক বৈশিষ্ট । অবশ্য অন্ধকার যুগে নানাবিধ কুসংস্কারের শট হইয়াছিল । 
এখন তোমরা ইসলাম গ্রহণ করিয়া অন্ধকার যুগের কুসংস্কার হইতে সম্পর্ণরূপে মুক্ত ও 
পবিত্র হইয়াছ। অতএব, পূর্ব উদ্দেশ্য ভা আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত বিশেষহকে রূপায়িত 
করার মধ্যে এখন কি দোধ থাকিতে পারে? এবং যাহারা আন্ধকার যুগে নানাবিস কুসংস্কার 
আচ্ছন্ন থাকিয়া ছাফা-মারওয়ার ছায়ীকে গোনাহ মনে করিত তাহারাও এখন আর উহাকে 
গোনাহ মনে করিতে পারে না। কারণ, ইসলাম সমস্ত, কুসংস্কারেরই মূলোৎপাটন করিয়া 
দিয়াছে । মৃতি দূর করিয়! ধ্বংস করিয়! দিয়াছে । গছিত মুতির কারণে মূল জিনিস নষ্ট 
হইবে না! মুল জিনিস আল্লাহ কর্তৃক নিদ্ধীরিত হইয়াছিল, এখনও তাহাই বলবৎ আছে 
এবং থাকিবে। 

৮৫৭। হাদীছ ৪ আম্র ইবনে দীনার (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমরা আবদুলাহু 
ইবনে ওমর (রাঃ)কে জিজ্ঞাস। করিলাম-কোন ব্যক্তি ওমরার এহরাম বাধিয়াছে ; অতঃপর 
ওমরার দুইটি কান্জ তথা তওয়াফ ও ছায়ী হইতে শুধু বাইতুল্লার তওয়াফ করিয়াছে ; ছাফা- 
মারওয়ার ছায়ী করে নাই; সে এহরামের বিপরীত কাঙ্--স্ত্রী-ব্যবহার করিতে পারে কি? 
অর্থাৎ ছাফা-মারওয়ার ছায়া ব্যতিরেকে তাহার ওমর পুর্ণ হইয়াছে কি? আবনুলাহ ইবনে 
ওমর (রাঃ) তদুত্তরে বলিলেন, নবী (দঃ) বিদায়ণ্হজ্জকালে মকায় আসিয়া সাত চন্ধর তওয়াফ 
করিয়াছেন এবং মকামে-ইব্রাহীমকে সম্মুখে রাখিয়া দুই রাকাত নামায পড়িয়াছেন এবং 
ছাফা-মারয়ার সাত ফেরা ছায়ী করিয়াছেন । আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন, “তোমাদের জন্য 
রসুলুল্লার কারধ্যাবলীতে উত্তম আদর্শ রহিয়াছে ।' অর্থাৎ রসুলুল্লাহ (দঃ) ছায়ী করিয়াছেন, 
সুতরাং সকল মোসলমানকে হজ্জ এবং ওমরায় ছায়ী অবশ্যই করিতে হইবে ; উহ! ব্যতিরেকে 
হজ্্ বা ওমরা সম্পন্ন হইবে না। অতএব ছায়ী করার পূর্বে এহরামের বিপরীত কাজ 
স্ত্রী-ব্যবহার করিতে পারিবেন! | ্‌ 

আমর ইবনে দীনার (রঃ) আরও বলিয়াছেন যে, উক্ত বিষয়টি আমর! জাবের রোঃ)কে 
জিজ্ঞাসা করিলাম ; তিনি সরাস'র স্পষ্টই বলিলেন--ছাফা-মারওয়ার ছায়া করার পূর্বে 
কিছুতেই স্ত্রী-ব্যবহার করিতে পারিবে না। 
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মছআল্লাহ £$_হজ্জ এবং ওমরায় ছাফা-মারওয়! পাহাড়দয়ের ছায়ী কর! একটি বিশেষ 
ওয়াজেব। ইহা আদায় না করা পর্দান্ত হজ্জ ওমর! পুর্ণ হইবে ন! । ইহার বিধানগত সময় 
হইল ওমরার তওয়াফের সঙ্গে এবং হজ্জের যে কোন তওয়াফের সপে কর! । যদি এরূপ ন! 
করিয়া থাকে তবে পরে যে কোন সময় অবশ্যই আদায় করিবে, এমনকি যদি উহ! ন! করিয়া 
এহরাম ভাঙ্গিয়াও ফেলিয়া থাকে তবুও উহ। আদায় করিতে হবে৷ অবশ্যই উহা! জিম্মায় 
ওয়ান্দেব থাকিবে। এই ওয়াজের আদায় করার জন্য পুননরার তাহাকে হজ্জ বা ওমরার 
নিয়তে মক্কা শরীফে আসিয়া উহা আদায় করিতে হইবে । কিম্বা একটি কোরবানীর 
টাকা কাহারও হাতে মতা শরীফ পাঠাইতে হইবে এবং কাফফারারাপে সেই কোরবানী 
হরম শরীফের সীমার ভিতর জবেহ কর! হইলে উক্ত ওয়াজের আদায় না করার বিনিময় 
আদায় হইয়। নিষ্কৃতি লাভ হইবে। 


৮ই জিলহাজ্জ জোহৱেৱ নামায কোথায় পাড়বে? 

৮৫৮। হাদীছ $_ আবদুল আজিজ ইবনে রোফায় (রঃ) আনাছ রাটকে জিজ্ঞাস! 
করিলেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ৮ই জিলহাজ্্ জৌহন ও আছরের নামায কোথায় 
পড়িয়াছিলেন 1 তিনি বলিলেন-_মিনায়। তৎপর ভ্রিজ্ঞাসা করিলেন, মিনা হইতে প্রত্যাবর্তন- 
কালে আছরের নামায কোথায় পড়িয়াছিলেন ? তিনি বলিলেন, “আবতাহ্‌* নামক স্থানে । 
(যাহাকে “মোহাচ্ছাব' বল! হয়, যাহার বর্ণন। ৯০৫নং হাদীছে উল্লেখ আছে।) অতঃপর 
আনাছ (রা) আরও একটি কথা বলিয়াছেন, উহার উদ্দেশ্য এই যে-এই বিবরণের আন্বসরণ 
দুগ্নত বটে, কিন্তু উহ! সুযোগ-সুবিধা সাগেক্--ওয়াদেৰ বা ছুন্নতে-মোয়াক্রাদাহ নহে। 

মছআলাহ £-মকায় অবস্থানকারা ব্যক্তি ৮ই জিলহজ্জের পূর্বেও এহরাম বাধিতে পারে; 
৮ জিলহাজ্জ এহরামের শেষ তারিখ। সে মঞ্চার সব স্থানেই এহরাম বীধিতে পারিবে । (১২৪ পৃঃ) 


আৱফায় অবস্থানেত্র দিন ৱোখয! না বাখা। 


৮৫৯ হাদীছ £-_উদ্মুল-ফজল (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আরফায় অবস্থানের দিন সকলের 
মনেই এই বিষয়ে সন্দেহ উপস্থিত হইল যে, নবী ছাল্লাল্লাছ আলাইহে অসাল্লাম রোধ 
রাখিয়াছেন কি-না? (কারণ, সাধারনত; আরফার দিনের নফল রোযা অনেক ফজিলত 
রাখে ।) তখন আমি প্রকৃত অবস্থা জ্ঞাত হইবার জন্য হযরতের নিকট পানীয়রূপে কিছু দুধ 
পাঠাইয়! দিলার। হযরত (দঃ) পান করতঃ প্রকাশ করিয়া দিলেন_তিনি রোযা রাখেন নাই। 

মছআলাহ £_-আরফার দিন অর্থাৎ জিলহজ্জ াদের নবম তারিখে রোযা রাখার অতিশয় 
ফঞ্জিলত ও ছওয়াব বৰ্ণিত আছে। কিন্তু যাহারা হজ্জ উপলক্ষে আরফার ময়দানে অবস্থানরত 
থাকিবে তাহারা এ রোযা রাখিবে না। আরফার ময়দানে বেশী বেশী দোয়া-এন্তেগফার ও জিকির- 
 তছবীহ এবং নফল নামায ইত্যাদি এবাদৎ অধিক উত্তম ; রোযার দরুন উহ! ঝহত হইবে৷ 
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মিন! হইতে আৱৰফায় যাওয়াৰ পথে 
৮৬০। হাদীছ --এক ব্যক্তি আনাছ (রাঃ)কে মিনা হইতে আরফায় যাওয়াকালীন 
জিজ্ঞাসা করিল, আপনার! এই দিন অর্থাত জিলহজ্জের নবম তারিখে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু 
আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে থাকাকালীন কি কি কাঁজ করিতেন? আনাছ রোঃ) বলিলেন, 
আমাদের মধ্যে কেহ কেহ লাবাইকা....."বলিতে থাকিত, তাহাতে বাধা দেওয়া হইত ন! 
এবং কেহ কেহ তববীর-তশরীক বলিত, তাহাতেও বাধা দেওয়া হইত ন1। 


আৱৰফাৰ শযদানে 

জিলহজ্দের ৯ তারিখে বেলা এক প্রহরের মধ্যেই সাধারণতঃ আরফার ময়দানে পৌহা হয় । 
আরফায় পৌছিয়াই দোতা-নরূদ, জিকর, তগবিগা এবং নফল নামায ইত্যাদিতে মশগুল 
থাকিবে ; সময় মোটেই নষ্ট হইতে দিবে ন]। 

জোহরের নামাযের পর হইতে গুধ্যান্ত পর্য্যন্ত পুর্ণ সময়টুকু আরফার দিনের বিশেষ সময় 
এবং গোট! হজ্জব্রতের বরকত ও মঙ্গল কুড়াইবার সময়, আল্লাহ তায়ালার নিকট কাঁদিয়া 
কাদিয়। জীবনের সমস্ত গোনাহ মাফ করাইবার সমর, বান-এনিয়ার উন্নতি ও সুখ-শান্তি 
এবং কল্যাণ আল্লাহ তাগালার নিকট হইতে চা।হয়!। লইবার সময়, কবরের আজাব, হাশরের 
কষ্ট, পোলছেরাতের বিপদ ও দোধখ হইতে উদ্ধারের এনং বেহেশত লাভের আবেদন-নিবেদন 
আল্লাহ তায়ালার দরবারে পেশ করার সময়।. এই সময়টুকুকে ওসুফে-আরফাহ বা আরাফায় 
অবস্থানের সময় বলা হইয়া থাকে। অর্থাৎ আরফার ময়দানে আল্লায় দরবারে কান্দাকাটা 
করা, তওবা=এস্তেগফার করা, দোয়ায় লিপ্ত হওয়|-বাহ। আরফার ময়দানে অবস্থানের মূল 
উদ্দেশ্ত-_সেই উদ্দেশ্য সমাপন করার সময় ইহাই। এই উদ্দেগ্ত সমাপনের সময়কে সুদা 
করার জন্য শরীয়তের বিশেষ বিশেষ ব্যবস্থা ও মহআলাহ বোখারা (রঃ) ২২৫ পৃষ্ঠার উল্লেখ 
করিয়াছেন । যখা--(১) আরফার দিন জোহরের নামায শীত্র পড়িয়। নেওয়া। (২) জোহরের 
সঙ্গেই আছর নামাঘও পড়িয়া নেওয়। ॥ শর্ত সাপেক্ষ বিবরণ সামখে )। (৩) জোহর নামাযের 
পুর্বক্ষণে খলীফ। ব! তাহার প্রতিনিধির ভাষণ সংক্ষিপ্ত হওয়!। (3) যথা সম্ভব সঙ্ধর আরফায 
অবস্থানের উপরোল্লিখিত মুল কার্যে আত্মনিয়োগ করা। 

৮৬১। হাদীছ ৪ স্রালেম ওঃ) বর্ণন! কঈয়াছেন, (ইতিহাস প্রসিক কঠোর প্রকৃতির 
মানুষ মক্কার ) গভর্ণর হাজ্জাপ্র ইবনে ইউন্থফকে তাহার নাষ্পতি আবহল মালেক আদেশ-নাম। 
লিখিয়া পাঠাইলেন-_-গভর্ণর যেন হজ্জের সমুদয় ব্যাপারে আবগুল্লা্হ ইবনে ওমর (রাঃ) ছাহাবীর 
পরামর্শে চলেন ; তাহার কথার বাহিরে না চলেন । তাই গভর্ণর হাজ্জাজ আবহ্লাহ ইবনে 
ওমরের নিকট আরফার ময়দানের কাধ্য সম্পাদনের নিয়ম জানিবার আগ্রহ প্রকাশ করিলেন । 

সালেম বলেন, সেমতে পিতা আবহুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) আরফার দিন শুধ্য মধ্যাকাশ 
অতিক্রম করিতেই আমাকে সঙ্গে নিয়া হাল্জাঙ্জের তাবু নিকটবর্তী আসিয়া তাহাকে 
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ডাকিলেন। তিনি বাহিরে আসিলে আবহুল্লা ইবনে ওমর (রাঃ) বলিলেন, ছুন্নত আদায় 
করিতে: চাহিলে. এখনই জোহর নামাযের জন্ত চলুন। হাজ্জাজ জিজ্ঞাসা করিলেন, এই 
মুহুর্তে? আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বলিলেন, হী। হাজ্জাজ বলিলেন, সামান্য অবকাশ 
দিন? সংক্ষিপ্ত গোসল করিয়'ই আমি বাহির হইতেছি। আবদুল্লাহ রাঃ) স্বীয় বাহন হইতে 
নামিলেন ; ইতিমধ্যেই হাজ্জাজ বাহির হইয়া আসিলেন এবং আমার ও আমার পিতা 
আবদুল্লাহর মধ্যে হাজ্জাজ--এই অবস্থায় আমরা অগ্রসর হইতে লাগিলাম। আমি হাজ্জাজকে 
বলিলাম, আজিকার দিনের ছুন্নত তরীকা পালন করিতে চাহিলে ভাষণ সংক্ষিপ্ত করিবেন, 
জোহরের নামায অবিলন্বে যথা সম্ভব সব্খর পড়িবেন এবং আরফায় অবস্থানের মূল উদ্দেশ্য" 
কাৰ্য্যে যথারীতি আত্মনিয়োগ করিবেন। আমার কথা এবণে হাজ্জাজ পিতা আবহুল্লাহ ইবনে 
ওমরের প্রতি তাকাইলেন। তখন আবহল্লাহ (রাঃ) বলিলেন, সে ঠিকই বলিয়াছে। তিনি 
আরও বলিলেন, আরফার দিন জোহরের আউয়াল ওয়াক্তে আছরের নামাধকেও জোহরের 
নামাযের সঙ্গে একত্রে পড়িয়া নেওয়ার রীতি মোসলমানগণ রসুলের আদর্শ মতে এই 
উদ্দেশ্যেই পালন করিয়া আসিতেছে। অর্থাৎ আরফায় অবস্থানের মূল উদ্দেশ্ব-কার্য্যের সময়কে 
প্রশস্ত করার জন্ত। 

সালেমের শাগের্দ ইমাম জুহরী সালেমকে জিজ্ঞাস! করিলেন, আরফার দিন জোহরের 
ওয়াক্তে আছর নামায পড়িয়া নেওয়া ইহাকি স্বয়ং বুসুলুল্লাহ (দঃ) করিয়াছেন ? সালেম 
বলিলেন, এইরূপ ব্যাপারে মোসলমানগণ একমাত্র রসুলের আদর্শেরই অনুসরণ করিয়া থাকে । 

ব্যাখ্যা £_পুর্বোললিখিত চারিটি বিষয়ের দ্বিতীয় বিষয়টি অথণৎ আরফার দিন আছরের 
নামায জোহরের সঙ্গে পড়িয়া নেওয়া যাহার বর্ণনা আবছুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) করিয়াছেন 
₹ উহ্‌! বিশেষ শর্ত সাপেক্ষ । আরফার ময়দানের মসদ্দিদে-নামেরাতে স্বয়ং রাষ্ট্রপতি বা তাহার 
নিয়োজিত প্রতিনিধীর ইমামতীতে জমাতের সহিত জোহর নামায পড়িয়। সঙ্গে সঙ্গে 
আছরেরও জমাত গড়া হইবে ৷ অন্ত স্থানে নামায পড়া হইলে বা অন্ত ইমামের জমাতে 
কিবা একা নামায পড়া হইলে সে ক্ষেত্রে জোহর নামাযের ওয়াক্তে আছর নামায শুদ্ধ 
হইবে না। আছর নামায উহার নিয়মিত ওয়াক্তেই পড়িতে হইবে। বর্তমান যুগেও 
আঁরফার দিন মসজিদে-নামেরায় জোহর নামায বাদশার প্রতিনিধির ইমামতীতে জমাতে 
হইয়া থাকে, কিন্তু তথায় যাইয়া ঞ্রোথর নামায পড়া বাংলাদেশের লোকের প্যায় দুর্বলদের 
জন্য আনস্তব ও অত্যন্ত বিপদ স্কুল দেখিয়াছি । আমাদের ন্যায় লোকদের জন্য নিজ নিজ 
তাবুতে জোহর আছর নামায নিয়মিত ওয়াক্তেই পড়িতে হইবে ৷ অবশ্য দুপুরের প্রারস্তেই 
গোসল করতঃ আউয়াল ওয়াক্তে জোহর পড়িয়া যথা পীঘ্ব দোয়া-কালামে আত্মনিয়োগ কর! 
চাই এবং আছরের ওয়াক্তে আছর নামায পড়িয়া পুনঃ দোয়া-কালামে রত হইয়া যথা 
সম্ভব অধিক সময় দোয়া-কালামে রত থাকা চাই। জীবনের এই শাতি অসাধ্য সুযোগের 
এক মুহুর্তও অপব্যয় করা চাই ন!। 
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আরফার ময়দানে প্রত্যেক হাজীকেই অবস্থান করিতে হইবে 

৮৬২। হাদীছ $--ওরওয়া (রঃ) বর্ণন। করিয়।ছেন। অন্ধকার যুগের প্রীতি ছিল 
কোরায়েশ বংশের লোকগণ ছাড়া অন্ত সকলেই উলঙ্গ হইয়া কা'ধ। শরীক তওরাফ করিত । 
ফোরায়েশ বংশের লোকেরা অন্য লোকদেরকে কাগড় দিয়। সাহায্য করিত-_পুরুষ পুরুষকে 
এবং নারী নারীকে; এ কাপড় যাহারা পাইত তাহারা অবশ্য সেই কাপড় পরিয়। ভশ্য়াফ 
করিত। যাহারা কোরায়েশদের হইতে কাপড় ন। পাইত আহার সকলে উলঙ্গ তঙয়াক করিত । 

অন্ধকার যগে কোরায়েশদের আরও বৈশিষ্ট্য ছিল যে, সকল লোকই (ঞিলহজ্ধের 
নয় তারিখে) আরফায় অবস্থান করিত এবং তথ! হইতে এ দিন সন্ধ্য। বেলায় মোযষদালেফার 
দিকে প্রত্যাবতন করিত, কিন্ত কোরায়েশর। আরকার ময়দানে মোটেই যাইত নাঃ তাহার! 
মোধর্দালেফায়ই থাকিয়] যাইত এবং দশ তারিখ প্রভাতে তথা হইতে মিনায় প্রত্যাবত করিত । 

ওরওয়। (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আয়েশ! (রাঃ) বলিয়াছেন, কোরায়েশদের উক্ত গঞ্ছিত 
কাধ্যের খণ্ডনেই পবিত্র কোরআনের এই আয়াত নাযেল হইয়াছে 
০০০৭1 ALT ১০৮ এত (3-481 “হে কোরার়েশরা | তোমরাও এ স্থান 
হইতে গ্রত্যাবভ করিবে যে স্থান হইতে অন্য সকল লোক প্রত)াবতণি করিয়া থাকে ।” 
অর্থাৎ সকলে যেরূপ আরঞফায় পৌছিয়া ৬থ। হইতে মোযদালেফায় প্রত্যানতন করিয়। 
থাকে; তোমরাও আরফায় পৌছিয়া তথা হইতে নয় তারিখ সন্ধায় মোযদালেফায় 
প্রত্যাবতন করিয়। দশ তারিখ ভোয়ে মিনায় প্রত্যাবতন করিবে । 

৮৬৩। হাদীছ -_ঞোবায়ের ইবনে মোতয়েম পোঃ) তাহার ইসলাম-পূর্ব ঘটনা বর্ণনা 
করিয়াছেন যে, ইসলাম-পূর্বকালে একবার আমার একটি উট হারাইয়া গেলে উহার তালাশে আমি 
আরফার ময়দানে পৌছিয়া ছিলাম ; তখন হজ্জের দিন । আমি দেখিলান, ননী (দঃ) আরফায় 
অবস্থানরত ; আমি ভাবিলাম,এই ব্যক্তিত কোরায়েশ বংশের-তিনি কেন এখানে আসিয়াছেন ? 

ব্যাখ্য। £-্নবী (দঃ) নবুওত গ্রন্থির পুর্বে অন্যান্যদের গায় হজ্জ করিয়াছেন; তখনও 
তিনি এই সত্যটি পালন করিয়াছেন যে, কোরার়েশ বংশ সহ প্রত্যেক হাজী আরফার ময়দানে 
অবশ্যই যাইবে । নবুওতের পুর্বে নবী (দঃ) এই একটি সাধারণ ব্যাপারেও কাফেরদের গাহিত 
নীতির বিরুদ্ধে সত্যকে ভুলিয়া ধরিয়াছেন । : 


আরফা হইতে মে।যদালেফা যাত্র। 
৮৬৪ । হাদীছ :--উসামা (রাঃ)কে জিজ্ঞাসা করা হইল, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম 
বিদ্বার-হজ্জে আরিফা হইতে মোধদালেফার প্রত্যাবতনে কিরূপ চলণে ঢলিয়া ছিলেন। 
তিনি বলিলেন, সাধারণ দ্রুত চলনে । আর পথ ফাকা পাইলে অধিক দ্রুত চলিয়ছেন ; 
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আরফ!-মোষদালেফা'র পথিমধ্যে প্রয়োজনে অবতরণ কর! 
৮৬৫। হাদীছ £$_নাফে (রঃ) বর্ণন। করিয়াছেন, আবছাল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) আরফা 
হইতে মোযদালেফা যাওয়া কালে পথিমধ্যে পাহাড়ের সেই ধশাকে যাইতেন যথায় রসুলুল্লাহ 
ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অচাল্লাম পরত্রাৰ ত্যাগে গিয়াছিলেন। তিনি তথায় যাইয়া প্রশ্রাণ 
করিতেন এনং অজু করিতেন, কিন্ত নামায পড়িতেন নাঃ মগরেব নামায মোমদালেফাধ 
পৌছিয়া পড়িতেন। 
আরফ। হইতে মোধদীলেফার পথে পাতি শৃত্বলার সহিত চলিবে 
, ৮৬৬। হাঁদীছ £_. ইবনে আববাস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, বিদায়-হঙ্দে আরা 
হইতে মোযদালেফায় আসার পথে তিনি নবী ছাগ্লার্লাছ আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে ছিলেন। 
নবী (দঃ) পেছন দিকে উট পৌড়াইবার স্ঠাকাহাকি ও পিটাপিটির শব্দ শুনিতে পাইয়। 
চাবুক হস্তে ইশারা করতঃ লোকদিগকে শান্তি শুঙ্খণা বজায় রাখিতে আদেশ করিলেন । 
নবী (দঃ) বলিলেন, হে লোক নফল! শাস্তি শৃঙ্খল। বঞ্জায় রাখা তোমাদের বিশেষ 
কতব্য ১ উট দ্রুত হুশাকাইবাধ মধ্যে কোন ছওয়াব ও পুণ্য নাই। 


মোধদালেফীয় নামাযের সময় 

মছআলাহু ৪- সধ্যান্তের পর আরফ। হইতে মোধদালেফা যাওয়ার অন্য ওয়ান! 
হইতে হয় এবং মগরেবের নামাযের সাধারণ ওয়াক্ত হইয়। খায়) কিন্তু এ দিন মগরেবের 
নামাযের ওয়ান্ত মোষদালেফায় পৌশ্ছার পর এশার নামাযের সহিত একই সঙ্গে হইয়। 
থাকে । অতএব মগরেবের নামাযের নিয়মিত ওয়াক্তে অর্থাৎ সুধ্যান্তের পরেই আরফার 
ময়দানে বা পথিমধ্যে গগরেবের নামায পড়িলে তাহা শুদ্ধ হইবে না। কারণ, এরূপ 
করিলে মগরেধের নামায এ দিনের ডন্য নির্দিষ্ট ওয়াজের পুর্নে পড়া হইয়াছে বলিয়া 
গণ্য হইবে । এ সম্পর্কে প্রথম, খণ্ডের ১১০নং হাদীছ অতি সুস্পষ্ট, যাহা এখানেও উদ্লেখ আছে। 

৮৬৭। হাদীছ ?--শাবগ্ল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে 
অসাল্লাম মোযদালেফায় মগরেব ও এশার নামাযদয় ভিন্ন ভিন্ন একা মত দ্বারা একই ওয়াক্ত 
পড়িয়াছেন এবং উভয় নামাযের মধ্যবর্তী বা শেষে কোন চুম্নত ৰ! নক ছল) নামায পড়েন নাই । 

৮৬৮,। হাদীছ 2--আবু আইউৰ আনছারী রোঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লালাছ 
আলাইহে অসাল্লাম নিদায়-হ্জে (আরফার দিন) মগরেবের ও এশার লামাযদ্বয় একজে 
এশার সময়ে মোধদালেফায় পড়িয়াছেন। EL 

ম্ছআলাহু 2- মোযদালেফায় মগরেব ও এশার নামাঘ একত্রে পড়িবে । এমনকি, 
অনানশ্যক কোন কাজে লি হইয়। উভয় নামাযের মধ্যে ব্যবধানের স্ুষ্টি করিবে না এবং 
সেই ক্ষেত্রে উভয় নামাযের জন্য আঙান একবারই দিতে হইবে। অবধ্য একীমত ভিন্ন 
ভিন্ন থলিবে এবং সধ্যস্থলে কোনরূপ ছুগতও গড়া হইবে না। 
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 ছোষদালেফায় শেষ রাত্রে ভাহাঞ্খদ পড়ার প্রতি বিশেষ তৎপর হওয়। চাই এমতা- 
বস্থায় বেতের নামায ইত্যাদি শেষ রাত্রেই আদায় করিবে । এশার নামাযের পর নফল, 
বেতের ইত্যাদি নামাযে লিপ্ত হওয়ার আবশ্যক হয় না, বরং এশার নাসাধান্তে যথ! 
 লহ্বর' একটু আরাম করার ব্যবস্থ। করিবে, যেন শেষ রাত্রে বিশেষরপে তাহাজ্জুদ নামায, 
দোয়া, এসতেগফার, তলবিয়!, ভাকবীরে-তশরীক ইত্যাদি পড়া সহজসাধ্য হয় এবং বেতের 
নামায'ও তখনই পড়িবে । এমনকি, এ অবস্থায় মুসাফির হওয়ার দরুণ গগনে ও এশার ছুন্নত 
তখন ছু্গতে-মোয়াককাদ। . থাকে না বলিয়। শেষ রাত্রে দেশী এবাদতের আশায় এশার 
নামাযের পর দ্রুত আরাম করার উদ্দেশ্যে এ ছু্গত সঙ্গে সঙ্গে না পড়িলেও দোষ নাই । 
কিন্ত শেষ রাত্রে উঠিয়া এবাদৎ করার ভরসা না থাকিলে মগরেন ও এশার ছুমত এশার 
ফরজের পরেই পড়িবে (অবশ্য উহা না পড়িলেও চলিবে) এবং তৎপর বেতের নামান পড়িবে । 


৮৬৯। হাদীছ £--মাবছুর রহমান ইবনে ইয়াধীদ (রঃ) বর্ণন। করিয়াছেন, প্রসিদ্ধ 
ছাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ্‌ (রাঃ) একবার হজ্জ করিলেন, আমর! তাহার সঙ্গে ছিলাম । 
আমরা আরফা হইতে মোযদালেফায় এমন সময় পোছিলাম, যখন এশায় নামামের 
ওয়াক্ত উপস্থিত হইয়াছিল । তিনি এফ ব্যক্তিকে আজান দিতে বলিলেন। সে আজান 
দিল, তৎপর একামত বলিল। তখন তিনি মণরেবের নামাম পড়িলেন, তৎসঙ্গে ছুই রাকাত 
ছুন্নতও পড়িলেন। অতঃপর খাওয়।-দাওয়া করিলেন। তৎপর পুনরায় এক ব্যাক্তিকে 
আজান দিতে আদেশ করিলেন। সে ব্যক্তি আজান দিয়া একামত বলিল, তিনি এশার 
নামায (কছর) দুই রাকাত পড়িলেন। | 

রাত্রি শেষে ছোবেহ-ছাদেক উদিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে, এমনকি কেহ বলিতেছিল, 
ছোবেহ-ছাদেক উদিত হইয়াছে; কেহ বলিতেছিল, উদিত হয় নাই। (অর্থাৎ ফজরের 
নামাযের একেবারে আউয়াল ওয়াক্ে-যখন যথেষ্ট অন্ধকার থাকিয়। যাঁর) তখন তিনি 
বলিলেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম সাপারণতঃ ফজরের নামায এরূপ আউয়াল 
ওয়াক্তে পড়িতেন না,'* কিন্তু এই দিন এই স্থানে ফজরের নামায এই সময়েই পড়িয়াছেন। 
আবন্ভল্পান্‌ ইবনে মসউদ (রাঃ) অতঃপর বলিলেন, কেবলমাত্র এই মোষদালেফার মধ্যেই ছুই 
ওয়াক্ত নামায নিয়মিত সাধারণ সময় হইতে ব্যতিক্রম করিয়। পড়া হয়। প্রথম--মগরেবের 
নাগাম ; উহাকে উচ্গার আসল ওয়াক্ত স্বর্যান্তের সংলগ্ন সময় হইতে সরাইয়। এশার 
(নামাযের সময়ে পড়া হয়। দ্িতীয়--ফজরের নাযায়; উহাকে সাধারণ মোস্তাহাব ওয়াক্ত 
তথ। ছোবেহ-ছাদেকের পর আলে! আসার পুনে অন্ধকার থাকিতেই পড়া হয়। আমি 
নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অস্াল্লামকে এইরূপই করিতে দেখিয়াছি ।, 


* কারণ 'ছোবহে-ছাদেক উদিত হওয়ার পর সূর্য্যোদয়ের পূর্বে অন্ধকার যাইয়া আলো আসিলে 
পৰ সাধারণতঃ ফজর নামাযের মোজ্ধাহাণ ওয়াক্ত হয়। 
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আনদ্ল্লাহু ইবনে মসউদ (রাঃ) আরও বর্ণনা করিলেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে 
অসাল্লাম বলিয়াছেন, এই স্থানে (অর্থাৎ ৯ই জিলহন্জ দিবাগত রাত্রে হাজীদের জম্ত 
মোযদালেফায় ) একই সময় ছুইটি নামাযকে উহার নিয়মিত সাধারণ ওয়াক্ত হইতে সরানো 
হইয়াছে। মগরেবের নামায যাহা এশার সময় পড়া হয়; লোকগণ ঘোধদালেফায় এশার 
সময়ই পৌছিঘ] থাকে । আর ফজরের নামায যাহ! এই সময় (ছোবেহ-ছাদেক উদিত 
হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আলে। হইবার পূর্বে অন্ধকারের মধ) পড়া হয় । 

আবদুল্লাহ ইসনে মসউদ (রাঃ) ফজর নামাযানস্তে “ওকুফ” করিলেন-_অর্থাৎ মোযদালেফায় 
অবস্থানের মূল কার্দঃ--দির্দারিত সময় তথা ছোবেহ-ছাদেক উদিত হওয়ার পর দোয়া- 
এস্তেগফারে আঙ্বনিয়োগ করিলেন এনং পূর্ণরপে আলে! হওয়া পর্যন্ত উহাতে রত 
রহিলেন। অতঃপয় বলিলেন, আসীরুল-মোগেনীন এখন (অর্থাৎ সুর্য্যোদয়ের পূর্বে) মিনা 
যাত্রা করিলে নিগ্নমিত ছুন্নত সঠিকরূপে পালনকারী হইবেন। তিনি যখন এই কথা 
বলিতে ছিলেন ঠিক সেই মূহুর্তে ই---যেন উহারও পুর্বক্ষণে আমীরল-মোমেশীন ওসমান (রাঃ) 
মিনার দিকে যাত্রা করিলেন। আবছুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ) ১০ তারিখে জামরা-মাকাবায় 
কঙ্ধর মারা পর্য্যন্ত তলবিষ়! পড়িয়া যাইতেছিলেন। 

গছআলাহ ?--:মাধদালেফায় অবস্থানের ওয়াঞ্জেব আদায়ের নির্ধারিত সময় হোবেহ- 
ছাদেক উদিত হওয়ার পর হইতে আর্ত হয় এবং ছোবেহ-ছাদেকের আলো পূর্ণতা লাভ 
করিলে, কিন্তু সূর্য্য উদিত হওয়ার পুর্বে মোযদালেফ! হইতে মিনার দিকে যাত্রা করিতে হইবে। 

গছআলাহ $--বিশেষ প্রয়োজন সশতঃ বদি মোযদালেকাগ মগরেব ও এশার নামাযদ্বয়ের 
মধ্যস্থলে কোন কাধ্যে লিপ্ত হইতে হর যদ্দরুণ মগরেবের নামায পড়ার পর এশার লামার 
পড়িতে কিছুট৷ বিলম্ব থটিবে এমতাবস্থায় উভয় নামাযের জন্য ভিন্ন ভিন্ন আজান একামত 
বলায় এবং মগরেবের ছুম্নত উহার করজের সংলগ্ন পড়ায় কোনও দোষ হইবে নব! 


মোষদালেফ! হইতে মিন। রওয়ানা হওয়ার সময় 

৮৭০। হাদীছ $--আাম্র ইবনে যায়যুন (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একবার হজ্জের সময় 
আমি ওমর (রাঃ) এর সঙ্গে ছিলাম। আমি দেখিয়াছি, তিনি মোষদালেকায় আউয়াল 
ওয়াক্তে ফজরের নামায পড়ায় পর্ন অপেক্ষা করিলেন এবং বলিলেন, অন্ধকার যুগে 
কাফের-মোশরেকরা এই রীতিতে হজ্জ করিত যে, তাহার! মোযদালেফা হইতে মিনার দিকে 
সূর্য্য উদয়ের পুর্বে যাত্রা করিত না। তাহারা “ছবীর” নামক পাহাড়ের উপর স্ুধ্যের 
কিরণ দৃষ্ট হওয়ার অপেক্ষায় থাকিত। কিন্তু নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের রীতি 
তাহাদের রীতির বিপরীত ছিল। এই বলিয়া ওমর (রাঃ) স্ুর্য্যোদয়ের পূর্বেই মোষদালেকা 
হইতে মিনার উদ্দেশ্যে যাত্রা করিলেন । ২১৮ পঃ 
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:৮৭১। হাদীছ $-আবছুলাহ ইবনে আববাস (রাঃ) বর্ণন। করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু 
আলাইহে অসাল্লাস আমাকে (নারী এবং অল্প বয়স্ক ইত্যাদি দুর্বল লোকদের সঙ্গে ) 
রাত্রি বেলাগই মোযদালেকা হইতে গিন। পাঠাইয়াল্ছলেন । 


৮৭২। হাদীছ $--আসমা রাজিয়াল্লাজ তায়ালা আনহার খাদেম আবছলাহ বর্ণনা 
করিয়াছেন, আসম! (রাঃ) মোষদালেফায় অবস্থান করাকালীন রাত্রে (তাহাজ্্দ) নামায 
পড়িতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পর আমাকে প্রিজ্ঞাস। করিলেন চন্দ্র অস্তমিত হইয়াছে কি? 
আমি বলিলাম-না। তিনি পুনরায় নামায আরম্ভ করিলেন। অতঃপর দ্বিতীয়বার 
আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, চন্দ্র অন্তমিত হইয়াছে কি? আমি বলিলাম_ই।! তিনি 
বলিলেন, এখনই মিনার দিকে রওয়ানা হও! আমি তাহার সঙ্গে যাত্রা করিলাম এবং 
আমর! মিনায় পৌছিয়া “জাম্রা আকানায়” কঙ্ধর মানা সম্পযন করিলাম । অতঃপর তিনি 
ভাবুতে আলিয়া ফজরের নামায পড়িলেন। আমি বলিলাম, আমার মনে হয় নিদ্ধারিত 
সময়ের পূর্বেই আমর! মোযদালেফা হইতে আসিয়াছি এবং কংকর মারিয়াছি ; ভিনি বলিলেন, 
হে বৎস ! রসুলুল্লাহ (দঃ) নারীদের জন্য এরূপ করার অনুমতি দান করিয়াছেন। 

৮৭৩। হাদীছ ৫- আয়েশ! (রাঃ) বর্ণন। করিয়াছেন, (বিদাধ-হজ্জে ) আমরা মোযদা- 
লেফায় অবস্থানরত হইলে পর (হযরতের বিবি) ছওদা (রাঃ) ননী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে 
অসাল্লামেন্ন নিকট অনুমতি প্রার্থনা করিলেন--লোকজনের ভিড় হওয়ার পূর্বে বাত্রেই 
মোষদালেফা হইতে মিনায় ঢলিয়। আপার ভম্য। কারণ, ছওদা (বাঃ) অপেক্ষাকৃত মোট! 
শরীর বিশিষ্টা ছিলেন! রনুলুল্লাহ (দঃ) তাহাকে অনুমতি দিলেন; তিনি ভিড়ের পুরে 
রাত্রেই চলিয়া আসিলেন। আমরা মোধগালেকায় থাকিলাম ; ফজরের নামাযের পর 
রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে শালিলাম ৷ আমর! ভিড়ের দরুণ বহু 
অন্থুবিধার সম্মুখীন হইলাম এবং উপলদ্ধি করিলাম বে, আমিও যদি ছওদা (রাঃ)-এর স্তায় 
অনুমতি প্রার্থনা করিতাম তবে আমার জন্ উত্তম ও শেয়ঃ ছিল | | 


মছআলাহ 2--ওকুফে-মোধদালেফ। ওয়াজেব এবং সেই ওয়াজেবন আদায় হওয়ার জন্য 
শিক্ষণা়িত সময় হইল ছোপেহ-ছাদেক হইতে সুধোদয় পর্য্যন্ত । সমস্ত রাত্রি মোমদালেফায় 
অবস্থান করিয়! ছোবেহ-ছাদেকের পুর্বে তথা হইতে চলিয়। আসিলে সেই ওয়াজেব আদায় 
হইবে না। তাই ওয়াজের আদায় করার জন্থ হইলেও সোষদালেফায় অইস্থান করিতে 
হইবে । অতএব, ছোবেহ-ছাদেকের পুর্বে মোযদাচেফা হইতে কিছুতেই আসা যাইবে না, 
অগ্যথায় ওয়াজেব আদায় হইবে না | কিন্তু নারী, নাবালেগ, বৃদ্ধ, রোগী ইত্যাদি দুল 
ব্যক্তিগণ ভিড় হইতে রক্ষ। গাইবার জম্য যোষদাজেক্ষায় অবস্থান পুর্ঠক তথা হইতে 
ছোবেহ-ছাদেকের পূর্বে চলিয়া আসিয়া সৃধ্যোদয়ের পূর্দেই কংকর মারার বাজ সম্পন্ন করিয়] 
ললে তাহাদের জন্য ওয়াজেন আদায় হইয়া যাইবে । অবশ্য তাহ্বাদের জন্যও সুধ্যোদয়ের 
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পর কংকর মারা উত্তম; আর তাহাদিগকেও ' বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইনে যে, মিনায় 
পো'ছিয়া কংকর মারা যেন. ছোবেহ-ছাদেকের মুহূর্ত পূর্বেও অনুচিত না হয়। কারণ 
দশ তারিখে কংকর মারা যে ওয়াজেব উহা! আদায় হওয়ার নিচ্ধণরিত সময় হইল স্বর্ম্যোদয়ের 
'পরে। অবশ্য তর্বলদের . জন্য, স্ুধ্যোদয়ের পুর্বে উহ! আদায় করার অনুমতি আছে, 
কিন্ত ছোবেহ-ছাদেকের পুর্বে কংকর মারিলে তাত! ধাতিল গণ্য হইবে |. 

৮৭৪। হাদীছ $--পালেম (রঃ) বর্ণন। করিয়াছেন, আনছুল্লাহ ইবনে ওমর রো 
তাহার পরিবারের দুর্বল লোকদিগকে আগে রাখিতেন। তাহারা নয় ভারিখ দিবাগত রাত্রে 
মোধদালেফায় মাশয়ারুল-হারাম নামক পাহাড়ের নিকটবতী স্থানে অবস্থান করিয়। নিজেদের 
সামর্থ্য অনুযায়ী আমলার দ্দিকর করিত। অতঃপর তথায় রায় প্রতিনিধি আসিবার পূর্বে 
এবং মিনার দিকে তাহার যাত্রা করার পূর্বে এ দর্যল লোকগণ মিনার দিকে যাত্রা করিত । 
তাহাদের কেহ ফজর নামাযের সময় মিনায় পৌস্ছিত কেহ ভারও একটু পরে পৌ*ছিত। 
তাহারা মিনায় পৌ*ছিয়াই জামর। আকাবায় কংকর মাধিত। আবছল্লাহ ইবনে ওমর রোঃ) 
তাহার পরিবারের দুর্বলদের ব্যাপারে এই ব্যবস্থা করিয়া] .সলিতেন, রসুলুল্লাহ (দঃ) এই সব 
বিষয়ে অনুমতি পিয়াছেন। (২২৭ পৃঃ). 

Oo তাঁগাত্বো' হজ্জ 

সাধারণতঃ তামান্তে।'-হজ্জে মকক। শরীফ উপস্থিত হইয়! ওমরার সংক্ষিপ্ত কাৰ্য্য আদায় 
করতঃ এহরান ভঙ্গ করা হয়। এই এহরাম ভঙ্গকে কেন্দ্র করিয়। অনেকে তাশাতে।হজ্জের 
প্রতি বৈরী ভাবাপন্ন ছিল, কিন্তু তাহ! অবাস্তুব--ইছাই নিয়ের হাদীছে ব্যক্ত করা হইতেছে। 

৮৭৫। হাদীছ £-আবু জামরা (রঃ?) বর্ণনা করিয়াছেন; আমি তামাত্তে!”-হজ্জ 
সম্পর্কে ইসনে আববাস (রাঃ)কে জিজ্ঞাস। করিলাম । তিনি হামাকে এ হজ্জ করার আদেশ 
করিলেন। তামাত্তে”-হচ্জে একটি কোরবাণী করিতে হইবে বলিয়া কোরআন শরীফের 
আয়াতে উল্লেখ আছে (২পাঃ ৮ রঃ ডষ্টব্য)% আমি তাহাকে সেই কোর ধরণী সম্পর্কেও 
জিজ্ঞাসা করিলাম । তিনি বলিলেন, একটি উট বা গরু ব| বকরী কিম্বা উট-এরুর সপ্তম 
অংশ । (ইবনে আববাস রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর আদেশ মতে আমি তামাত্তে।'-হজ্ঞ 
করিলে) কিছু সংখ্যক লোক উহা! নাপছন্দ করিল । আমি স্বপ্নে দেখিলাম, এক ব্যক্তি 
আমাকে বলিঙেছে, হজ্জও কবুল এবং তৎসঙ্গের ওমরাও কবুল (অর্থাৎ তামাত্তো-হজ্জ 
কবুল হইয়াছে ।) আবদুল্লাহ ইবনে আববাস রাজিয়াল্লাছ তায়ালা আনজ্র নিকট উপস্থিত 
হইয়া] আমি তাঁহার নিকট আগার আপ ব্যক্ত করিলাম । তিনি আনন্দে ‘আল্লাছ আকবার!’ 
প্বনি দিলেন এবং বলিলেন, তামাতভ্তো’-হজ্জ আবুল কাসেম ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাযেরই 
ভুন্নত। ইবনে আদবাস (রাঃ) আখাকে তাহার অতিথি হওয়ার জন্য বলিলেন এবং বলিলেন, 
আমি তোমাকে আমার নিলস্ব মাল হইতে পুরক্ষার দিব । আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, কেন? 
তিনি বলিলেন, এ স্বপ্নের দরুণ যাহা তুমি দেখিয়াছ । | 
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ব্যাখ্য। 2 ধিদায়-হজ্ছে নবী দেঃ) নিজে হঞ্জে-কেরাণ করিয়াছিলেন, সাথীদের মধ্যে 
যাহাদের সঙ্গে কোরবানীর পণ্ড ছিল ন! তাহাদের হজ্জ তামান্তো-হন্দ করার আদেশ 
করিয়াছিলেন সুতরাং তামান্ো”হজ্জ নদী ছাল্লাল্লানু আলাইহে অসাল্লামের ছুম্মত এবং 
ইহা হজ্জে-এফরাদ তথা শুধু হজ্জ হইতে উত্তম। এই একটি সুন্নতের প্রতি লোকদের 
বিদ্রান্তি সবষ্টি হইয়াছিল । উল্লিখিত ঘটনায় স্বপ্নের দৈব বাণীতে ছুন্নতটির বিরুদ্ধে বিভ্রান্তির 
খণ্ডন হইয়াছে, তাই আবদুল্লাহ ইবনে আনবাস (রাঃ) এত আনন্দিত। ইহার মিকট 
ছু্নতের মর্ঘযাদা কিরূপ ছিল তাহা লক্ষণীয়! | 


কোরবাণীর উট সঙ্গে লইলে প্রয়োজনে আরোহণ কর! 

৮৭৬ | হাঁদীছ £_-আবু হোরায়রা রাঃ) হইতে ৰণিত আছে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু 
আলাইহে অসাল্লাম এক প্যক্তিকে দেখিতে পাইলেন, (সে অতি কষ্টে হাটিয়া চলিতেছে, 
অথচ ) তাহার সঙ্গে হরম শরীফে কোনবাণী দেওয়ার নিয়তে একাট উট পহিয়াছে। 
 রসুলুঞ্সাহ(দঃ) তাহাকে উহার উপর আরোহণের আদেশ করিলেন । সে বণি 1ল--ইছাত কোরবানীর 
জালোয়ার ! রসুলুল্লাহ (দঃ) পুণরায় তাহাকে উহাই নলিলেন। তৃতীয়বার ক্রোধ ব্বরে বলিলেন, 
আরোহণ কর । 

৮৭৭। হাদীছ 2-_গানাছ (রাঃ) হইতে বণিত আছে, নবী ছাষ্লাল্লাহু আলাইহে 
অসালাম এক ব্যক্তিকে .দেখিলেন, সে কোরবাণী উঠ হাকাইর। চলিয়াছে; (আর সে 
অতি কষ্টের সহিত পায়ে হাটিতেছে; উটটির উপর আরোহণ করে না) নবী দেও) 

তাহাকে বলিলেন, উটটির উপর আরোহণ কপ । সে বলিল, ইছাত কোরবাণীর অন্য! 
নলী (দঃ) বলিলেন, উহার উপর আরোহণ কর--এইরূপে তিনবার বলিলেন । 


মন্কায় প্রেরিত কোরবাণীর জানে'রাঁর চিন্ফিত নর! 
এবং অন্যের সঙ্গে পাঠাইর়া দেওয়া 


৮৭৮ । হাদীছ £_সেছওয়ার (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, ননী ছাল্লাল্পাছ আলাইহে 
| অসাল্লাস (যষ্ঠ হিজরী সনে) ওমরা করার উদ্দেশ্যে প্রায় দেড় হাজার ছাহাবীগণকে লইয়া 
মীনা হইতে মক্ধাভিথুখে যাত করিলেন। জুল-হোলায়ফা নামক স্থানে পৌছিয়। নিজের 
সঙ্গে পরিচালিত কোরবাশীর জানোয়ার সমূহের “লায় নিদর্শনরূপে মাল! লটকাইয়! দিলেন 
এসং উহাদের পিঠে কুজের এক পাশ্বের চামড়। চিরিয়। চিন্কিত করিয়া দিলেন। অতঃপর 
ওমরার এহরাম ব'াধিলেন। ই 

৮৭৯! হাদীছ 2 -ভর্ণর যেম্নাদ আয়েশা রাজিয়ালাহু তায়াল। আনহার নিকট লিখি 
পাঠাইলেন যে, ইবনে আববাস (রাঃ) বলিয়াছেন, ঘে ব্যক্তি অন্যের সঙ্গে কোরবাণীর পশু 
মরা শরীফে কোরবানী কপার ভন্ত পাঠাইয়া দেয় উত্ত পশু কোরবাণী ন। হয় পর্য্যন্ত 
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এ ব্যঞ্চির উপর এ সব কার্য্য হারাম থাকে যাহ। হাজীদের উপর এহরাম অবস্থায় হারাগ 
হয়। এই কথার প্রতিবাদে আধেশ। (রাঃ) বণণা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে 
অপা্লাম কতৃর্ক মক্কায় প্রেরিত কোরধাণীর জানোয়ার সমুহের গলার মালা দিবার 
ভঙ্গ আমি নিজ হস্তে দড়ি পাকাইয়! দিয়াছি। বরঙ্ুলুল্লাহ (দঃ) এ দড়ি দ্বারা স্বয়ং উহাদের 
গলায় মাল! বানাইয়! দিয়াছেন এবং আমার পিতা আৰু বকরের সঙ্গে এ সব জানোয়ার 
মক্কায় প্রেরণ করিয়াছেন। (ইহা নবম হিজরী সনের ঘটনা!) রসুলুল্লাহ (দঃ) মদীনাতেই 
অবস্থান করিয়াছেন এবং এমরাম অবস্থায় নয়, বরং সাধারনর্পে অবস্থান করিয়াছেন 
ফোরধাণীর জানোয়ার মক্কায় প্রেরণের দরুণ কোন রকমের বাছ-বিচার মোটেই করেন নাই । 

ব্যাখ্য। £--প্রাচীনকাল হইতেই এই নীতি প্রচলিত ছিল যে, শত দুষ্ট প্রকৃতির লোক 
হইলেও সে মক্কায় প্রেরিত কোরবাণীর জানোয়ার সমুহকে আক্রমণ করিত না, এমনকি 
উহাদের সঙ্গী রক্ষণাবেশ্ণকারীকেও কোন প্রকার কষ্ট দিত না । এই সুফল লাভের জন্য 
_ প্রত্যেকেই এরূপ জানোয়ারকে দেখ প্রথানুখায়ী নির্শনযুক্ত করিয়া লইত, যাহাতে সকলেই 
সহজে উহার পরিচয় পাইতে পারে ! গালা দেওয়া হইলে পুরাতন ভুতার চামড়া ইত্যাদি 
অতি মামুলী বস্তুর মালা দেওয়া হইত; কারণ উহ শুধু নিদর্শনরূপেই ব্যবহৃত হইত। 


_ কোরবাণীর জানোয়ার-সংহিঃ দ্রব্যাদি খয়রাত কর 
৮৮০। হাদীছ $- আলী (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রবুলুল্পাহ ছাল্লাল্জাহ আলাইহে 
অসাল্লাম আমাকে আদেশ করিয়াছেন-যে সব উট তিনি হচ্ছ উপলক্ষে কোরবানী করিয়। 
ছিলেন উহাদের চামড়া এবং জুল্ল, (ঘোড়া, উট ইত্যাদির পিঠের উপর আবরণের জন্ত 
ঢাদযরূপে যে বস্ত্র ৰা কম্বল দেওয়! হয়--এ সপ) পয়রাত করিয়া দিবার জন্য । | 


স্ত্রীর পক্ষে স্বামী কতৃক কোরবাণী কর। 


৮৮১! হাদীছ 2-আয়েশ। (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, প্রি-কাদা চান্দের পাচ দিন 
বাকী থাকিতে আমর] রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে হজ্বের জন্য যাত্রা 
করিয়াছিলাম ৷ হজ্জ সমাপনাণ্ডে দশই গিলহঙজ্দ কোরবাণীর দিন আমার নিকট গোশত 
উপস্থিত করা হইল। : আমি জিড্ঞাস। করিলাম, এই গোশত কিসের ? গোশত উপস্থিতকারী 
ব্যক্তি বলিল, রসুলুল্লাহ (দঃ) শীয় বিবিগণের পক্ষ হইতে গরু কোরবাণী করিয়াছেন, ইহ। 
উহ্বারই গোশত | | 

মছআলাহ £-স্ত্রী্ উপর যদি কোরবাণী ওয়াজেব থাকে এবং স্বামী সেই কোরবাণী দেয় 
--এরূপ ক্ষেত্রে যদি স্ত্রীর সহিত তাহার কোরবাণী দেওয়। সম্পর্কে কথাবার্ পূর্বেই সাব্যস্ত 
করিয়া নিয়া থাকে তবে স্ত্রীর কোরবাণী আদায় হইয়া যাইবে । আর যদি পুরে কথ! 

সাব্যস্ত না করিয়া স্রীর কোরৰাণী দেয় তবে সেই কোরবাণী স্ত্রীর পক্ষে আদায় হওয়া 
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সম্পর্কে মতভেদ আছে; ইমাম আবু ইউস (রঃ) বলিয়াছেন, সেই কোরবানী আদায় 
হইয়া যাইবে । বিশেষতঃ যদি শ্রীর কোরবাণী স্বামী কতৃক আদায় করার নিয়ম উভয়ের 
মধ্যে প্রচলিত হয় তবে ত যুক্তিযুক্তরূপেই তাহ! আদায় হইয়। যাইবে (শামী, ৪--২৭৫)। 

অবশ্য পুর্বাহ্ছে স্ত্রীর সহিত কথাবাতা সাব্যস্ত করিয়। তারপর তাহার কোরবাণী আদায় 
করাই কর্তব্য । কারণ, অধিকাংশ ইমামগণের মতে পুর্বাহে, কথা সাব্যস্ত কর! ব্যতিরেকে 
স্ত্রীর কোরবাণী আদায় হইবে ন!, বরং সে ক্ষেত্রে অন্য শরীকদেরও কোরবাণী শুদ্ধ হইবে না। 

প্রাপ্ত বয়স্ক সম্তানদের উপর ওয়াজেব কোরবাণী পিতা কতৃক আদায় করিয়। দেওয়ার 
মাছআলাহও এইরূপই | 

হাজীদের কোরবাণী মিনায় হইবে 

৮৮২। হাদীছ ৫-নাফে (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আবছুল্লাহ ইবনে ওমর (রা?) বসুলুল্লাহ 
ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের কোরবাণী করার স্থানে কোরবাণী করিতেন । 

৮৮৩। হাদীছ $_নাফে (রঃ) বর্ণন! করিয়াছেন, আবছুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) স্বীয় 
কোরবাণাঁর পশু মোযদালেফা হইতে শেষ রাত্রে অন্ত হাজীদের সহিত পাঠাইয়। দিতেন; 
সেই পণ্ড রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের কোরবাণী করার স্থানে পৌছানো হুইত। 

ব্যাখ্য। £--মোযদালেফা হইতে যাত্রা করার নিদ্ধারিত সময় হইল রাত্রি শেষ হইয়া 
ছোবহে-ছাদেক হওয়ার পর। অবশ্য মহিল।? বৃদ্ধ ও দুর্বলদের জন্য উহার পুর্বে রাত্র 
থাকিতেই মোযদালেফা হইতে যাত্রা করা জায়েয । আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রোঃ) এ শ্রেণীর 
লোকদের সহিত স্বীয় কোরবাণীর পণ্ড মোষদালেফ! হইতে রাত্রেই পাঠাইয়! দিতেন । 
কারণ, তিনি নিজে নিদ্ধারিত সময় ছোবেহ-ছাদেকের পরে আগিবেন ; তখন অধিক, -ভিতযু। 

দরুণ পশু লইয়! চল! কঠিন হইবে। 

@ হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের ai করার স্থাল হইল 
জামর।-আকাবাহ তথ! ১০ই জিলহজ্জ তারিখে সর্বপ্রথম কংকর মারার স্থানের নিকটবর্তী । 
সেই নিদিষ্ট স্থানে কোরবাণী করা উত্তম বটে যাহা আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) করিতেন, 
কিন্ত মিনার যে কোন স্থানে কোরবাণী করিলেই স্ুমত আদায় হইবে (শামী, ২--৩৪৪)। ' 


নিজ হস্তে কোরবাণীর জানোয়ার জবেহ কর! 
৮৮৪। হাদীছ 2 আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসালাম 
নিজ হস্তে সাতটি *% উট কোরবাণী করিয়াছেন। প্রতিটি উটকে দাড়ান অবস্থায় উহার 











* হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বিদায় হৃঙ্জে একশত উট কোরবাণী 
করিয়াছেন» তন্পধ্যে ৬৩টি নিজ হস্তে জবেহ করিয়াছিলেন । আলোচ্য হাদীছে সাতটির উল্লেখ 
রহিয়াছে উহা বর্ণনাকারীর উপস্থিতি ও চাক্ষুষ দর্শন অনুসারে তিনি বর্ণনা করিয়াছেন । 


a জন ae 


১৪৬ | 20৬22 292০ www.almodina.com 


গলার তলদেশে ছুরি বিদ্ধ করিয়াছেন। (এই ব্যবস্থাকে “নহি” বলা হয়; উট জবেহ 
করার এই ব্যবস্থাই ডুন্নত।) এতদভিগ্ন (সদীন! শরীফে হযরত (দঃ) এক সময় যে) দুইটি 
হৃষ্টপুষ্ট সুন্দর ছুন্বা৷ কোরবাণী করিয়াছিলেন, তাহাও নিজ হস্তে অবেহ করিয়াছিলেন। 

৮৮৫। হাঁদীছ £--যিয়াদ ইবনে জোবারের (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আবদুল্লাহ ইবনে 
ওমর (রাঃ) এক ব্যক্তিকে দেখিলেন, নে একটি উটকে বসাইয়া উহার তলদেশে ছুরি বি 
করিতেছে। ইবনে ওমর (রাঃ) তাহাকে বলিলেন, উটটিকে দাড় করাও এবং উহার 
ৰাম পাওটি মুড়িয়া বাধিয়া দাও, তৎপর উহার গলদেশে ছুরি বিদ্ধ কর; ইহাই 
রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাঙ্লামের সুন্নত 

ব্যাখ্য। ৫__গরু, ছাগল, পশু-পক্ষী ইত্যাদি জবেহ করার নিম সবসাধারণ্যে প্রসিদ্ধ 
আছে। উট ব্যতীত সমস্ত ভীবকে এরূপেই জবেহ করা ঢাই। উল্লিখিত হাদাছে যে 
ব্যবস্থ। বৰ্ণিত হইল তাহ। একমাত্ৰ উটের জন্য উত্তম । 

কোরবাণীর জানোয়ারের কোন অংশ কসাইকে দিবে না 

৮৮৬। হাদীছ £_ আলী (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, বসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে 
অসাল্লাম আমাকে তাহার কোরবাশীর জানোয়ার সমুহের সুব্যবস্থা করার অন্ত পাঠাইলেন। 
আমি তাহার আদেশানুসারে গোখতসবুহ বন্টন করিলাম এবং এ ভানোঝারগুলির চামড়া 
এবং উহাদের পিঠের উপর আবন্ণস্বরূপ ব্যবহাধ্য কন্দল ব! কাপড়গুলিকেও দান ক্রিয়া 
দিলাম । তিনি আমাকে নিষেধ করিয়। দিলেন যে, কসাইকে যেন (তাহার পারিশ্রমিক 
স্বরূপ ) উহা হইতে কোন অংশ দেওয়। না হয়। 

ব্যাখ্যা £-_ চুক্তি বা. দেশ-প্রথারূপে কসাইকে ঘা যে কোন পরিশ্রমীকে তাহার 
পারিশ্রমিক কোরবাণীর জানোয়ার হইতে দেওয়া জায়েয শহে। অব তাহার পানিশ্রমিক 
ভিন্নূপে আদায় করিয়া একজন মোসলমান ভাই হিসাবে অন্যান্যের ন্যায় তাহাকেও খাইবার 
জন্য গোশত দান কর! জায়েষ আছে। | 

৮৮৭। হাদীছ £$-_'আলী (রাঃ) বর্ণন। করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লান 
(বিদায় হজ্জে) এক শতটি উট কোরবাণা দেওয়ার ব্যবস্থা করিলেন এবং আমাকে উহার 
গোশত বন্টনের আদেশ করিলেন। আমি সমুদয় গোশত বন্টন করিয়া দিলাম; 
উহাদের পিঠের উপরে ব্যবহৃত জুল্‌ও (গরীবদের মধ্যে ) বন্টনের আদেশ করিলেন । 
আমি তাহাই করিলাম; উহার ঢামড়াগুলিও বণ্টন করার আদেশ করিলেন আমি 
তাহাও বণ্টন করিয়! দিলাম । | 

যে কোঁরবাণীর গোশত কোরবাণীদাতা খাইতে পারে 

আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হইতে বণিত আছে--তিনি ঝলিরাছেন, (এহরাম অবস্থায় 
কোন বন্য পশু-পক্ষী বধ ধরা হারাম, তাহা করিলে শাপ্তি ভোগ স্বরূপ ) ধধরৃত 
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জানোয়ার অনুপাতে কোরবাশী দেওয়া ওয়াজেব হয়; সেই কোর্বাশীর গোশত, (তদ্রপ 
এহরাম অবস্থায় নিয়ম-কানুন প্রতিপাঁলনে ব্যতিক্রম হইলেও নিদ্ধীরিত বিধান অনুসারে 
কোরবাণী ওয়াজেব হয় এবং হজ্জের নিয়মাবলীর মধ্যে ক্রাট-বিচ্যুতির জন্যও কোরবাণী 
ওয়াজেব হইয়া থাকে । এই সব কোরবাণী ) এবং নঙ্গর যব! মাম্তকুত কোরবাণীর গোশত 
কোরবাণীদাতা খাইতে পারিবে না। সাধারণ নিয়মিত কোঁরবাণীর গোশত সে খাইতে গারিবে। 

আতা (রঃ) বলিয়াছেন, তামা” বা কেরাণ হজ্জে যে কোরবাণী করা ওয়াজেব হয় 
উহ্থার গোশত কোরবাণীদাত। খাইতে পারে । 

১০ই জিলহজ্জের ৪টি আমলের মধ্যে অগ্র-পশ্চাৎ করা 

৮৮৮ । হাদীছ £--ইবনে আববাস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, এক ব্যক্তি নবী ছাল্লাল্লাহু 
আলাইহে অসাল্লামের নিকট আরজ করিল, আমি (১০ তারিখে কংকর মার পুবেই 
“তওয়াকে-যিয়ারভ” ফরিয়! ফেলিয়াছি। নবী (দঃ) বলিলেন, তাহাতে কোন গোনাহ হইবে 


পর 


না। দে বলিল, কোরবাণী দেওয়ার পূর্বে চুল ফেলিয়া দিয়াছি। নবী (দঃ) ঝলিলেন, 


তজ্জন্তও কোন গোনাহ হইবে না। সে বলিল, (১০ তারিখে) কংফর মারার পুর্ণেই কোরবাণী 
করিয়া ফেলিয়াছি! নবী (দঃ) বলিলেন, তাহাতেও কোন গোনাহ হইবে না। 

ব্যথা 2--১০ই জিলহক্দ একের গর এক ৪টি আমল করিতে হয়-_-(১) কংকর মারা 
(২) কোরবাণী কর] (৩) মাথ। মুণ্ডান $) তওয়াকে-বিয়ারত করা। এই তরতীবের খেলাফ 
অজানাভাবে অথবা ভুলক্রণে অগ্র-পশ্চাৎ করার দরুণ কোনও গোনাহ হইবে না বটে, 
কিন্ত হানাফী মজহাব মতে আসল নিয়মের বাতিক্রম করায় ক্ষতিপূরণ দ্বরূপ একটি 
জানোয়ার কোরবাণী করিতে হুইবে । 


এহরাম খুলিবার সময় মাথ! যুড়াইয়। ফেল! 

৮৮৯। হাদীছ 2--আবছুল্লাহু ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণন। করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছালাল্লাহু 
আলাইহে অসালাম বিদার-হজ্জকালীন (১০ তারিখে এহরাম খোলার সময়) মাথা 
ইুড়াইয়া ফেলিয়া ছিলেন এবং ছাহাবীদের মধ্যেও অনেকেই মাথ! মুড়াইয়া ছিলেন। 
কিছু সংখাক লোক চুল কাটিয়া] ছিল । j 

৮৯০ | হাদীছ 2--আবছুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হইতে বণিত আছে রস্্লুলাহ 
ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অপাল্লাম দোয়া করিয়াছেন, হে আল্লাহ! যাহার! (হজ্জের এহরাম 
খুলিতে ) মাথা গুড়াইয়া ফেলে তাহাদের প্রতি রহম কর। ছাহাবীগণ আরজ করিলেন, 
যাহারা চুল কাটে ভাহাদিগকেও দোয়ায় শামিল করুন! দ্বিতীপ্নবারও হযরত (দঃ) এই 
দোয়াই করিলেন, হে আল্লাহ! যাহারা মাথা কায়াইয়া ফেলে তাহাদের প্রতি রহম কর। 
ছাহাবীগণ এইবারও আরজ্জ করিলেন, ইয়। বসুলালাহ । যাহারা চল কাটে তাহাদিগকেও 
শামিল করুন৷ তৃতীয় বা চতুর্থবারে হযরত (দঃ) বলিলেন, যাহার! চল কাটে তাহাদিগকেও । 
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৮৯১। হাদীছ £-_মাবু হোরায়র! রো বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু হি 
অসাল্লাম দোয়া করিলেন--১ ৯১০ 78517831 “হে আল্লাহ হজ্জ উপলক্ষে যাহার! 
মাথা মুড়াইয়া ফেলে তাহাদের সমুদয় গোনাহ মাফ করিয়া দিন।” ছাহাবীগণ আরজ 
করিলেন, যাহারা চুল কাটে তাহাদিগকেও দোয়ার মধ্যে শামিল করুন! দ্বিতীয়বারও 
হযরত (দঃ) এরূপ দোয়াই করিলেন- হে আল্লাহ! যাহার! মাথ! মুড়াইয়! ফেলে তাহাদের 
গোনাহ মাফ করিয়া! দিন। ছাহাবীগণ এইবারও আরজ করিলেন, যাহার! চুল কাটে 
তাহাদেরেও শামিল করুন ৷ তৃতীয়বারের পর রসুলুল্লাহ (দঃ) ৭14৯৮ 5 “এবং যাহার! | 
চুলের কিছু অংশ কাটিয়া ফেলে তাহাদের গোনাহ সমূহও মাফ করিয়া [দা এই বলিয়া 
উভয়কেই দোরার মধ্যে শামিল করিলেন। 


ব্যাখ্য। £--এই হাদীছ দ্বারা হজ্জ উপলক্ষে পুরুষের জন্য মাথা মুড়াইয়া ফেলার ফজিলত 
প্রমাণিত হইল। মাথা মুড়াইয়া ফেলিলে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের তিন 
বা চারবারের দোয়া লাভ হইবে। যে ব্যক্তি চুলের শুধু কিছু অংশ কাটিবে সে মাত্র 
একবারের দোয়া লাভ করিবে । মহিলাদের মাথ! দুড়ানো নিষিদ্ধ । তাহারা চুলের ম'থা কর্ন 
করিবে--এত গুলি চুলের মাথা যাহা পূর্ণ মাথার চুলের অস্ততঃ চতুর্থাংশ হয়। 

:৮৯২। হাদীছ £--মোয়াবিয়া (রো বর্ণনা করিয়াছেন, (একবার ওমরার এহরাম 
খোলাকালে ) আমি ধারাল লৌহ-ফলক দ্বারা রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের 
চুল কাটিয়া দিয়াছিলাম । 

মছআলাঁহ $-টুল যদি কাটা হয় তবে অস্ততঃ মাথার চতুর্থাংশ পরিমাণের চুলের আগ! 
সুস্পষ্ট পরিমাণে কাটা ওয়াজেব ৷ (শামী, ২--২৪৮ ) 

মছআঁলাহ £--১০ই জিলহজ্জ্ব দিনে জামরা-আকাব।য় কংকর মার! এবং কোরবাণী কর! 
এবং চুল কাটিয়া এহরাম খোলার পর মিনার মধ্যে কাজ থাকে শুধু ১১ই তারিখে তিনটি 
জামরায় ককের মারা এবং ১২ই তারিখেও তিনটি জামরায় ফংকর মারা। সেই কংকর মারার 
সময় হইল দিনে; তবুও ম্ধ্যবর্তী ছুইটি রাত্র শিনাতেই অবস্থান করিতে হইবে । র্রাত্রে 
অন্যত্র থাকিয়া দিনের বেলা আসিয়া কংকর মারার কাজ সমাধা করা ইহা নিয়ম বিরোধী 
কাজ; অবশ্য বিশেষ প্রয়োজনে তাহ! করা যাইতে পারে। 


কঙ্কর নিক্ষেপ করার বিভিন্ন মছআলাহ 
৮৯৩। হাদীছ $_জাবের রোঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে, অসাল্লাম 
১০ই জিলহজ্্ কোরবাণীর দিন প্রভাতে সু্যোদয়ের এক প্রহর বেলার পর কংকর মারিয়াছেন 
এবং অবশিষ্ট কয়দিন দিপ্রহরের সূর্য্য মধ্য আকাশ অতিক্রম করার পর কংকর মারিয়াছেন ! 
৮৯৪। হাদীছ ?--আবছুলাহ ইবনে ওমর. (রোঃ)কে এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল 
(১০ই তারিখের পর ) কংকর কোন সময় মারিব1 তিনি বলিলেন, শাসনকর্তা কোনও 
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বিশেষ ব্যবস্থা, প্রবর্তন করিলে তাহার সহিত (তথা তাহার প্রবতিত ব্যবস্থানুসারে ) তুমিও 
কষ্কর মারার কাজ সম্পন্ন কর। এ ব্যক্তি পুনরায় এ প্রশ্নই করিল। তখন তিনি বলিলেন, 
আমর. (ছাহাবীগণ ) ' অপেক্ষারত থাকিতাম ; যখন কৃর্ধ্য মধ্য-আকাশ অতিক্রম করিয়! 
যাইত তখন কঙ্কর মারিতাম । | 

মছআলাহ্‌ 2- হানাফী মজহাৰ মতে এরূপ অপেক্ষা রি ুরধ্য মধ্য-আকাশ অতিক্রম 
করার পর কঙ্কর মারা ওয়াজের, ইহার ব্যতিক্রম কর। জায়েয নহে । : 

৮৯৫। হাদীছ 2--আবছুর রহমান ইবনে ইয়াধীদ (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আবদুল্লাহ 
ইবনে মসউদ (রাঃ) জামরা-আকাবায় কঙ্কর মারার সময় নিয় প্রান্তে দাড়াইয়া কক্কপ্ 
মারিলেন। আমি তাহাকে বলিলাম, অনেক লোক উদ্ প্রান্তে দাড়াইয়া কঞ্কর মারিয়। 
থাকে। তিনি বলিলেন, আমি আল্লার শপথ করিয়া! বলিতেছি, যাহার উপর হেজ্জের 
বিধি-নিষেধ সম্বলিত) কোরআন শরীফের ছুরা-বাকারা নাধেল হইয়াছিল অর্থাৎ রসুলুল্লাহ 
ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম এই স্থানে অর্থাৎ নিগ্ন প্রান্তে দাড়াইয়া কঙ্কর মারিয়াছেন। 

৮৯৬। হাদীছ £--আবছুর রহমান ইবনে ইয়াধীদ (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি 
আবছুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ)কে দেখিয়াছি, তিনি এইরপে দাড়াইয়া জামরা-আক্াবাকে 
সাতটি কন্ধর মারিয়াছেন যে, বাইতুল্লাহ শরীফের দিক তাহার বাম-পার্খে এবং মিনার 
দিক ভাহার ডান-পার্খে ছিল এবং প্রতিটি কঙ্কর মারিবার সময় “আল্লাহ আকবার” ধ্বনি 
দিতেছিলেন। অতঃপর তিনি বলিলেন, আমি আল্লার শপথ করিয়া বলিতেছিঃ যাহার 
উপর ছুর! বাকারাহ নাযেল হইয়াছিল, তিনি (অর্থাৎ হস্থলুলাহ (দঃ) ) এইরূপই করিয়াছেন 
অর্থাৎ মকা শরীফকে বাম দিকে মিনাকে ডান নি রাখিয়। জামরার দিকে মুখ করিয়া, 
কঙ্কর মারিয়াছেন। | 

৮৯৭। হাদীছ ৫ সালেম (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আবদুল্লাহ ইবনে ওমর 'রোঃ) 
“প্রথম জামর!”কে সাতটি ক্কর মারিতেন; প্রতিটির সঙ্গেই “আল্লাহু আকবার” ধ্বনি 
উচ্চারণ রূরিতেন। অতঃপর সম্মুখ দিকে অগ্রসর হইয়া নিয় প্রান্তে দীঘ সময় কেবলামুখী 
হইয়া দাড়াইয়া! হাত উত্তোলন পূর্বক দোয়া! করিতেন। তারপর “মধ্যম জামরা”কে এরূপেই 
কঙ্কর মারিতেন এবং বাম দিকে আসিয়া নিয় প্রান্তে কেবলামুখী হইয়া ঈ্াড়াইতেন এবং 
দীর্ঘ সময় হাত উত্তোলন পূর্বক দোয়া করিতেন। অতঃপর “জামরা-আক্ষাবা”কে নিয় 
প্রান্তে দাড়াইয়া কঙ্গর মারিতেন - উহার নিকটবর্তী কোন স্থানে অপেক্ষা" করিতেন না। 
তিনি বলিতেন যে, আমি রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে পি করিতে 
দেখিয়াছি। 

মছআলাহ্‌ 8-দশই জিলহজ্দ জামরা-আকাবায় কন্কর মার এবং চুল ফেলিয়া এহরাম 
খোলার পর তাওয়াফে-যেয়ারত তথা হজ্জের ফরজ তওয়াফ আদায় করার ৪ নুগদ্ধি 
ব্যবহার করিতে পারে । (২৩৬ পৃঃ ৮০৩ হাদীছ) 
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. ফরজ তওয়াফ করান': পূর্বে শুধুমাত্র স্ত্রী ব্যবহার ছাড়া আর সবই করিতে পারে। 
"একটি বি্য় লক্ষ্য রাখিতে হইবে--অনেকে ভুল করে । মাথার চুল ফেলিয়। এহরা'ম পুলিবার 
পুর্বে জামা-কাপড় পড়া বা সুগন্ধি ব্যবহার কর! কিন্ব! নখ কাট! ইত্যাদি যে কোন কাজ 
করিলে কাফফার! ওয়াজের হয়! খাইবে । চুল ফেলিয়া এহরাম খুলিবার পূর্বে এরূপ 
কিছুই করা যাইবে না; চুল কেলিতে যত বিলদ্গই হউক! টুল ফেলিয়া এহরাম খুলিবার 
পরেই এসব কাজ করা জায়েয হইবে পুরি নহে ৷. 


বিদায় তওয়ীক 


৯৯৮। হাদীছ ৫-ইবনে আববাস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, 'দকলের প্রতিই এই 
আদেশ যে, প্রত্যেকেরই মক্কা শরীফ ত্যাগ করিয়! স্বদেশ প্রত্যাবর্তন কালে বিদায়ের সময় 
বাইতুল্লার সহিত শেষ মোলাকাত তওয়াফের দ্বারা অনুষ্ঠিত করিতে হইবে । ইহাকে বিদায় 
তওয়াফ ৰলে। অবশ্য খতুবতী নারীকে এই আদেশ হইতে অব্যাহতি দেওয়া হইয়াছে। 

৮৯৯। হাদীছ £_আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে 
অসাল্লাম (সিন! ত্যাগের দিন) জোহর, আছর, মাগরেব ও এশার নামাস মোহাচ্ছাবে 
| আসিয়! পড়িয়াছিলেন এবং তথায় কিছু সময় আরাম করার পর বাইতৃল্লাহ্‌ শরীফে 
উপস্থিত হুইয়। ( বিদায় ) তওয়াফ করিয়াছিলেন। 


তওয়াফে-জেরারতের পর এবং বিদায়-তওয়।ফের পূর্বে 
খতু আরম্ভ হইলে সেই নারী কি করিবে? 


৯০০। হাঁদীছ £--আয়েশ। (রাঃ) বর্ণন। করিয়াছেন, (বিদায়-হজ্দের সময় হযরতের 
বিবি--) ছকিয়্যা রাজিধীল্লাহু তায়ালা আনহার (বিদায়-তওয়াকের পুর্বে) খতু আরম্ভ 
হইয়া গেল৷ ' রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাছ আলাইহে অনাল্লাম ইহা অবগত হইয় বলিলেন, সে কি 
আমাদের সকলকে. অপেক্ষা করিতে বাধ্য করিবে? (হযরত (দঃ) ভাবিয়াছিলেন্, তওয়াফে- 
জেয়ান্নুত যাহা ফরজ হয়ত তিনি তাহাও শেষ করেন নাই। তাই এ তওয়াফের জন্য ঝতু শেষ 
_হওয়। পৰ্য্যন্ত তাহার অপেক্ষা করিতে হইবে এবং তাহার জঙ্া হযরতেরও অপেক্ষা করিতে 
হইবে, ফলে সকলকেই অপেক্ষমান থাকিতে হইবে৷) - কিন্ত অনেকেই ভাহাকে জানাইল যে 
ছফিয়্য। (রাঃ) পূর্বেই তওয়াফে-জেয়ারত করিয়াছেন। ইহ শুনিয়া রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, 
তবে আর অপেক্ষা করিতে হইবে না । 
. মছআলাহ £--তওয়াকে-জেয়ারত যাহা ফোরবাণী দেওয়ার পর আদায় করা. হয় উহা 
ফরজ উহা! ব্যতিরেকে হজ্জ পূৰ্ণ "হু হয়না ।' তাই উহ! আদায়ের পে খত আর্ত হইলে 
ধত শেষে ওঁ তওয়াফ ন! করা পর্য্যন্ত অপেক্ষ। করিবেই । 
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বিদার-তওয়াক যাহা হজ্জ-কাধ্য সমাপন করিয়। প্রত্যাবর্তনের সমন্ন করা হয়: ডহ। 
ফরজ নহে, ওয়াজেব বটে, কিন্ত খতু অবস্থায় নানীর উপর উহ ভয়াজেবও থাকে ন।। 
তাই হা জন্য অপেক্ষা কর। আবশ্যক নছে। 

৯০১ | হাদীছ £_আবছল্লাহু ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলিয়াছেন, কোন মহিল। যদি 
তওয়াফে জেয়ারত. করিয়া থাকে তবে খতু অবস্থায় বিদায় তওয়াফের জন্য অপেক্ষা না 
করিয়! . তাহাকে চলিয়া যাওয়ার অন্মতি দেওয়া হইয়াছে । আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) 
প্রথমে ইহার বিপরীত থলিয়া থাকিতেন, কিন্তু পুরে তিনিও বলিয়াছেন যে, সত্যই নবী 
ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অনাল্লাম খতু অবস্থায় নারীদের জন্য এ অষ্ুমতি দান করিয়াছেন । 


মোহাচ্ছাবে অবতরণ কর! 


মিনা ও মক শহরের মধ্য ভাগে একটি স্থানের নাম “মোহাচ্ছাব”। অতাতে মন্ধ। 
শহর-সন্প্রসারণ এ পর্য্যন্ত পেঁছিয়া ছিল না, সম্পূর্ণ এলাকা অনশুন্ ফাঁকা ময়দান ছিল। 
বিদায়-হজ্ছে রসুলুল্লাহ (দঃ) মিনার অবস্থান সমাপ্ত করিয়। ১৩ই জিলহজ্জ তারিখে বিদায় 
তওয়াফের জন্য মঞ্ীয় প্রত্যাবর্তন কালে তথায় অবতরণ করিয়াছিলেন এবং জোহর, 
আছর, মগরেব ও এশার নামায তথায়ই পড়িয়াছিলেন, কিছু সময় নিদ্রাও গিয়াছিলেন। 
অতঃপর মক্কায় আসিয়। বিদান্ন তওগ়াক করিয়াছিলেন। আনাছ (ব্রাঃ) বণিত ৮৯৯ নং 
হাদীছে ইহার বর্ণন! আছে। | bl 

মক হইতে মদীনার পথ মোহাচ্ছাৰ এলাক! দিয়াই ছিল, তাই বিদায় তওয়াফের 
দন্ত মন্ধা শহরে আসিবার কালে নবী (দঃ) মাল-আাছবাব মোহাচ্ছাবেই রাখিয়া আসিয়াছিলেন 
এবং বিদায় তওাকের প্র মোহাচ্ছাবেই ফিরিয়। আাসিয়। তথা হইতেই মদীনা পানে 
যাত্রা করিয়াছিলেন" 

১৩ তারিখ মিনা হইতে শঙ্কায় আসাকালে যে, নবী (দঃ) গোহাজ্ঞারে অবতরণ করিয়।- 
ছিলেন এ এ সম্পর্কে অনেক ছাহাবী এবং বিভিন্ন ইমামগণের মতত্রহ যে, ইহা একটি 
স্বাভাবিক অবতরণ ছিল; হজ্জের নিয়মিত এবাদতের সঙ্গে ইহার কোন সম্পর্ক নাই। 

৯০২। হাদীছ £ +লায়েশা ' রাঃ) বলিয়াছেন, আবতাহ তথা মোহীচ্ছাব নবী 
ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের একটি স্বাভাবিক অবতরণস্থল ছ্িল-_শুধু এই উদ্দেশ্যে যে, 
তথায় মাল-ছামান রাখিয়া তথা হইতে মদীনা! পানে যাত্রা সহ ছিল। 

৯০৩। হাদীছ £- ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলিয়াছেন, সোহাচ্ছাবে অবতরণ শরীয়তের 
কোন হুকুম নহে। উহা শুধু রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের একটি স্বাভাবিক 
তাবৃতরণস্থল ছিল। 
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@ ইমাম আবু হানিফা (রঃ) বলেন, উক্ত অবতরণ হঞ্জের একটি সুরত এবাদৎ 4 
আবছুল্লাই ইবনে ওমর (বাঃ) উহাকে হজ্ছের একটি সুন্নতই গণ্য করিতেন এবং তথায় 
অবতরণে সচেষ্ট হইতেন। ( মোসলেম শরীফ ) 

208 হাদীছ £--ওবায়ছুললাহ. রেঃ)কে মোহাচ্ছাবে অবতরণ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা 
হইলে তিনি নাফে (রঃ) হইতে বর্ণনা করিলেন যে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাললাম 
এবং খলীফা ওমর (রাঃ) ও আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) তথায় অবতরণ করিয়াছেন। 
আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) তথায় জোহর, আছর, মগরেব ও এশার নামায পড়িতেন 
এবং কিছু সময় নিদ্রা যাইতেম--এই সব আমল নবী (দঃ) করিয়াছেন, বলিরাও বর্ণনা করিতেন । 


৯০৫। হাদীছ £--আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, বিদায়-হজ্দের সময় 
কোরবাণীর পর (১২ তারিখে ) মীনার ময়দানে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ঘোষণা 
করিলেন, আগামীকল্য মিন! হইতে রওয়ানার দিন (১৩ তারিখে) আমরা (বিদায় 
তওয়াফের জন্য মিন! হইতে মক্কা যাওয়ার পথে) মন্ধা সংলগ্ন খায়ফে-বশী কেনানা তথা 
“মোহাচ্ছাব” নামক স্থানে অবতরণ করিব। সেম্থানেই মক্কার বৃহৎ বৃহৎ শক্তি ও 
গোত্রদ্য়_কোরায়েশ ও কেনানা (অঙ্ক,রেই ইসলামকে বিলুপ্ত ও আল্লার রস্ুলকে পধুদত্ত 
করার জন্য আল্লার রস্সুলের সহায়তাকারী) হাশেম বংশ ও মোতালেব বংশের বিরুদ্ধে 
অসহযোগ প্রতিষ্ঠার উপর শপথ করিয়াছিল। তাহারা পরস্পর অঙ্গীকারাবদ্ধ হইয়াছিল 
যে, আমাদের মধো কেহই হাশেম ও মোতালেব বংশীয় কোন লোকের সঙ্গে বিবাহ-শাদী, 
ক্রয়-বিক্রয় কোনপ্রকার আচার-ব্যবহার ইত্যাদি করিতে পারিবে না যাবৎ তাহারা মোহাম্মদ 
(নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম )কে আমাদের হস্তে সমর্পন না করে। (২১৬ পৃঃ 

ব্যাখ্যা £_নবুওত প্রাপ্তি তথা হযরত রনুণুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম আল্লার 
রস্থুল নিয়োজিত হওয়ার সপ্তম বৎসরের ঘটনা ইহা ধীরে ধীরে ইসলামের প্রসার এবং 
রনুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সাফল্য কোরায়েশ ও মক্কাবাসীকে বিচলিত 
করিয়া তুলিল। . তাহারা রসুলুল্লাহ (দঃ)কে' প্রাণে বধ করিবে ইহাই স্থির করিল । 
হযরতের প্রধান সহায়তাকারী স্বীয় চাঁচা আবু তালেব এই সংবাদ অবগত হইয়া হাশেম 





৷ * ১৯৫০ ইং সনে আমি নরাধম হহ্দ উদযাপনে মিনা হইতে সন্ধায় পায়ে হাটিয়! আসিয়া 
ছিলাম। তখন মোহাচ্ছাব এলাকাটি ফাকা ময়দানই ছিল; শুধু নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে 
অসাল্লামের অবতরণস্থলে একটি মসজিদ ছিল। আমরা অতি সহ.ই, তথায় অথতরণ করিতে সক্ষম 
হইয়াছিলাম। ১৯৫৮ ইং সনে দেখিলাম, মক শহর সম্প্রসারিত হইয়া উক্ত সমুদয় এলাকা শাহী 
মহল সহ' বড় বড় সুরম) দালান কোঠায় থিরিয়া গিয়াছে । উল্লিখিত মছঞ্জিদখান। এখনও বিদ্যমান 
আছে, কিন্ত বাড়ী-ঘরের খেরাও এর মধ্যে আড়ালে পড়িয়া গিয়াছে । কিচক্ষণ পায়ে হাটিয়া 
শেশজ করিলে বাহির ক্র! সম্ভব হইতে পারে। 
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ও মোন্তালেব বংশীয় লোকদিগকে একত্র করিলেন | এই বংখদয় কোরায়েশ গোত্রের মধ 
হযরতের সর্বাধিক ঘনিষ্ঠ ছিল, তাই তাহার। খায় প্রথ ও রীতি অনুযায়ী অন্যান্যদের 
বিরুদ্ধে স্বীয় ঘনিষ্ঠের রক্ষ। ও সহায়তার উদবুদ্ধ হইল এবং আবু তালেবের কথায় হযরতের 
রক্ষণাবেক্ষণে বদ্ধপরিকর হইয়া তাহাকে নিজেদের বস্তিতে নিয়া আসিল । 
অন্তান্থ কোরায়েশগণ হাশেম ও মোস্তালেব বংশদ্বয়ের এই আচরণে ক্ষুদ্ধ হইয়। তাহাদের 
বিরুদ্ধে অসহযোগ-আন্দোলন গড়িয়া তুলিল। এসনকি, মক্কার প্রভাবশালী অধিবাসী-- 
অন্যান্য কোরায়েশ ও কেনানা গোত্রপয় “মোহাচ্ছাব” নামক ময়দানে একত্রিত হইয়। 
আনুষ্ঠানিকরূপে এই অসহখোগিতাগ উপর শপথ গ্রহণ করিল। অসহযোগিতার বিষয়বস্ত 
একটি শপথনামা আকারে লিখিত হইল এবং তৎকালীন প্রথান্ঠ্ধায়ী বিশেষ দৃঢ়তা প্রকাশার্থে 
এ শপখনামার একটি নকল আল্লার ঘরে লটকাইয়া! রাখা হইল। 
হাশেম ও মোতালেব বংশদ্বর স্ব স্ব গ্রতিঙ্জার উপর অটল রহিল; কোন ভয়-ভীাতিই 
তাহাদিগকে দমাইতে পারিল না। তাঁহার! স্বীয় বণ্তির মধ্যে অবরুদ্ধ জীবন-যাপন করিতে 
লাগিল। সমগ্র দেশ তাহাদের প্রতি অসহযোগিতায় মাতিরা উঠিল। জীবন-ধারণের 
নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিবপত্রাদি সংগ্রহ কর] পর্য্যন্ত তাহাদের ভন্ঠ হুরহ হইয়। উঠিল । 
এমনকি, তাহার! ধৃক্ষপত্রের সাহায্যে জীবনধারণে বাধ্য হইল, কিন্ত তথাপিও গ্রতিজ্ঞাচ্যত 
হইল না--হমরত (দেঃ)কে শক্রদের হাতে অর্পণ না করায় অটল থাক্লি। রস্ুলুম্লাহ ছাল্লাল্লাহু 
আলাইহে অসাল্লাম ও আবু তালেব এবং আরও বহু গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গসহ বংশয়ের 
লোকজন দীর্ঘ তিন বৎসরকাল এইরূপে বন্দী-জীবনের গ্তায় সমঞ্ দেশ-খেশ হইতে বিচ্ছিন্ন 
জীবন অভিবাহিত করিলেন । 
অতঃপর হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম একদ। ব্বীয় চাচা আবু 
তালেবকে এই সংবাদ শুনাইলেন যে, তাহারা শপথ নামার যে দুইটি কপি লিখিয়াছিল, 
উহার একটি নিজেদের নিকট রাখিয়াছিল এবং অপরটি কা'ব। ঘরে লটকাইয়। রাখিয়াছিল । 
উহার একটির মধ্যে প্রারম্ভিক ও শপথ ইত্যাদিতে লিখিত আল্লার নামসমূহ এবং অপরটির 
মধ্যে আল্লার নাম ব্যতীত অগ্ান্ত লিখিত বিষয়বস্তসমূহ থু পোকায় খাইয়। ফেলিয়াছে। 
(ইহার মধ্যে বোধ হয় এরূপ ইপিত নিহিত ছিল যে--গালাহ দ্রোহিতামূলক অন্থায় 
অত্যাচারের অঙ্গীকার ও প্রতিজ্ঞাসমূহ আল্লার নামের সহিত বিজড়িত রাখা! হইল || ) 
আবু ভালেবের নিকট ইহ! বহু পরীক্ষিত ছিল যে, রঙ্গুলু্নাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে 
অসাল্লামের কোন সংবাদ অবাস্তব হয় না। তাই তিনি তাহার এই সংবাদের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস 
স্থাপন করতঃ কয়েক জন সঙ্গীকে লইয়। মসঞিদে-হারাশে উপস্থিত হইলেন এবং কৌোরায়েশ- 
দিগকে ডাকিয়া বলিলেন, আমার ভাতিজা আমাকে একটি আশ্চর্যজনক অদৃশ্য সংবাদ 


তি 


জাঁনাইলেন। আমি মনে করি, এই সংবাদের সত্যাসত্য পরীক্ষার উপরই তাহার সম্পকিত 
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বিষয়ের সীমাংসা করিয়া লওয়া উচিত। তিনি খবর দিয়াছেন, তোমাদের অন্তর” 
অত্যাচারের গ্রতিজ্ঞাসমূহ আল্লার নামের সহিত বিজড়িত অবস্থার বাকী থাকে নাই। 
যদি এই সংবাদ সত্য হয় তবে তোমাদের আশু কর্তব্য এই যে, তোমর। স্বীয় গোড়ামী 
পরিত্যাগ কর। স্মরণ রাখিও-জীপনের শেষ মুহুর্ত পর্যন্ত আমর! কম্সিনকালেও তাহাকে 
তোমাদের নিকট অর্পণ করিব না। হাদি এ সংবাদ অবাস্তৰ হয় তবে এখনই আমরা 
তাহাকে তোমাদের হস্তে সমর্পণ করিয়া ঘাইব। এই মীমাংসায় তাহারা স'মত হইয়া 
শপথনাম। খুলিয়া দেখিতে পাইল সত্য সত্যই এ অবস্থাই সংঘটিত হইয়াছে। এই ঘটনা 
দৃষ্টে তাহারা! তাহাদের চিরাচরিত অভ্যাস অনুযায়ী ইহাকে হযরতের যাছ্বিগ্ভার ক্রিয়। 
বলিয়া আখ্যায়িত করিল, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত কয়েক জন লোকের প্রচেষ্টায় এই পরীক্ষার 
উপর শপথ ছিড়িঘা ফেলা হুইল এবং আসহযোগিত। প্রত্যান্ধত হইল. (ফতহুল-মোলহেম ) 

তৎপর সুদীর্ঘ প্রায় বোল বৎসর পরে ইসলামের উন্নতি ও প্রভাব বিস্তারের চরম 
অবস্থায় বিদায়-হজ্জকালীন রসুলুল্লাহ (দঃ) অতীত জীবনের ছুখ-যাতনার অবস্থাসমূহ 
শরণ করতঃ বর্তমান জীবনের উপর প্রাণ ভরিয়া স্বীয় মাবুদের শোকরিয়। আদায় করার 
জন্য সেই «মোহাচ্ছাব” ময়দানে অবতরণের ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। 

কেয়ামত পর্য্যন্ত হযরতের উদ্মতগণেরও কর্তব্য--হজ্জের সফরকালে এ স্থানে অবতরণ 
করতঃ হযরতের সাধনার লক্ষ্য করা! এবং ॥স্ুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসালামের চরম 
দুদিনের বিনিময়ে ইসলামের চরম জুদিনের উপর আল্লাহ তায়ালার শোকরিয়া আদায় কর! । 


“জু-তুয়!” স্থানে অবতরণ 
৯০৬। হণদীছ £$--নাকে (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (বাঃ) মক্কায়, 
প্রবেশ করিতে “ভূ-তুয়।”ক নামক হ্থানে রাত্রি স্থাপন করিতেন এবং ভোর বেলায় মকচ। 
শহরে প্রবেশ করিতেন । আর মক্কা হইতে যাত্রাকালেও জুংতুয়ার পথেই যাইতেন এবং 
ভোর পর্য্যন্ত রাত্রি যাপন করিতেন। তিনি বর্ণনা করিতেন যে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে 
অসাল্লাস এইরূপ করিয়াছেন 





* পুবাপ্লিখিত “মোহাচ্ছাব” স্থানটি বাইতুলাহ৷ শরীফ তথা মক্কা শহরের কেন্দ্রীয় স্থান হইতে 
এক মাইলের অধিক দুরে । আর আলোচ্য “ভুতুয়া” স্থানটি বাইতুলাহ শরীঘের অনতি দূরেই । 
হযরতের যুগে হযরত এই স্থানটি মন্ধার শহরতল ছিল, কিন্তু এখন উহা কা শহৱের'ই একটি মহলা । 
আমরা ইহাকে এই নামেই পরিচিত পাইয়াছি। উক্ত মহলায় মসঅর আছে, কিন্ত রহুলুলাহ 
ছাল্লাল্লাছু আলাইহে অসাল্লামের অবতরণের হল এ মসজিদের হানে নয়। উহার নিকটবরতীই 
একটি কূপ; সেই কূপের নিকটেই হযরত (দঃ) অবতরণ করিয়া ছিলেন বলিয়া সাৰঃন্ত । উক্ত 
কুপকে কেন্দ্র করিয়া তথায় একটি গুধতের হ্যায় নিমিত ১৯৫০ ইং সনে দেগয়াছি। 
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রযুলুল্লার (দঃ) বিদাঁয়-হজ্জ* 

হিজরতের পুর্বে রসুলুল্লাহ (দঃ) অনেক হজ্জই করিয়াছেন, এমনকি হয়ত প্রতি বৎসই 
হজ্জ করিয়া থাকিতেন। হিজরতের পর অষ্টম হিজরী পর্য্যন্ত ত হজ্জ করা হযরতের জঙ্য 
অসাধ্য ছিল; যেহেতু মক্কা শক্র কবলিত ছিল। অষ্টম হিজরীর শেষ ভাগে মক্কা জয় 
হইল; এ বৎসর তিনি হজ্জের সুযোগ গ্রহণ করেন নাই। নবম হিজরীর বৎসরও নবী (দঃ) 
নিজে হজ্জে গেলেন না, আবু বকর (র1ঃ)কে আমীরুল-হজ্ৰ নিয্লোডিত করিলেন ; তিনি হজ্জ 
গমনেচ্ছ, মোৌসলমানদিগুকে নিয়া হজ্জ সমাপন করিয়া আসিলেন। হযরতের হজ্জে এই বিলম্বের 
হেতু ও কারণ হয়ত অনেকই ছিল, কিন্তু এই সুযোগে বিশেষ দুইটি স্ুফলও ফলিয়াছিল | 

(১) নবম হিজরী পর্যন্ত আরবে কাফের-মোশরেকরা অবাদে চলাফেরা করিত, এমনকি 
কাফের-মোশরেক অমোসলেমরাও হজ্জ করিতে আলিত। ননম হিজরী সনে পবিত্র কোর- 
আনে ছুরা তওয়বার এক বিশেষ ঘোধণ। দ্বারা আল্লাহ তায়াল! আরব ভুখগ্ডকে একমাত্র 
আল্লার অনুগত মোসলেম জাতির জন্য সুরক্ষিত করার পদক্ষেপ হিসাবে তথায় কাফের- 
মৌশরেকদের অবস্থান ও অবাধ চলাচল নিষিদ্ধ ঘোধণ। করিঘা দিয়াছেন । ঘোষণার 
তারিখ নবম হিজরী ১০ই জিলহজ্জ হইতে ঢার মাসের অবকাশ প্রদান করা হইল। 
এমনকি যাহাদের সঙ্গে অনির্দিষ্টকালের সহ-অবস্থান চুক্তি সম্পাদিত ছিল তাহাদিগকে শুধু 
চার মাস নিরাপত্ড। দানের সহিত এরূপ সমুদয় চুক্তি বাতিল ঘোবিত হুইল । ছুর। তওবার 
উক্ত এতিহাসিক ঘোষণাকে লোকদের মধ্যে ব্যাপকভাবে নিশেষতঃ নবম হিজরী সনের 
হজ্জ উপলক্ষে পুর্ব নীতি অনুযায়ী সমাগত সকল শ্রেণীর লোকদের মধ্যে জারী করার 
ভন্য হযরত (দঃ) আলী (র।ঃ)কে নিক্সন্ঘ যানবাহনে করিয়। দিশেশ প্রতিনিধির্ূপে পাঠাইলেন। 
নিয়মতাস্ত্রিক আমীরুল-হজ্জ আনু বরুর (রাঃ) সকলকে শিয়। মন্ধ। গানে মাত্র। করিয়াছিলেন; 
তাহার .চলিয়। যাওয়ার পরে আল্লাহ তায়ালার তরফ হইতে প্রিত্রিল (আঃ) মারফত আদিষ্ট 
হইয়া হযরত (দঃ) আলী (রাঃ)কে নিশেষরপে উক্ত দায়িত্ব দিয়া মক্কায় পাঠাইলেন। 
ঘোঘণাটি বিশেষভাবে ঢোল-শোহরত করা হইল এনং স্পষ্ট ভাষায় এই ঘোধণাও দেওয়া হইল-_ 
Dye (০1 ১৪ SAY “এই বৎসরের পর কোন কাকের-মোশরেক অমোসলেম 
হজ্জ করিতে আসিতে পারিবে না।” সুদীর্ঘ হজ্জের কার্য নিধি সকলকে প্রত্যক্ষরূপে দেখাইয়া 
শিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসালামের জন্য উনুক্ত ও বাহিক 
নিরাপদ পরিবেশের প্রয়োজন ছিল; উল্লিখিত ব্যবস্ছ। সেই প্রয়োজনেরই সমাধান হইল । 

(২) মোসলমানদের সারা জীবনে একবারের একটি বিশেষ ফরজ, যাহার কাধাবলী 
সুদীর্ঘ এবং জটিল। রনুলুল্লাহ (দঃ) হইতে প্রত্যক্ষর্বপে উহার শিক্ষ। লাভ করিতে ব্যাপক 
হারে অধিক সংখ্যায় লোকদের সুযোগ পাওয়ার প্রয়োজন ছিল যাহা সগয় সাপেক্ষ এক 


* হজ্জ অধ্যায়ে ইমাম বোখারী (রঃ) এই পরিচ্ছেদটি রাখেন নাই। ৬৩১ পৃষ্ঠায় 
অন্য 'প্রসঙ্গে এই পরিচ্ছেদটি উল্লেখ করিয়াছেন । 
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বৎসর অধিক সময় পাওয়াতে চতুদিকে ব্যাপকহারে লোকগণ রসুলুসাহ ছাল্লাল্লাছ আলাইহে 
অসাল্লামের সঙ্গে হজ্জ করার প্রস্তুতি নিতে সক্ষম হইগ । হযরতের পক্ষ হইতেও ব্যাপক 
ভাবে অধিক প্রচারণা ঢালাইবার সুযোগ হইল । ফলে (সংখ্য। নির্দ্বারণকারীদের কাহারও 
মতে) এই হজে এক লক্ষ ত্রিশ হাজার গোসলমানের সৰাবেশ হইল ; এ সময় মোসলমান 
শুধু আরবের বিভিন্ন এলাকায়ই সীমাবদ্ধ ছিল। মোসলেম শরীফের হাদীছে জারের (রাঃ) 
বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ (দঃ) দশম হিজরী সনে হজ্জ করিবেন বলির! সর্বত্র লোকদের 
মধ্যে ব্যাপক প্রচারণা চাঁলাইলেন। ফলে চতুদিক হইতে মদীনায় অসংখ্য লোকের সমাবেশ 
হইল ; সকলেরই উদ্দেশ্য রসুলুল্লাহ (দঃ)কে দেখিয়া তাহার অনুকরণে হজ্জ আদায় করিবে। 
হযরত (দঃ) স্বীয় উটের উপর ছওয়ার হইলেন, আমি তাহার কাফেলার প্রতি দৃষ্টিপাত 
করিলাম; এত অধিক সংখ্যক লোকের কাফেলা ছিল যে, হযরতের ডানে, বামে সম্মুখে 
ও পেছনে আমার দৃষ্টির শেষ সীম! পযন্ত লোক ছিল। সকলের মধ্যভাগে ছিলেন 
রসুলুল্লাহ (দঃ) ৷ হযরতের উপর বিশেষ বিশেষ উপলক্ষে পবিত্র কোনআনের আয়াত নাষেল 
হইতে ছিল; তিনি স্বীয় আমল ও কাষের দ্বার! পবিত্র কোরআনের কাশণকরী ৰ্যাখ/। 
দেখাইতে এবং আমর তাহার অনুকরণে কাজ করিয়। মাইতে ছিলাম । 

হজ্জ অধ্যায়ের প্রায় সমুদয় হাদীছই বিভিন্ন ছাহাবী কতৃক সেই বিদায়-হুজ্দেরই খণ্ড 
খণ্ড বণিত হাদীছসমূহ । এবিদায়-হজ্ঞ” আরবী ভাষায় “হজ্জাতুল-ওয়াদা”-এরই অর্থ। 
এই আধখ্যাটি হযরতের সময়েই ছাহাবীদের মধ্যে প্রচলিত ছিল। এই হজ্জের পরে 
অনতিবিলম্বেই ইহজগত হইতে রনুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাছ আলাইহে অসাল্লামের বিদায় গ্রহণই 
এই আখ্যার মর্স ছিল। এইই হজ্জের পুর্বক্ষণে এবং সমাপনের মধ্যে হযরত (দঃ) ইহজগত 
ত্যাগ আসন্ন হওয়ার বিভিন্ন ইঙ্গিত আল্লাহ তায়ালার তরফ হইতে পাইয়াছিলেন-_-যাহার 
বিস্তারিত বিবরণ গঞ্চম খণ্ডে “হযরতকে ইহঞগত ত্যাগের সচনা জ্ঞাপন” পরিচ্ছেদে বণিত 
আছে। উহ! লক্ষোই হয়ত হখরত (দঃ) মিগেই এই হজ্জকে বিদায-হজ্জ আখ্য। দিয়াছিলেন। 
এই হজ্জে মিনায় অবস্থানকালে হযরতের সুদীর্ঘ ও গুরুত্বপূর্ণ ভাষণের আরন্তে হযরত (দঃ) 
উপস্থিত সকলকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন, এই বৎসর পরে এই দিনে এই স্থানে হয়ত 
তোমাদের সাথে আমার সাক্ষাৎ আর হইবে না। এইভাবে সকলকে বিদায় দানের ভঙ্গিমায় 
হযরত (দঃ) সেই ভাবণে কথাবাত৭ বলিয়াছিলেনঃ তাই ছাহাবীগ৭ও সেই আখ্য। ব্যবহার 
করিতেন, কিন্তু তাহার এই আখ্যার অর্থ তখনই উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন যখন উহার 
মর্ম--ইহুজগত হইতে হুসরতের বিদায় বাস্তবায়িত হইয়াছিল । 

৯০৭। হাদীছ ?--+ আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী (দঃ) আমাদের 
মধ্যে থাকা সময়েই আমর কথা-বার্তায় হজ্জাতুল-ওয়াদা,বিদায়-হজ্্র আখ্যাটি ব্যবহার 
করিতাম। অবশ্য এ সময় আমরা লক্ষ্য করিতাম না, বিদায়-হজ্জ আখ্যার মর্ম কি। 


% এই হাদীছের প্রথম অংশ ৬৩২ পৃষ্ঠা হইতে এবং অবশিষ্ট ২২৯ পৃষ্ঠা হইত অনুদিত । 
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রসুলুল্লাহ (দঃ) বিদায়-হজ্জের সময় হজ্জ এবং ওমর! এক সঙ্গে করার সুগোগ নিয়া- 
ছিলেন (যাহাকে হজ্জে-কেরাণ বলা হয় ক্কু।) হযরত (দঃ) নিজের সঙ্গে (৬৩টি) 
কোরবাণীর উটও নিয়াছিলেন। (মদীনার অনতি ছুরে মদীনার দিকের মিকাভ) জুল- 
হোলায়ফা হইতে নিয়মিত ভাবে কোরবাণীর পশুগুলি সঙ্গে পরিচালিত করার বিশেষ 
ব্যবস্থা * করিয়াছিলেন । তথা হইতে এহরাম বীধাকালে প্রথম ওমর] তারপর হজ্জ 
উভয়টির উল্লেখ করিয়া ছিলেন। তাহার অনুকরণে আরও কিছু সংখ্যক লোক ওমর! ও 
হজ্জ একত্রে করার সুযোগ নিয়াছিল, কিন্ত তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ কোরবাণীর পশু 
সঙ্গে লইয়া ছিল; আর কেহ কেহ তাহ সঙ্গে লয় নাই। মক্কায় পৌছিয়া হযরত (দঃ) 
লোকদের মধ্যে এই ঘোষণ। দিলেন যে, যাহার! কোরবাণীর পশু সঙ্গে আনিয়াছে 
তাহারা ত হজ্জ সমাপ্ত পর্য্যন্ত নিক্গ নিজ এহরামের উপর স্থির থাকিবে। কিন্তু মাহার। 
কোরবাণীর পশু সঙ্গে আনে নাই তাহারা ওমরার ছইটি কাধ্য তথা তওয়াফ ও ছায়ী 
করিয়া মাথার টুল কাটিয়া এহরাম ভঙ্গ করিবে । অতঃপর (৮ তারিখে) পুনরায় হজ্জের : 
এহরাম বাধিবে । (এইরূপে মধ্যস্থলে এহরাম ভঙ্গ করিয়া একই ছফরে প্রথমে ওমরা 
তৎপর হজ্জ করাকে £হজ্জে-তামাত্তো” বল! হয়। এই প্রকার হজ্ঘে ১০ তারিখে একটি 
কোরবাণী কর! ওয়াজের হয়।) যদি কেহ সেই কোরবাশীর জন্য পশু সংগ্রহ করিতে 
সক্ষম না হয়ঃ তবে হজ্জ অবস্থায় (১০ তারিখের পুর্বে) তিনটি রোব এবং বাড়ী আসিয়। 
সাতটি ( মোট দশটি ) রোযা রাখিনে | 


রসুলুল্লাহ দে?) মক্কায় পৌছিয়। তওয়াফ করিলেন তওয়ীফের সময় হজরে-আসগ্য়াদ 
চুম্বন করিলেন, তিন চক্করে রযল করিলেন এবং ঢার চকরে সাধারণরূণে চলিলেন। 
তওয়াফ পূর্ণ করিয়া মকামে-ইত্রাহীমের নিকটবর্তী স্থানে ছুই রাকাত নামায পড়িলেন। 
অতঃপর ছাফ! পাহাড়ের দিকে চলিয়! গেলেন এবং ছাফা-মাযওয়। পাহাড়ঘয়ের মস্যবর্তা স্থানে 
ছায়ী করিলেন। (সেই পর্য্যন্ত তাহার ওম্রার কার্ধ্য সম্পন্ন হইয়া গেল। কিন্ত যেহেতু 
তিনি কোরবাণীর পশু সঙ্গে আনিয়াছিলেন সেই জন্য তিনি এহরাম ছাড়িতে পারিলেন 
না)) তিনি এহরাম অবস্থায়ই রহিলেন। দশ তারিখে কোরবানীর দিন হজ্জের সমুদয় 
কাধ্য আদায় করিয়া এবং কোরনবাণীর পশু জবেহ করিয়। এবং তওয়াকে ছ্েয়ারত আদায় 





* হযরতের নিজ বিদায়-হজ্জ হজ্জে-কেরাণ ছিল-ইহার স্শষ্ট প্রমাণ ৮৫৯ ও ৮১২ নঃ 
হাদীছে রহিয়াছে এবং আরও প্রমাণা  আছে। 

* মক্কা শরীফে কোরবাপী করার অন্থ কোন পশু সঙ্গে লইলে কোরধাণীর ভন্থা নিদ্ধারিত 
হওয়ার নিদর্শননূপে অতি সাধারণ বস্ত--পুরাতন চামড়া ইত্যাদি গাথিয়া মালারূপে সেই পশুর 
গলায় লটকাইয়া দেওয়। উত্তম । এতষ্টিঘন উক্ত নিদর্শনের আরও ব্যবস্থা আছে। হযরত (দঃ) 
তাহাই সম্পন্ন করিয়াছলেস। | | 
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করিয়া পূর্ণরূপে এহরাম খুলিলেন। তাহার সঙ্গীগণের মধ্যে যাহারা তাহার ' স্তায় 
কোরবানীর পণ্ড সঙ্গে আনিয়া ছিল তাহারাও তাহার স্যায় সমুদয় কাধ সম্পাদন করিল। 
ব্যাখ্য। £_মিকাত হইতে শুধ, ওমরার এহরাম বশাধিয়া। আসিলে মক্কায় তওয়াফ ও 
ছারী করার পর এহরাগ ছাড়িয়। দিবে। কিন্ত হজ্জ বা হজ্জ ও ওমরা উভয় তথ! 
হজ্জে-কেরাণের এহরাম বধিলে সাধারণ নছআলাহু এই যে, কোরবানীর পশু সঙ্গে না 
আনিলেও সে হজ্জের সমুদয় কার্ধ্য পূর্ণ না করা পর্য্যন্ত এহরাম ছাড়িবে না। নবী (দঃ) 
বিদায়-ইজ্জ কালে এই সাধারণ মছআলার বিপরিত অর্থাৎ কোরবাশীর পশু সঙ্গে আনে 
নাই এমন সকল ব্যক্তিকেই এহরাম ভঙ্গ করিবার আদেশ দিয়া ছিলেন বটে, কিন্তু তাহা! 
বিশেষ কারণবশতঃ ছিল; যাহা “হজ্জের প্রকার” পরিচ্ছেদে ৮১৯ নং হাদীছে বণিত 
হইয়াছে । সাধারণতঃ এরূপ করিতে স্বয়ং নবী (দঃ)ই নিষেধ করিয়াছেন । অতএব আমাদের 
সাধারণ মছআলাহ অনুযায়ীই চলিতে হইবে; অন্তথায় কাফফারা ওয়াজেব হইবে। 
বিশেষ ডণঁব্য £-হজ্ছের মধ্যে খলীফা তথা মোসলেম রাষ্ট্রপ্রধান বা তাহার নিয়োজিত 
বিশেষ প্রতিনিধি আমীরুল হজ্জকে তিন দিন ভাষণ দিতে হয়। (১) জিলহজ্ঞের সাত 
তারিখ মক্কায় জোহর নামাযের পর একটি ভাষণ। (২) নয় তায়িখ আরাফার মসজিদে 
নামেরাতে জোহর ও আছর একত্রে জোহরের ওয়াক্তে পড়াকালে; নামাযের পুর্বক্ষণে 
জুমার নামাযের ন্যায় আজানের সহিত ছই খুতবার ন্যায় দুইটি ভাষণ1 (৩) এগার 
তারিখ মিনায় জোহর নামাযের পর একটি ভাষণ । 
হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) বিদায়-হজ্দে উক্ত তিন দিন এবং দশ তারিখেও ভাষণ দিয় 
ছিলেন। হযরতের সেই সব ভীষণ যে কিরূপ এঁতিহাসিক ও গুরুত্বপূর্ণ ছিল তাহ ৰলার 
প্রয়োজন নাই । এ সব ভাষণে হযরত (দঃ) ধীন-ইসলামের বিশেষ বিশেষ বৈপ্লবিক নীতি 
ও আদর্শের বর্ণনা দিয়াছেন; যাহ! ইসলামী ইতিহাসের এবং নবী করীম ছাল্লাল্লাহু 
আলাইহে অসাল্লামের জীবনী আলোচনা শাঞ্জের বিশেষ নিষয়বস্তরূপে ধিগ্চমান রহিয়াছে । 
কোন কোন বিষয় বিশেষতঃ মানুষের জান-মাল, আবরু-ইজ্জতের নিরাপত্তার মূল নীতিটি 
উক্ত ভাষণ সমূহের .প্রত্যেকটিতেই বিঘোষিত হইয়াছিল । উক্ত ভাষণ সমুহের কোনটিই 
পূর্ণ ও ধারাবাহিকরূপে একজনের বর্ণনায় একত্রিত নাই। বরং উহার বিশেষে বিশেষ খণ্ড 
সেই ভাষণের অংশ হওয়া উল্লেখের সহিত হাদীছরূপে বিভিন্ন বর্ণনাকারীদের বর্ণনায় 
সুরক্ষিত রহিয়াছে । উহার কোন কোন বর্ণনা বোখারী শরীফে উল্লেখ আছে; উহ! ছাড় 
আরও কিছু বর্ণনা বিভিন্ন কেতাবে রহিয়াছে। বোখারী শরীফ অনুবাদ কাধ্যে ফয়েজ ও 
বরকত দানের মূল কেন্দ্র মাওলানা শামছুল হক রহমতুল্লাহ আলাইহে একটি ছোট পুপ্তিকায় 
এই সম্পর্কে অনেকগুলি বর্ণনার সমাবেশ করিয়াছিলেন। এখানে প্রথমে বোখারী শরীফে 
বিদ্যমান বর্ণনার অনুবাদ হইবে, অতঃপর উক্ত পুস্তিকার বর্ণনাগুলিও উদ্ধৃত হইবে এবং উহাতে 
অতিরিক্ত অনেক বদ্ধিত অংশও আছে শাহ! 'আল-বেদায়াহ ওয়ান নেহায়াহ’ কিতাব হইতে গৃহিত 
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ইবনে আববাস (রাঃ) হইতে 
(বিদায়-হজ্ছে ১০ই 


বণিত আছে, 
জিলহজ্জ ) কোরবাণীর দিন 

হে জনমগ্ডলী! আজিকার দিনটি কিরূপ 
দিন? সকলেই বলিল, বিশেষ সম্মানিত দিন 
(যে দিন কোন প্রকার মারামারি কাটাকাটি 
বিশেষভাবে নিষিদ্বা- হারাম বলিয়। সর্বপীকৃত )। 
হমরত (দঃ) পুনঃ জিজ্ঞাসা করিলে, এই এলাকাটি 
কোন্‌ এলাকা ? সকলেই বলিল, হরম শরীফের 


শা 


এলাক। (যাহার সম্মান আদিকাল হইতেই সব-. 


খবীকৃত )। হযরত (দঃ) আরশ ভ্রিজ্ঞাস করিলেন, 
ইহা কোন্‌ মাস? সকলেই বলিল, (সর্ব সম্মত 
ও সুপরিচিত ) বিশেষ সম্মানিত মাস। (এই 
ভাবে সম্মানের দিন, সম্মানের মাস, সম্মানের 
এলাকা একত্রে সমাবেশিত হওয়ার প্রতি গকলেন 
দৃষ্টি আকর্ষণ পূর্বক) হন্ত (দঃ) বলিলেন, 
এই মাসের, এই এলাকার, এই দিনের সমষ্টিতে 
যে সম্মান এবং পরস্পরের মারামারি কাটাকাটি 
যেরূপ কঠোর হারাম, প্রত্যেক মোসলমানের 
জান, মাল, আবরু-ইজ্জত পর্ন তর ও সর্বদাই তদ্রপ 
সম্মানিত এবং উহার ক্ষতি সাধন তদ্রপ কঠোর 
হারাম । হযরত (দঃ) এই সতর্কবাণী পুনঃ পুনঃ 
কয়েকবার দোহরাইলেন। তারপর উদ্ধপানে 
দৃষ্টি তুলিয়া বলিলেন, হে আল্লাহ! তুমি সাক্ষী 
থাকিও--আমি আম!র দায়িত্ব পৌছাইয়। দিলাম । 
হে আল্লাহ! তুমি সাক্ষী থাকিও--আমি আমার 
দায়িত্ব পোছাইয়] দিলাম | খবরদার, খবপদার-- 
তোমরা আমার তিরোধানের পরে কাফেরী কার্সে 
লিপ্ত হইও না যে, একে অগ্যকে হত্য। কর। হে 
লোক সকল! তোমরা প্রত্যেক উপস্থিত অনু- 
পস্ছিতকে আমার এই সতর্ক বাণী পৌছাইম়। দিও । 
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রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম 
ভাষণ দিলেন। হযরত (দঃ) ee 
পর । ALT টেপা $$ ও পাপ 
1১ PI? ১৫1 tl (g-20 


AJ 


3° (5 


পা পাও roe INT 


রী ১ হু 00 710০ (5: 


স্পা 


শা পা এ পাশা পাশা 


6 পা NS 
13০১ ১৪6১ 06 11৯ MJ 19) ও 


এ পাপা ডু পা 


ASA 


“es wt 


ডে পরি. পি 


AS A “ll ad A LAB তা 
= ১- bs 1১৪ ০০58 $e jn 
পারা পালাল পা। AS OAT A a 
(2১0০১ fn Ey ০৪১ f 3৯ 


ডে 


CC) 4 1) Cy 


08৬ পপ পপ্ছপ ঠ্ুণ পণ পা 


MT 46৫১ ৬০) 


ডি SI AGT পান ডেড পা তি OAT AT 


|. ee 74 YJ ০০5৪ J 515 [85 05 


A 


AS IAT 2 5 A 
৩১0১) Ee ৮১০: 1) ns ১৩ ৩3 


রা রা ৯ পা 


পা A + ডে wd SAT A 
SAI ১৯০৪] ৬০5 - 


১৬০ 


ডে ০ রা পারা ডি 
৬১০০ 1 


1 = 


৫2242 ষ্তলিট২০ 


ঠা নে 


91 ৪৪০) (৪1 ৪১ EYEE ১৪১ ১১1১১ ০ 
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৮৫ চা 5 


ইবনে আব্বাস (রাঃ) উক্ত" হাদীছ চির বলিয়াছেন, এ আল্লার কসম যাহার হাতে 


আমার জান--রনুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের এই বাণী স্বীয় উ 
সযন্ধে উহা রক্ষা কর! উ'মতের বিশেষ কর্তব্য । (২৩৪ পৃঃ) 


(5) ১ ১) ৬ 


ওছিয়্যত-_শেধ বিদায়ের বাণী ; 


uz 


৯০৯। হাদীছ $- 


উম্মতের প্রতি তাহার 


MN 


AL Jw 


আবদুল্লাহ টনি চিত তে দত আছে, হনে -হজ্জে হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাঙ্গাহু 


আলাইহে আসাল্লাম ভাষণ দানে বলিলেন-- 
ছে জনমগ্ডলী ! তোমর। কোন্‌ মাসকে অনিক 
সন্মানিত মনে কর (যে মাসে সর্বপ্রকার ঝগড়।- 
লড়াই ও লুট-ছিনতাই কঠোর হারাম গণ্য করিয়া 
থাক)? সকলেই বলিল, নিশ্চয় এই মাস। 
হযরত (দঃ) বলিলেন, কোন্‌ এলাকাকে অধিক 
সম্মানিত গণ্য কর? সকলেই বলিল, নিশ্চয় 


এই এল।কা। হযরত (দঃ) বলিলেন কোন্‌ 
দিনকে অধিক সম্মানিত মনে কর? সব্চলেই 


(কি 


বলিল, নিশ্চয় এই দিন--জিলহজ্জের ১০ তারিখ । 
হযরত (দঃ) বলিলেন, তোমর!। নিশ্চিতরূপে 
জানিয়া রাথ--ভোমাদের নান, মাল, আবরু-ইজ্জৎ 
সত্ৰ ও সর্বদাই তদ্রপ সুরক্ষিত পরম্পর উহার 
গতি সাদনকে আল্লাহ কঠোরভাবে হারাম করিয়! 
দিয়াছেন যেরূপ এই দিনের, এই এলাকার, এই 
মাসের সমাবেশিত সম্মানের অবস্থায়! অবশ্য 
শরীয়তের বিধান 
গ্রবতিত হইবে তাহা উস্সুল করা হইবে *। 
তোমরা লক্ষ্য কর । আমি আমার দায়িত্ব 
পৌছাইয়। দিলাম ত? এই কথাটি তিনবার 


শশী শশী — — — — — 
মালের উপর যাকাত ইত্যাদ, 


* যেমন-'জানের উপর হদ্দ ও কেছাছ? 


AS 


মতে মে হক উহার উপর 


AAS পারা শা 6 পা ও ঠিলাছি তা দি পা টি পাশা 
১০1৯, 11821 ৮-১৪৮৮৭ yo ১৩11 
AS 


এ 175 Gye 1 1930 


পৃ ad রা দি পা পা পর 


লা 
১511 
উজ MANDA ENEMA পাপা 


y (1. 19) (5 be > রে { ৬১ 2০154 44 


A ঁ পা লারা লা পা পা এপি 


1 yt (21 159) 013 


6 পাছে চিতা হিরা 


৬ 2০5১ [5৭ ০ 


AS al AS MES Vd 
15s 04922 1 15) ৬১৯ ৮০1 


IAT লি 


AT পট 


(55৩ ১ wl wi 0 


AST 


১৮০১ 


এব HE পা NT 


Alt ads ud Kate Le cud 


১1১৯ (2০৩ 3? & )০5 (583১ | 


পা পা পাশ 


পা ANS সা A পা] nas পারা 


» 15৪) ৫০0৪৪ 5’ 1১০ +০১৪ 


পাপা পা হতে পা তার পারা 


05 je (3.0 ENTE 5 9০1 


শর 


চি ৮ স্পা বে 
আনবরঃইতজ্জন্তর 


উপর ভাদিধা'ত তথ! শরীয়ত নিছ্মানেত বিভিন্ন শা.ড্ডমুলক ব্যবস্থ)। 
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বলিলেন! প্রত্যেক বারই লোকেরা উত্তর ৭3৫৭৩ পপ সপ্ত ৫০০৩১ ও 
রি ৭2425 0 *~*- » f ৮৪ THA 
দিতেছিল, নিশ্চয় হ। হযরত (দৃ:) আরও 
লালন থসল _ তাঁম। ATU. 5 AG শি A আও পপ 
বলিলেন, খপরদার-_ আমার তিরোধানের পরে ৮১৯ |) 85 ও এ ১-৯ ই 
তোমরা কাষেরী কাজে লিপ্ত হইয়া যাইও ন! 
es i "mp A তি ASI 
যে তোমাদের একে অন্যক্কে হত্যা করে। -১ ৮) (০৮5 
( বোখারী শরীক ১০০৩ পুঃ ) 
৯১০। হাদীছ 8 52 Sale SH ho SHIT ৮৯৪৩ ০০০ 21 ও 
পলা 2 whe AOA A AS A 


০৪১০ ও 581 kn us ৩1)০৯০1 ৩৪৭ si IDI [৯: 


আবদুললাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হইতে বাণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম 
পিদায় হজ্জে ১০ই জিলহজ্্র কোরবাণীর দিন খিনায় কংকর মারিবার জায়গা সমূহেয় মধ্যবর্তী 
ষ্হাণে ea এসং সমবেত লোকদেরকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন- 

তোমরা জান কি--এইট! কোন্‌ এলাকা 2১৬৪ 5১৩ ALTARS 
সকলে উত্তর কর্নিল, আমাহ এবং তাহার সত 13১৪4653381 
রন্থুলই ভালভাবে বলিতে পারেন। হযরত (দঃ) পে ড পপ এর্ণি পপ Ione Insc 
বলিলেন, ইহা হরম শরীবের এলাকা (খায় JG 11) MIU plc] 09552 
মারামারি কাটাকাটি কঠোর হারাম এবং অতি 
অঘণ) বলিয়া সবস্বাকৃত ৷) হযরত (দঃ) জিজ্ঞাসা 
করিলেন, এইটা ফোন দিন? সকলে উত্তর 


পা কপ টি তা AI 


Hr AS er 
44 | 19) | ১৪) Pa 51 uss 


Bree 1 পা পা cone ১৯০৬ 
করিল, আল্লাহ এবং ভাহার রস্ুলই ভাল ভাবে (1৯752 155 ৭০441509523 


ped 


লিতে পায়েন। হযরত (দঃ) বলিলেন, ইহা ১, 
বিশেষ সম্মানিত দিন (যে দিনে খুন-খারাদী 150 155 3৪৯ 1 ৬5)১১1] ৫ 
কর! কঠোর হারাম ও অতি জঘগ্য বলিয়! সর্ব 
স্বীকৃত )। হযরত (দঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, 19০ 9৪2 00০1 2175 1 
এইট! কোন্‌ মাস? সকলে উত্তর করিল, 
আল্লাহ এবং তাহার রস্থলই ভালভাবে বলিতে 
পাঁরেন। হযরত (মঃ) বলিলেন, ইহা বিশেষ 
সন্মানিত মাস (যে মাসে কোন অগ্ঠায় অত্যাচার 
করা কঠোর হারাম ও অভি প্রঘণ্য বলিয়! 


AAS eo 
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হযরত (দঃ) বলিলেন, আনিয়। রাখ--_নিশ্ডয 
তোমাদের জান, নাল, আবঙ্-ইজ্জ্বতকে পরস্পর 
ক্ষতি সাধন কর! আমান তারাল। সর্বত্র ও sity) RATS Pe Cs 
সর্দার জন্য এরূপ হারাম করিয়াছেন, যেরপ ,১ ২০ ৭:60 53 ৭৫ ১৫৯৪ Ee 
হারাম এই দিনের এই মাসের এই এলাকার (278৯ কি yd ys 
সমাৰেশিত সম্দানের অবস্থায় ৷ (পনিত্র কোরআনে , ০! A EES 
উল্লিখিত) হন্দ্রে- আকবার তথ! মহান হজ্জের [28 1১০ 13 53h এটি 14৯ 
একটি বিশেষ দিন এই দিনটি ; (এই ৪৮ ॥ = 7, 8 
এহান দিনে এই নিদায়ী বাণী৷) অতঃপর এট এশ! তি লা =! 
হযরত ননী (দঃ) নার বার ঘলিতে লাগিলেন, ,_, oh y রর ff 
হে আল্লাহ ! তুমি সাক্ষী থাক্িও (আমি আমার ১৪৪1 801 0১৪৮ phy এ ১4 | 
দায়িত্ব পৌছাইয়। দিলাম ৷ ) এই বলিয়। নবী (দঃ) 
লোকদেরকে শেষ বিদায় দিতে লাগিলেন, 
সেই ক্বত্রেই লোকেরা ইহাকে বিদায় হজ্জ রর 
আখ্য! দিয়াছে। | Eloy 

বিশেধ ড্ব্য ?_ আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) এবং আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) 
হইতে বর্িত উক্ত তিনটি হাদীছের ন্যায় আবু বকরাহ (প্রাঃ) হইতেও হাদীছ বণিত আছে, 
যাহার. অপবাদ প্রথম খণ্ডে ৬০ নং হাদীছে হইয়াছে। উক্ত হাদীছের অগ্বাদে দেখান 
হইয়াছে ফে মানুষের শরীরের চামড়াটুকুর নিরাপত্তার নিধয়টিও এই ঘোষণায় উল্লেখ 
রহিয়াছে। আবীর ইবনে আবগুল্লাহ (রাঃ) হইতেও একটি সংক্ষিপ্ত হাদীছ এই বিষয়ে 
বণিত আছে, যাহার অনুবাদ ৯৬ নং হার্দীছে হইয়াছে । এই হাদীছ সমূহের মূল বিবয়বন্ত 
একই ; অবশ্য আোভাদের সঙ্গে হযরতের কথোপকথনের ভূমিক! বর্ণনায় কিছু বিভিষ্নতা 
সহিয়াছে ; উহা দরুণ ছাহানীগণের বর্ণনায় গড়মিলের ধারণার বিভ্রান্তি হওয়া চাই 
ন]। কারণ, রশুলল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাজাশের ভাষণ মক্কাগ, আরফায়, মিনার 
বিভিন্ন দিনে হইয়াছে; তদুপরি লক্ষ্যের অধিক লোকের সমাবেশ, গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ ; যথা, 
সাধ্য সকলকে শুনাইনার এ্রয়োদ্রন, অতএব অন্ততঃ মিনার মথ্যে যথায় হজ্বের কোন 
সুদীর্ঘ আমলের অগ্রভ। নাই-সেখানে রসুলুাহ (দঃ) ইসলামের একটি বৈপ্লবিক খুল নীতি 
(rundamenutal 3800) মাছের আন, মাল, আবরু-ইন্জতের নিরাপত্তার মৌলিক 
অধিকার এর দ্যর্থহীন ঘোষণাকে খণ্ড খও সমাবেশে বিশেষ ভাধণরূপে শুনাইয়! ছিলেন 
এবং নিভিন্ন সমাবেশে শ্রোতাদের সঙ্গে হযরতের কথোপকথনে বস্তুতঃই বিভিন্নতা ছিল; 
পর্থনাকারীগণ এক একজনে এক এক সশানেনের বিবর্ণ বর্ণনা করিয়াছেন । এক আবদুল্লাহ 
ইবনে ওসপ (রাঃ)ই তিন সমাসেশের বিবরণ বর্ণনা করিয়াছেন । 


নি AT পাতে 


নি পারি গে রী রি ভগ 


ee A El | 
পল লালা 


পাড়ি টিলা BL ছি পার্ট 9 


লড়েপাপ 


25 প i AS লাকি ৩ 
> ৯ ০৯ 19): ০১০০৩ 2১23 
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শাস্তি ও নিরাপত্তার ধর্ম ইসলামের গৌরবৌড্ঞল মুল নীতি_ 

6 নাযের দানের নিরাপত্তা, এমনকি তাহার শরীরের এবং উহার চামড়াটুকুরও 
নিরাপতা, ছি সানুনের মালের নিরাপভভ, এসং কউ নান্যের আনকু-ইজ্জাতের নিরাপত্তা 
এই ব্যাপক নিরাপত্তার মৌলিক অধিকার দানই ছিলি ইসলামের একটি সবিশেষ মূল i 
নাহার দ্যর্থতীন যোষ্ণা দিয়াছিনে বিশ নবী মোহাম্মাছূর রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাই 
অসাল্লাম স্ন । নিশেষতঃ ভাহার পিদায়-হজ্ছের বিদায় বাণীর প্রতিটি ভাষণে তিনি 
অধিকারের পুনঃ রে ঘোবণ। দিয়াছেন । যমরত (দঃ) ১০ই জিলহজ্জ্র িনার ভাষণের 
শো উক্ত নিরাগন্তাকে অত্যন্ত কঠোর এবং নিশেগরূপে মজবুত প্রতিপন্ন করার জ্যা 
ভাষণ দানের দিন, কাল ও ডি ত বিশেষ ভাৎপপ্যপুর্ণ পশ্বের মাধ্যমে সকলের 
দুর্টি আকুঘণ পুর্ব এই বান্তস হাদের সম্মুখে ভুলিয়া! পরিয়াছিলেন মে, এই দিনটি 
সহান কোরবানীর দিন---যেই দিনটিতে কাহারও জান-মালের উপর কোন প্রকার আক্রমণ 
করাকে অতীত কাল হইতেই সর্দনাদী সম্মতন্ধপে এমনকি তৎকা [লীন খুন-খারাবী 
লুটপাটকারী ছুদ্দী বেছুষ্টন আরব জাতির ধর্ম মতেও অত্যন্ত জন্য ও অবৈধ গণা কনা 
হইত। তদ্ৰূপ এই মহান দ্গিলহজ্জ মাস--গহ। স্নানের চার মাসের একটি যাহার 
বিভ্রতাও এক্সপই | ভক্রপ এই এলাকাটি মহা পবিত্র হরণ শরীফের এলাকা--যেই 
এলাকার পদিত্রততাও এর রূপই । এই তিনটি মহ! পৰিত্ৰের একত্রে সমাবেশের প্রতি দৃষ্টি 
আকর্ষণ পূর্বক হযরত (দঃ) তাহার মূল উদ্দেখাকে স্প্টি ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছেন যে, এই 
ভিনিপ পনিত্রের সমাবেশে গানের জান-নালকে যেরূপ সুরক্ষিত গণ্য করা হইয়া থাকে, 
ইসলামের নিধানে প্রতিটি দিনে, প্রতিটি মাসে, প্রতিটি স্থানে, প্রতিটি মানুষের জান- 
মাল, আবরূ-ইজ্জত এমনকি তাহার চাম্ড়াটুকুও সুরক্ষিত পরি গণিত-_উহার উপর সাযান্য 
আচড়ও হারাম নিবিদ্ধ। উল্লিগিত উদ্দেশ্যকে আরও অধিক স্থকঠিনরূপে প্রতিপন্ন করার 
উদ্দেশ্যে ভূমিকা অরূপ প্রথমে আরও একটি তথ্য হযরত (দঃ) ব্যক্ত করিয়াছেন যাহার 
উল্লেখ মোসলেম শরীক আবু বক্রাহ (রাঃ)-এর হাদীছে রগিয়াছে-- 
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হইয়। উহার ধারা-পর্পরা এ অবস্থায় 
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নাহার তিনটি একে পর এক ফি 0৩০ আদী22 Psd ই) 35 3 
ভিলকদ, জিলহজ্জ ও গহন । আর একটি লিকার রা 
হইল পজন যাহা শাবানের পুনে ।” ৩৪৪৪ ০ পিট এ 5 J 

ব্যাখ্যা $-_ চারটি মহা সম্মানিত মাস যাহার মপো কাহারও জান-মালের উপর ফোন 
প্রকার আক্রমণ করা সকলেই নিষিদ্ধ ও অবৈধ গণ্য করিত। অন্ধকার যুগে খুন ও 
লুটের প্যপসাদী আরব জাতির নিজেদের উক্ত ব্যবসার সুবিধার জন্য এ সন্মানিত মাসগুলির 
বিশেষতঃ ধারাবাহিক মাস তিনটির অবস্থানে রদবদল কর্িত। মেমন--জিলকদ মাসে 
খুন-লুট হইতে বিরত খাক্ষায় অভান দেখ। দিয়াছে । পরবর্তী আরও ছুই মাস এরপে 
নিরত থাকিলে খাওয়া জুটিপে নাঃ তাই সাব্যস্ত কর] হইত যে, জিলহজ বা মহরম 
তাহার অবস্থান তগ। জিলকদের পর পর আসিবে না, বলং ছুই বা চার মাস পরে আসিবে । 
এইভাবে জিলকদের পর বস্তুতঃ জিলহজ্জ সম্মা নিত মাসের তসহ্থান প। তারপর সম্মানিত 
মাস শহরমের অবস্থান হয়া সন্ধে উহাকে অন্য মাসের নামকরণ করিয়া তখন খুন ও 
লুটের কাজ চালাইয়। নিত এবং সুযোগ শতে অঙ্গ মে কোন সময় জিলহজ্জ ৰ! মহরম মাস 
উদ্যাপন করিত। এই শ্রেণীর রদ-সদল দ্বারা নাস সমূহের খারা-পরস্পর। ও ক্রমিকতা় 
বিরাট গড়মিল ফাঁট হয়! গিয়াটিল 5 যদ্দরুণ ইতিপুর্ণে হচ্্ উহার ধথাসময়ে উদযাপিত 
হইত না। কোন অন্ত মাসের উপর জিলাই জজ নামসরণে তজ্ম হইভ। শতএব লারণেহ 
উক্ত রদ-সদলকে “নাজী” নাশে আখ্যায়িত করিয়া পপিত্র কোনআন উহাকে অতিরিক্ত 
কুফুরী বলিয়া! ঘোষণা করিরাছে। নবী ছায়ালাছ আলাইহে অসায়ামের নিদায়-হজ্জেন 
বৎসর ঘটন-ক্রমে রদ-পদলের ঘুনিগক্র মাসগুলিকে প্রকৃত বারা ও ক্রগ্রিকতার উপর আনিয়। 
দিয়াছিল। অনেকে লিখিয়াছেন, অষ্টম হিজরীতে ইসলাঘে হজ্জ করন হওয়া সন্েও 
নবম হিজপীতে নশী দেঃ) তত্র করেন নাই| দশম হিজরী সনে খুণিচক্ত উক্ত ক্রিয়া 
করিবে এবং হজ্জ উহার সঠিক সময় প্রকৃত দ্রিলহজজ মাসে উদধাপিত হইসে উহারই 
অপেক্ষায় আল্লার কুদরত হযরতের হজ্জকে এক বৎসর বিলঙম্গিত করিয়াছিল | 


টে 


ঘুণিচফ্রের উক্ত প্রতিক্রিয়ার তথ্যটি প্রকাশ করিয়! ননী (দঃ) এই কথাটিও বুঝাইয়।ভেন 
যে, বর্তমান ছিলহজা মাস কৃুত্রিম--শুসু নামের ভিলহজ্জ মাস নহে, বরং প্রকৃত জিলহজ্জ 
সাস এবং কোরবাণীর দিনটির দিনটিও তদ্রপ প্রকৃত কোরবাদী দিন। এই প্রকত শ্রিলহঙ্ন 
মাসে এনং কোরবাণীর দিন মাঘুনের জানমাল যেল্পপ সর্ববাী এবং সর্দ স-্মতভাবে 
সুরক্ষিত গণ্য £ ইসলামের বিধানে প্রতি দিনে ও প্রতি মাসে উহা তদ্রপই সুরক্ষিত গণ; ৷ 


উন্মতের কল্যাণের আরও অনেক কিছু ননী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাস সেই 
পিদায় বাণীর ভাষণে সলিয়াছেন। যথা 


EAL ELL 


ওমর (রাঃ) হইতে 
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দিত আছে, তিনি নবী 


ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের বিদায়-হুজ্জের উল্লেখ করতঃ বলিলেন, নদী (দঃ) ভাষণ 


দানে আলাহ তায়ালার প্রশংসা ও ছানা-ছিফত বয়ান করিলেন। 


সালোচন! কহিলেন । হয়ত (দঃ) বলিলেন-- 

যত নদী আল্লাহ তায়ালা প্রেরণ করিয়াছেন 
প্রত্যেকেই নিজ উদ্মতক্ষে দজ্াল : সতর্ক 
করিরাছিলেন, এমনকি নুহ (আঃ)ও স্বীয় উম্মতকে 
দচ্াল হইতে সত্তর্ক করিয়াছিলেন এবং ও 


বং তাহা 
পরবর্তী নবীগণ ত করিরাছেনই! (পুর্দে কোন 


ইতে 
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উন্াতেই 'দজ্দালের আনির্ভান হয় নাই?) 
তোমাদের মধ্যে অবশ্যই ভাঙার আবির্ভাব 
হইবে । (সে খোদারী দানী করিবে, কিণ্ড 


সে যে খোদ নয় উহার প্রমাণে ) তাহার বিভিন্ন 
অবস্থানলী তোমাদের সাগারণ বুঝে সুস্পষ্ট 
না হইলেও ইহা ত নিশ্চয় লুক্পষ্ট হুইবে যে, 
আল্লাহ্‌ তায়ালা ত সৰ্নময় দোষ-ক্রটিমুক্ত, আর 
দঙ্জালের ঢোপও ছোবী হইলেশ( বাম ঢোখট। ত 
একেবারেই লেপাপোছ। দৃষ্টিহীন হইবে এবং ) 
ডান চোখটা ক্ষীত হইবে, যেযন আঙ্গরের ছড়ায় 
কোন একটি আঙ্গুর বহিভুতি থাকে । 


ভানিয়।  বাখন নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা 
তোমাদের পরস্পর তোমাদের জান-মালকে 
সরদার জহা এরূপ কঠোর ভাবে হারাম 


করিয়া রাখিয়াছেন যেলাপ এই মহান দিনে, 
এই এলাকায় এই মাসে উহা ( সর্ধ স্বীকৃতরূপে ) 
কঠোর হাযাগ। হে লোক সকল! আমি 

মার দারনি'হ পোছাইয়! দিলাম ত! সকলেই 
সমবেত কণে স্বীকৃতি জানাইল--ইঁ! | 
সাক্ষী থাকিও । হে লোক সকল! 
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হযরত (দঃ) তিন বার বলিলেন, ছে আল্লাহ! তুমি 
তোমাদের ধ্বংস হইবেশ-লক্ষ্য রাখিও, তোমরা আমার 


তিরোধানের পর ক্ষাফেরীরূপ ধারণ করি'ও না যে--একে অন্যের গলা কাটিবে । (৬৩২ পৃঃ) 
@ অতঃপর হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসালাচমর এতিহানিক বিদায়-হজ্জের 


ভাষণ সমূহের যে সন খণ্ড বিভিন্ন কেতাব হইতে মাওলানা শামছুল হক রহমতুল্লাহ 
আলাইহে পুত্তিকাকারে একত্রিত করিয়া গিরাছেন উহা বদ্ধিতাকারে উদ্ধত হইল-_. 


৯৬৬ 


আমার কথাগুলি, মনো- 
ঘোগের সহিত বণ করিও! বোধ হয় এই 
বৎসরের পরে এইরূপ মহান হজ্জের সুযোগে 
এই মহান মাসে এই মহান জায়গায় তোমাদের 
সঙ্গে আমার সাক্ষাত আর খটিনে না । 

(১) তোমরা সকলে ভালভাবে--শুনিয়া 


হে লোক সকল | 


পাখ-বর্বর ও অন্ধকার যুগের সমস্ত কুসংস্কার: 


আমি পদ্দলিত ও বাতিল করিলাম । 


(২) হত্যার প্রতিশোধ বদর ও 


ঠাঁহণৈ 


অন্ধকার যুগের রীতিগ্্* পদদলিত ও বাতিল 1. 


হত্যার এপ প্রতিশোধের সর্বপ্রথম বাতিল 
ঘোষিত ঘটনা আমাদের নিজেদের একটি ঘটনা 


বিঘা ইবনে হারেসের : পুত্রের খুনের 
ঘটনা ।+ সে বাল্যাবস্থায় বন্পসায়াদ গোত্রীর 


দাই মাতার গুহে থাকিয়া দুধ পান করিত; 
বন্ুহোজায়েলদের কাহারও নিক্ষিপ্ত প্রস্থরাঘাতে 
তথায় নিহত হইয়া ছিল । 
দি হুদ বাবসা যাহা 
গহিত ব্যবস্থা উহা সম্পূর্ণ বাতিল। অনশ্য 
খণের আসল টাকা প্রাপ্য হইবে ; (পাওনাদার 
পাতকের নিকট হইতে মূল ধণের অধিক উন্ণুল 
করার) অষ্যায় তোমর! করিতে পারিবে না; 


* অঙ্ধকার যুগের কুসংস্কার ৭» লতে সন্গল প্রকার অন্তায়, 
ঘুষ, জুয়া, মঠপান, নাচ-গান বাঘ 


জুলুম, লুটপাট, সুদ, 


AAA LTR আত ই 


অন্ধকার যুগের -. 
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' অত্যাচার, দর্বলের উপর সবলের 


এবং আল্লাহ ভিন্ন অঙ্কের পূজা । আর 


নারীদের বেপর্দা বেহায়ারূপে অবাধ চলা্লকে ত পবিত্র কোরআনেই সুস্পৃষ্টরূপে অন্ধকার যুগের 


সুসংক্কার বলা হইয়াছে (২২ পাঃ ১র ছেষ্টব্য) 
গ্* গিতার অপরাধে পুত্রকে, 


যুগে প্রচলিত ছিল । 


পুত্রের অপরাধে পিতাকে এইরূপ 
আত্মীয়-কুটুম্বের বা বংশের কিশ্বা দেশের অন্যকে প্রতিশোধ গ্রহণে 


একজনের অপরাধে তাহার 
হতা করার নীতি অন্ধকার 


4- “রবিয়া” নবী ছাল্লাললাছ আলাইহে অসাল্লামের সাক্ষাৎ চাচাতো ভাই-এর ছেলে ছিলেন, 


ভাহার ছেলে বন্গহোক্ষায়েল 


গোডের কোন লোকের দ্বার! নিহত হইয়! ছিল; তাই বর্ধর যুগের 


রীতি 'অন্যায়ী রবিয়ার গোষ্ঠি বনুহোজা য়েল গোত্রের যে কোন মানুষকে হতা করিয়া প্রতিশোধ 
এহ/ণর চেষ্টা ছিল । নবী (দঃ) সেই প্রচেষ্টাকে প্রত্যাহত বাতিল ঘোষণা করিলেন । 


26৬ঠ28- DAO 


তোমাদের উপরও (আসল টাক। ন। (দেওয়ার) 


অন্যায় কর] হইবে না| সুদ বাতিল ধরার 
ঘোষণা সর্বপ্রথম আমাদের উপর বাস্তবায়িত 
করিতেছি । (আমার ঢাঢা) আব্বাস-পুত্র 
আনছুল মোক্চীলেবের সপে পাওনা টাকা বাতিল 
করিয়া দিলাম। ভাহার সমস্ত হৃদ প্রত্যাহার 
নাতিল হইয়! গেল * । 

(৪8) খণ পরিশোধ করিতে হই ব,সামগিক 
কাজ উদ্ধারের দরন্য ঢাহিয়। আনা জিনিষ 
আমানতরূপে ফেরত দিতে হইবে এবং দুগ্ধবতী 
পশুকেও সাময়িকভাবে দুদ খাওয়ার সাহায্য 
স্বরূপ দিলে সেই পশ্তও আগানতরূপে ফেরত 
দিতে হইবে 1 কেহ কোনরূপ জামিন হইলে 
সে দায়ী হইবে। 


(৫) হে জনসগুলী ! তোমাদের সফলের সৃষ্টিকর্তা 


একই এবং আদি পিতাও একই । সুতরাং 


কোন আরবী কোন অ-আর্বীর প্রতি বৈষম্য : 


দেখাইতে পারিবে না, কোন অ-আরবী কোন 
আবীর প্রতি বৈষম্য দেখাইতে পারিবে না। 
সাদা কালোর প্রতি এবং কাল। সাদার পতি 
বৈষম্য দেখাইতে পারিবে না । ই--খোদাভক্তি 
ও খোদ1-ভিরুতার চঢচরিত্রগুণে মাহুযের মধ্যাদ। 
প্রতিষ্ঠিত হইনে; সেই গুণ যাহার বেশী হাসিল 
হইবে সে আল্লার নিকট অপিক মর্যাদাবান হইবে । 





১২ আইনের শাসন গ্রথতর্নে সোনালী অ 
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আদর্শের উচ্ছল দৃষ্টান্ত নবী (62) এখানে দেখা ইয়াছেন । 


শাসনকর্তাকে প্রতিটি আইন সর্বপ্রথম নিজের গোষ্ঠির উপর প্রয়োগ করিতে হয়। 


'হুত্যার গুতিশোধ এহণে আদর্শ আইন 


নীতিকে বাতিল খোধণ! ক'রলেন 


করিলেন--আপন ভাতিজার দানীকে উক্ত আা ইনে বাতিল করিয়া দিলেন। 
নি চাচার উপর প্রয়োগ করিলেন । 


বাতিল বরার আইন নবী (দঃ) সর্প্রথম 


পএবত্ন করিতে যাইয়া নবী (দঃ) দেশের প্রচলিত 
এবং সেই আইনকে সবগএ্রথম নিজের গে চির উপর প্রয়োগ 


তজ্বপ সুদের পাওনা 
তাহার চাচা 


আব্বাস রোঃ) লগ্জির ব্যবসা করিতেন; লোকদের নিকট স্বদের বছ টকা তাহার পাওনা ছিল । 


সেই সব টাকার দাবীকে নবী (দঃ) বাতিল করিয়া দিলেন । 


4 অর্থাৎ শুধু ভোগ দখলের দ্বারা মাঃ লিককাদা সত্ব কায়েম হইবে না। 


১৬৮ 


(৬) পুরুষ নারীদের উপর কু আছ? 
অতএব হে পুরুযগণ ! নারীদের সম্পর্কে আল্লাহ 
তায়ালার ভগ অন্তরে জাঞ্রত রাখিও । তোমাদের 
স্রীদের উপর তোমাদের হক আছে, ভ্রীদেরও 
হক তোমাদের উপর রহিয়াছে। তোমাদের বড় 
হুক তাহাদের উপর এই নে, তাহারা! তোমাদের 
বিছানায় অন্যের স্থান দিবে ন! খাহা ভোখাদের 
অসহনীয় ( শ্বীয় সতীত্ব পূৰ্ণরূপে রক্ষা করিবে |) 
এবং এইু হক যে, তাহারা এমন কোন কাজ 
করিবে মা দাহা সুস্পষ্ট নিল তা, কাহেস ও 
বেহায়াপনা ; যদি এপপ কাশ করে তবে 
তোমাদের জন্য অঙুনতি আছে, শয্যায় তাহাদের 
হইতে বিমুখ ধিরাপী হইয়!। থাক! ; আরও 
প্রয়োজন হইলে শান্তিও দিতে পার, কিন্ত 
আঘাত জনিত প্রহার করিতে পারিবে না। 
শাস্তিমূলক ব্যবস্থায় যদি নিলঞ্জ কান হইতে 
নিবৃত্ত হইয়া যায় তখে ভট্রোচিত খোরপোশের 
পুর্ণ অধিকার তাহাদের জন্য প্রবর্তিত থাকিণে | 
আমার বিশেশ নির্দেশ নারীদের সম্পর্কে পালন 
করিও বনে, তাহাদের প্রতি সদ্যবহার বজায় 
রাখিনে ; তাহার! তোমাদের স্বাশীতের বন্ধনে 
আবদ্ধা রহিয়াছে, খেচ্ছাধীন তোমাদিগকে 
পরিত্যাগ করিয়া নিজের পথ নিজে এহণ ধরার 
সুযোগ তাহাদের নাই। তোমরা তাহাদিগকে 
লাভ করিয়াছ আল্লার আমানতরূপে . এবং 
তাহাদের সতীহকে নিজের ভগ্ন হালাল করিতে 
পারিয়াছ আল্লার বিধানের অধীনে । (সেই 
আল্লার রস্থুল আমি তাহাদের সম্পর্কে তোমাদেছে 
এই সব নির্দেশ দিলাম | ) 


(৭) কোন মহিলা স্বামীর অনুনতি ব্যতীত 
সংসারের কোন কিছু বায় করিবে 
কর] নয়--ইয়! 


না। প্র 


রন্ুলুলাহ! 


5? 


হইল, খাগবস্ও 
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হযরত (দঃ) বলিলেন, ইহাত উত্তম মাল 
পরিগণিত। (আল্লারই রস্থূল--আমি তোমাদের 
সম্পর্কে তোমাদের প্রতি এই সব নির্দেশ দিলাম ৷) 


(৮) হে জনমণগ্ুলী! তোমরা আমার কথা 


ভালভাবে বুঝিয়া রাখ। আমি আমার দায়িত্ব 


দিয়াছি, তদুপরি এমন জিনিষ 
যাবৎ 


পোছাইয়া 
তোমাদের জ্রন্য রাখিয়া যাইতেছি যে, 


তোমরা উহাকে দৃঢ়রপে আকড়িয়া থাকিবে 


কিছুতেই কম্সিন কালেও তোমরা ভষ্টতায় পতিত 
হইবে না; উহা! অতি পরিস্কার উজ্জল জিনিষ 
--আলার কেতাব (কোরআন শরীফ ) এবং 
আল্লার নবীর ছুমাহ (হাদীছ )। 


(৯) হে লোক সকল ! তোমরা আমার কথ। 
মনোযোগ দিয়। শোন এবং উহাকে পুর্ণরূপে 
উপলব্ধি কর। জানিয়া রাখিও--প্রত্যেক 
মোসলমান অপর মোসলমানের ভাই এবং সকল 
যোসলমান পরস্পর ভাই ভাই, কাহারও জন্য 
স্বীয় ভ্রাতার কোন জিনিষ হস্তগত করা জবর 
দখল করা হালাল নহে, অবশ্য যদি কেহ নিজ 
মনের খুশিতে কোন কিছু দিয়া দেয়। 

(১০) নাক-কান কাট] কালা হাবশী 
গোলামকেও যদি কোন কাজে তোমাদের উপরস্থ 
নিয়োগ কর! হয় এবং সে আল্লার কেতাব 
কোরআন তথা শরীয়ত অনুযায়ী তোমাদিগকে 
পরিচালিত করে তবে তোমরা তাহার কথ! 
মানিয়া চলিবে এবং তাহার আদেশ-নিষেধের 
অনুসরণ করিবে, যাবৎ না সুম্পই আল্লার 
নাফরযানী দেখিতে পাও। 


(১১) সতর্ক থাকিও, সতর্ক থাকিও দাস- 
দাসী (এবং করতলগত ভৃত্য-মজদুরদের) সম্পর্কে । 
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তোমর! যেরূপ খাইবে তাহাদেরও অবশ্যই 
খাওয়ার ব্যবস্থ। করিবে! তোমরা যেরূপ 
পরিবে তাহাদেরও অবশ্যই পরার ব্যবস্থ। করিবে। 

(১২) তোমাদের এই পবিত্র ভূখণ্ডে শয়তান- 
পুজ। পুনঃ এচলিত হইবে--ইহ! হইতে শয়তান 
চিরতরে হতাশ হইয়াছে; কিন্ত তোমরা যাহা 
ছোট বা হান্কা গণ্য কর সেইরূপ পাপেও 
শয়তার সম্ভষ্ট হইবে । (আর শয়তানকে সন্ত 
করিলে ধাপে ধাপে তোমাদের উপর ধ্বংস 
নামিয়া আশিবে 1)% 

(১৩) খবরদার- তোমরা আমার: পরে 
পথভ্রষ্ট হইয়া যাইও না--( দলাদলি, মারামারি 
স্বার্থের লড়াই করিয়া একে অন্যকে আক্রমণ 
ও) হত্যা করিও না। অচিরেই তোমার্দিগকে 
আল্লার দরবারে হাজির হইতে হইবে; আল্লাহ 
তোমাদের কাধ্যাবলীর হিসাব নিবেন। 

(১৪) তোমাদের প্রভু পরওয়ারদেগারের 
দাসত্ব শৃঙ্খলে আবদ্ধ থাকিবে, পাপ্ধেগান। 
নামায পড়িবে, রমজান মাসের রোযা রাখিকে, 
নিজ নিজ মালের যাকাত আদায় করিবে, 
উপরদ্ছের নিয়নানুবতী থাকিয়া শান্তি বজায় 
প্রাখিবে--এই সবই হইল, গ্রভৃ-গরওয়ারদেশারের 
বেহেশত লাভের অবলম্বন । 

(১৫) হে লোক সকল! আল্লাহ তায়াল। 
মিরাস বন্টনে প্রত্যেককে তাহার প্রাপ্য 
(পবিত্ৰ কোরআনে নির্দারিত করিয়! দিয়াছেন ; 
কোন ওয়ারেসের জন্য (উহার অতিরিক্ত বেশী 

পাইবার সুযোগ দানার্ধে) কোন প্রকার অছিয়।ত 


" এই অবস্থ। সব ক্ষেত্ৰেই 


ও দেব-দেবী ইত্যা দর ঠা পুজা বন্ধ হইয়া 
থাকতে হইবে যে, অল্ান্ত পাপাচার দ্বারা যেন শয়তানকে সন্তুষ্ট করা না হয়। 


ধাপে ধাপে ধৰংস নামিয়া আসবে । 
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যেখানে ইসলামী সমাজ মন্বুতরূণে গড়িয়। ক্ল এবং মুতি 
যাইবে সেখানেও সকলকে সতর্ক ও সচেতন 


অন্যথায় সেখানেও 


49828০2288০ 


কার্যকরী: হইবে না। (কোন দ্বীকৃত্িও কাধ্য- 
করী হইবে না।) কোন নারীর বৈধ সম্পৰ্ক 
যে পুরুষের সহিত থাকিবে উক্ত নারীর 


সন্তানের বংশ তাহার সঙ্গেই গণ্য হইবে; 
প্রকৃত অবস্থার ব্যাপারে তাহাদের হিসাব 
আংলার নিকট হইনে | ব্যাভিচারের দারা 


বংশ-সম্পর্ক স্থাপিত হইবে ন', পক্ষান্তরে ব্যভি- 
ঢারীকে প্রস্তরাথাতে প্রাণদণ্ড দেওয়! হইবে। 
যে ব্যক্তি নি্ছের পিতা তথ! জন্মের বংশ ছাড়িয়া 
নিজকে অন্ত বংশের সম্পুক্ত করিবে এবং উহার 
নামে আ্ান্বপরিচয় দিবে বা নিজের মনিব ছাড়িয়া 
অন্ত মনিবের পরিচয় দিবে তাহার উপর আল্লার 
লা*নৎ এবং সমস্ত (ফেরেশত! ও সকল (লোকদের 
লা*নৎ হইবে; তাহার ফরজ নফল কোনও 
এবাদত আল্লাহ কুল করিবেন না। (এই 
জালিয়াতির গ্রতারণ। ও ভ্রান্তি সুদুর-প্রসারি ৷) 

(১৬) আল্লাহ তায়ালা ঘোযণ! দিয়] দিয়া- 
ছেন, “আজ আমি তোমাদের জন্য তোনাদের 
দ্বীন বা ধর্মকে সম্পূর্ণতার পর্যায়ে পোছাইয়। 
দিলাম এবং তোগাদের প্রতি আমার বিশেষ 
নেয়ামত ইসলামকে পূর্ণস্থ দান করিলাম এবং 
একমাত্র ইসলামকেই তোমাদের দ্বীন ও জীবন- 


বাবস্থারশে তোমাদের জন্য পছন্দ করিয়া 
নিলাম। (ক্রতরাং কোন রকম পরিবর্তন, 
যোজন ও সংশোধন ব্যতিরেকে তোমরা 


একমাত্র এই দ্বীন-ইসলামের অনুসরণ করিবে |) 
(১৭) আমি সবশেষ নবী ; আমার পরে আর 
কোন নবী আসিবে না। আমার পরে অহী 
চিরতরে বন্ধ । (সুতরাং শ্বীন-ইসলামের কোন 
₹শে Amendment সংযোজন Correction 
সংশোধন HMo০d)) বদলানে!, Change 
রূপান্তরিত করার ব্যবস্থা ও আবকাশই থাকিল না।) 
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(১৮) ছে জনমণ্ডলী ! আদি মানুষই বটি ; 
হয়ত অচিরেই প্রভূ-পরওয়ারদেগারের দুত 
আমাকে নিয়! যাওরার জন্য আমার নিকট 


পৌপ্ছিবে, আমি তখন প্রভুর ডাকে সারা দিব । : 


আতএন (সমুদয় দায়িত্ব আমার হইতে বুঝিয়া 
রাখিয়া!) প্রত্যেক উপস্থিত অঙ্ুপস্থিতকে 
পৌছাইাইয়া দিবে । 


(১৯) চারটি বিষয় বিশেষ অন্ধাবনষোগা 


১। কোন বস্তকে আল্লার তুল্য (পুজনীয় বা 
সঙ্গী-সাথী ) গণ্য করিবে না, ২। 
নিষিদ্ব_না-হক্রপে কোন ব্যক্তিকে হত্যা 
করিবে না, ৩। ব্যভিচার করিবে না, ৪! 


চুরি করিবে না। . 


আরফার দিন ভাষণের শেষ দিকে হযরত 
রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন__ 
(২০) ভাই সকল! আমার 
হইবে (যে, আল্লার দ্বীন গৌছাইবার কর্তব্য 
আমি কিরূপ আদায় করিয়াছি।) তোমরা 
তখন কি বলিবে ? উপস্থিতবর্গ বলিয়। 
উঠিল, আমুর] সাক্ষ্য দিন, নিশ্চয় আপনি 
দ্বীনকে পূর্ণরূপে পৌছাইয়াছেন; আপনার 
কতব্য পূর্ণ আদায় করিয়াছেন, আমাদের সকল 
প্রকার কল্যাণ ও মঙ্গলের প্রচেষ্টা আপনি 
করিয়াছেন। তখন নবী (দঃ) স্বীয় শাহাদতের 


আঙ্গুল আকাশের প্রতি উদ্ধমুখী এবং লোকদের : 


প্রতি নিম্নমুখী করতঃ বলিলেন, হে আল্লাহ! 
সাক্ষী থাকিও, হে আল্লাহ! সাক্ষী থাকিও, 
হে আন্নাহ। সাক্ষী থাকিও--এইরূপ তিনবার 
করিলেন । 


বেচঙতরিটি IAI 


আল্লার . 


সম্পর্কে 
তোমাদেরকে (কেয়ামতের দিন ) জিজ্ঞাসা করা: 
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ছাহাবীগণ রন্ুলুলাহ (দঃ)-এর সম্মুখে যে স্বীকৃতি ও সাক্ষ্য দানের অঙ্গীকার প্রদান 
করিয়াছিলেন পরবর্তীকালে মোসলমানগণ পবিত্র মদীনায় হযরতের রওজা] পাকের সম্মুখে 
উপস্থিত হইয়া দরূদ ও সালাম পাঠ লগ্নে উক্ত স্বীকৃতি ও অঙ্গীকার প্রদানের উক্তি 
করিয়! থাকে । এই রীতি পূর্বাপর প্রচলিত রহিয়াছে এবং থাকিবে; দরুদ-সালাম পাঠ 
শিক্ষা দান ক্ষেত্রে অবশ্যই উহার উল্লেখ থাকে । 


হত্জ উপলক্ষে এবং বিধর্খদের হাট-বাজারে ব্যবসা করা 


৯১২। হাদীছ £--ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, “জুল-মাজাঘ” “ওকাজ, 
ইত্যাদি নামক অন্ধকার যুগের কতিপয় হাট বা মেলা ছিল যাহা হজ্জ উপলক্ষে মক্কার 
নিকটস্থ বা মরার পথে অনুষ্ঠিত হইত। বিভিন্ন দেশের লোকজন হজ্জ উপলক্ষে এই সব 
হাট-বাজারে ব্যবসা-বাণিজ্য করিত; ইসলাম আবিগ্াবের পর মোসলমানগণ এরূপে 
হজ্জের ছফরে ব্যবসা করাকে অসঙ্গত ভাবিতে লাগিল। সেই ধারণা খণ্ডনে কোরআন 
শরীফের এই আয়াত নাযেল হইল-- 
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অর্থ £--তোমরা (হজ্জ উপলক্ষেও) হালাল রুজি উপার্জনের চেষ্টা করিতে পার, তাহাতে 

কোন গোনাহ হইবে না? (২পাঃ ৯ রঃ) 


ওমর| করা আবশ্যক এবং উহার ফজিলত. 
ইবনে ওমর (রাঃ) বলিয়াছেন, প্রত্যেককেই হজ্জ ও ওমরা উভয়ই কর! চাই। 
€@ ইবনে আববাস (রাঃ) বলিয়াছেন, কোরআন শরীফে হজ্জের সঙ্গে ওমরাও উল্লেখ 
আছে, যথা--&) 3০৯১1.) €০০] 1 15315 “হে মোসলমানগণ ! তোমরা আল্লার সম্তপ্ট 
লাভের উদ্দেশ্যে হজ্জ ও ওমরা পূর্ণাঙ্গরপে আদায় কর!” 
৯১৩। blo ৪4০ silas Uf ud ও ৬ 


পি পপ] পা পাপা I 


গপ | LAT লি টি জে পাদ পা “এপ 
অর্থ :--রসুলুল্লাহ ছা? আলাইহে অআসাল্লাম চিল একবার ওমরা করার পর 
দ্বিতীয়বার ওম্র। করার নধ্যবর্তী সময়ের সমস্ত গুনাহ মাফ হইয়া যায় এবং আল্লার 
দরসাঁরে গ্রহণীয় তথ! শুদ্ধ হজ্জের একমাত্র প্রতিদান হইল বেহেশত । 


১18. | 2৮৮2 ৮2০ www.almodina.com 


হজ্জের পূর্বে ওমরা করা : ূ 

৯১৪ | হাদীছ £-একরেমা ইবনে খালেদ (রঃ) আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)কে 
হজ্দের পূর্বে ওসরা করার বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি উত্তরে বলিলেন, উহাতে 
দোষ নাই এনং ইহাও বলিলেন যে, নবী ছাল্লাললাল্লাছু আলাইহে আসাল্লাম হজ্জ করার 
পুর্বে ওমরা করিয়াছেন । | 

৯১৫। হাদীছ £__কাতাদা (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি আনাছ (রোঃ)কে দ্বিভাস। 
করিলাম, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম কতটি ওমরা করিয়া ছিলেন ? তিনি 
বলিলেন; চারটি ওমর! করিয়াছেন-€১) (ষষ্ঠ হিন্দরী সনে এতিহাসিক ) হোদায়বিয়ার 
খটনার মরা (২) (সঞ্চম হিজরী সনে) উক্ত হোদায়ধিয়ার ঘটনার অসম্পন্ন ওমরার 
কাজা-ওমরা (৩) (অষ্টম হিজরী সনে) হোনায়নের জেহাদে জয়লাভ করিয়া রসুলুল্লাহ (দঃ) 
মক্কা হইতে ১৩1১৪ মাইল দুরে অবস্থিত “জোয়েরবানা” নামক স্থানে তাবস্থানরত ছিলেন । 
তথা হইতেও তিনি (রাতে সন্ধায় আসিয়া) একটি ওমর। করিয়াছেন %। (8) বিদাঁয়- 
হজ্দে হজ্ঞের পূর্ণেকার ওমরা । প্রথম তিনটির প্রত্যেকটি (সংশ্লিষ্ট বৎসরের ) জি-কা'দ। 
মাসে এবং চতুর্থটি হজ্দের সঙ্গেই জিলহজ্ মাসে করা হইয়াছিল ।, 

ব্যাখ্যা 2 গুম ওমরা তথা হোদায়বিয়ার ওমরাকে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে 
তসাল্লামের অন্যান্য ওগরার সহিত গণনা করা হইয়াছে নটে, কিন্তু বস্তুতঃ উহ অনুষ্ঠীত 
হইতে পারে নাই। মক্কার পৌছিবার পুর্বে মক্কা হইতে দশ মাইল দুরে অবস্থিত 
“হোদায়বিযা" নামক স্থানে হযরত রৰুলুল্লাহ (দঃ) কাফেরগণ কতৃক মক্কা প্রবেশে নাধাপ্রাপ্ত 
ইন। এমনকি ওমরার কাধ্য সম্পন্ন না করিয়া এ স্থানেই ওমরার এহরাম ভঙ্গ করতঃ প্রত্যাবর্তন 
করিতে বাধা হন । ঘটনার বিবরণ ( ইনশা আল্লাহ তায়ালা ) তৃতীয় খণ্ডে বণিত হইবে । 

এই ঘটনায় হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) প্রায় পনর শত ছাহাবী সঙ্গে লইয়া ওমরা করার 
উদ্দেশ্যে সক্ষাফিমুশে রওয়ানা হইয়াছিলেন। তাহারা কোরবাণীর জানোয়ার সঙ্গে লইয়' 
মিকাত হইতে এহরাম নাদিয়া চলিতে গাকেন।  শক্রগণ কতৃক বাধাপ্রাপ্ত হইয়া এ 
ওমর] সম্পন্ন করিতে তাহারা সক্ষম হন নাই বটে, কিন্ত ওমরা করার সমুদয় চেষ্টা ও 
বাবস্থাই তাঁহারা করিয়াছিলেন সুতরাং আল্লাহ তায়াল'ঘ নিকট উহার পুর্ণ ছওয়াব লাভ 
হওয়া স্থিরকৃত। তাই উহাকে একটি ওমরা গণ্য করা হইয়াছে। অবশ্য বাহক কার্য্ে উহা 
সম্পন্ন হয় নাই; সন্রুণ হযরত (দ:) এ ঘটনার সদ্গিপত্রের সুযোগ আল্ুযায়ী পর বৎসর 
এ অসম্পূর্ণ ওমরার কান্দা করিয়াছেন; যাহাকে দ্বিতীয় ওমর! গণন। করা হইয়াছে। 

* বতাগালেও হাজীগণ তথা হইতে ওময়। করিয়া থাকেন। আমি নরাধমও তথায় উপস্থিত 


হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছি । বর্তমান সময় সাধারণ্যে এ স্থান হইতে এহরাম বাধিয়া ওমরা 
করাকে বড় ওমরা বলা হয়। | 
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বিশেষ দ্রষ্টব্য £--হজ্দে-কেরাণ ও হজ্রে-ভামাঞ্ডেো প্রকারের হঞ্জকারীদের হজ্দের পুর্বে 
ওখরা আদার করিতে হয়; হজ্জের পুণে এই ওসরা আদায় করা সম্পর্কে কোন 
দিমতের অবকাশই নাই । উল্লিখিত হাদীছ সমূহে যে, হজ্জের পুর্বে হযরতের ওমরার 
উল্লেখ আছে তাহা এ শ্রেনীর ওমরাই ছিল। কারণ হযরত (দঃ) হচ্দে-কেরাণকারী 
ছিলেন। কিন্তু কোরবাণীর পশু বিহীন হজ্ছে-তামাত্তো'কাগী ব্যক্তি মক্কায় উপস্থিত হইয়া 
ওমর! আদায় করিয়া হজ্জের পুর্ব পর্য্যন্ত এহরামবিহীন মক্কায় অবস্থান করে--সেই সময় 
ওঁ ব্যক্তি “তানয়ীম” ইত্যাদি স্থান হইতে এহরাম বাঁধিয়া আসিয়া যদি ওমর! করিতে চায় 
যেরূপ হজ্জের পরে অচরাচর সকলেই করিয়! থাকে তাহা জায়েয কি-না? 

এই মছআলাহ ফতওয়া শামী দ্বিতীয় খণ্ডে ২০৮ ও ১৬৮ পৃষ্ঠায় বণিত আছে যে, 
হজ্জের পুর্বে এরূপ ওমর] সম্পর্কে মতভেদ রহিয়াছে । কাহারও মতে উহা নিষিদ্ধ মকরূহ 
এবং কাহারও মতে উহা দোষমুক্ত জায়েয । | 

অবশ্য-দলীল প্রমাণের দিক দিয়া জায়েয হওয়াই অগ্রগণ্য দেখা মায়, কিন্ত কার্য্য ক্ষেত্রে 
এরূপ করিতে সাধারণতঃ দেখ! যায় না। কার্য ক্ষেত্রে উহা না করাই অগ্রগণ্য দেখা যায়। 


রমজান মাসে ওমর! করার ফজিলত 

৯১৬। হাদীছ $-ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু 
আলাইহে অসাল্লাম মদীনা নিবাসী একটি স্ত্রীলোককে জিজ্কাসা করিলেন, তুমি আমাদের 
সঙ্গে হজ্জ করিতে যাও নাই কেন? সে আরজ করিল, আমাদের দুইটি মাত্র উট আছে। 
উহার একটিকে লইয়। আমার শ্বাী ও পুত্র বিদেশে চলিয়। গিয়াছিল এবং দ্বিতীয়টি পানি 
বহনের কার্যে নিযুক্ত ছিল। (অতএব আমার কোন যানবাহনের ব্যবস্থা ছিল না বলিয়া 
আমি হজ্দে নাইবার সুযোগ পাই নাই।) রসুলুল্লাহ দেঃ) তাহাকে বলিলেন, (সুযোগ 
হইলে পর) রমজান শরীফে ওমরা করিয়া নিও; রসজান শরীফের ওমর] হজ্জ সমতুল্য । 


“তানয়ীম” নামক স্থান হইতে ওমর! কর! 

৯১৭। হাদীছ £--আবদ্থর রহমান ইৰনে আৰু বকর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী 

ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম তাহাকে আদেশ করিয়াছিলেন, তিনি যেন (শ্বীয় ভগ্রি) 
আয়েশা (রাঃ)কে নিজ বাহনে বসাইয়। “তান্রীম” নিয়া যান এবং তথা হইতে তাহার 
ওমর। সম্পন্ন করাইয়া দেশ। 

৯১৮। হাদীছ ?--আছওয়াদ (রঃ) আয়েশা (রাঃ) হইতে বর্ণন। ঢা আয়েশা (রাঃ) 
আরজ করিলেন, ইয়া রসুলালাহ!. আপনার সঙ্গীগণ সরাসরি হজ্জ ও ওমরা দুইটি 
আমল লইয়া প্রত্যাবর্তন করিতেছে, আর আমি শুধু হজ্জ নিয়া যাইতেছি। আয়েশা 
(রাঃ)কে বলা হইল) তুমি পবিত্র হইলে পর তান্ধীমে যাইও এবং তথ! হইতে ওমরার 
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এহরাম বাঁবিয়া আসিয়া ওমরা আনায় করিও | কিন্তু ব্যয় ও কষ্টের পরিমাণেই ওসরার 
ছওয়াব হইবে। 


ব্যাখ্যা ৪--ওমরার এহরাস হরম শরীফের সীমার ৰাহিরে বাধিতে হয় এবং হরমের 
সীমা মক্কার বিভিন্ন দিকে বিভিয় পরিমাণের দূরত্বে অবস্থিত । “তান্রীম” নামক স্থানটি 
মক্কার সম্নিকটে--_প্রায় তিন মাইল দুরে হরগের সীমার বাহিরে অবস্থিত এবং এই দিকেই 
'হরমের সীমার দুরত্ব কম। এই জা রসুলুল্লাহ (দঃ) আয়েশা (রাঃ)কে তথায় যাইয়া! 
ওমরার এহরামু বাধার পরামর্শ দিলেন। এ ঘটনায় একা আয়েশা (রাঃই ওমরা করিয়া 


ছিলেন না! আবছুর রহমান (রাঃ)ও ওমর! করিয়াছিলেন বলিয়া বোখারী শরীফে উল্লেখ আছে। 
অতএব এরূপ ওমপার ফজিলত অবশ্যই আছে। 


বর্তমানেও হাজীগণ সেই স্থানে যাইয়া ওমরার এহরাম বাধিয়। ওমর! করিয়া থাকেন। 
ইহাকে সাধারণ্যে ছোট ওমরা বলা হয়, কারণ এ স্থানটি মকা নগরীর নিকটবতাঁ মাত্র 
তিন. মাইল ব্যবধানে অবস্থিত। বর্তমানে এ স্থানে একটি মসজিদ আছে উহাকে মসজিদে 
আয়েশা বলা হয়ঃ এ স্থান হইতেই আয়েশা (রাঃ) এহরাম বাধিয়াছিলেন। মকা নগরী 
হইতে বার-তের মাইল ব্যবধানে “জেয়ের্রানা” নামক আর একটি স্থান আছে। তথা 
হইতে একবার রসুলুল্লাহ (দঃ) ওমর! করিয়াছিলেন । তথা হইতে ওমরা করাকে সাধারণ্ে 
বড় ওমরা বলা হয়। | 

এই ছাদীছ দানা প্রমাণ কর! হইয়াছে যে, হজ্জের পরে ওমরা করা জায়েয এবং এই 
মছুআলাহও প্রমাণিত হইয়াছে শে, এরূপ ওমরার জন্ত কোরবাণী করিতে হইবে না বা! 
রোজাও রাখিতে হইবে না (২৪০ পৃঃ)। অর্থাৎ হজ্জের পূর্বে ওমরা করিয়া হজ্জ করিলে 
সেই হজ্জ “হজ্দেকেরা+” বা গহজ্জে-তামাতো” হইয়া থাকে এবং উহার জন্য একটি 
কোরবাণী দেওয়া আবশ্যক হয়। কোরবাণী দেওয়ার স্রযোগ পাওয়ার আশা না থাকিলে 
কোরবানীর রা এ পুরে তিনটি এবং বাড়ী ফিরিয়া সাতটি মোট দশটি রোজা 
রাখিতে হয়। এই সফল ব্যবস্থা তখনই অবলম্বিত হইবে যখন ওমর! হজ্জের পুর্বে করা 
হয়। কিন্ত হজ্জের পরে ওমরা করিলে এ কোরবাণী বা রোজার কোনই প্রয়োজন হইবে না। 
অবশ্য ছওয়াবও সেই অনুপাতে কম বেশী হইবে । 

শেষ বাক্যটির মর্ম এই যে, হজ্জ ছাড়া শুধু ওমরার দন্ত বাড়ী, ডে দীর্ঘ ব্যয় ও 
পথ অতিক্রম করতঃ মক্কায় পৌছিয়। ওমরা করা উত্তম এবং উহার ছওয়াব অনেক বেশী-- 
এ ওমরা অপেক্ষা যেই ওমরা হজ্জের ছফরেই আদায় করাহয়। তদ্রপ হজ্জের ছফরেই 
হজ্জের পর্বে ওমরা করতঃ হজ্জে-কেরাণ বা হজ্জে-তামাত্তো করা যাহাতে কোরবাণী বা 
রোযা ওয়াজেব হয় উহাতে ছওয়াব বেশী হইবে হজ্জের পরে ওমরা করা অপেক্ষা । 

মছআলাহ' $- শুধু ওমরা সমাপনান্তে মক্কা হইতে প্রত্যাবর্তন মুহুতে বিদায় তওয়াফ 
করার প্রয়োজন হয় না। (১৪০ পৃঃ) 
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কি কি কার্যে ওমরা পূর্ণ হয় 

জাবের (রাঃ) বর্ণনা করিয়াহেন, বিদায়-হজ্জে নবী (দঃ) ছাহাবীগণকে আদেশ করিলেন-- 
নিজ নিজ এহরাম ওমরার পরিণত করিবার জন্য । (বাইতুল্লাহ শরীফ ) প্রদক্ষিণ ( তথা তওয়াফ 
ও ছাফা গারওয়। প্রদক্ষিণ তথ! ছায়ী ) করিগ়্। তারপর মাথার ঢুল ফেলিয়া হালাল হইতে । 

৯১৯। হাঁদীছ ঃ--আবছুল্লাহ ইবনে আবু আওফা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, (হিজরী 
সাত সনে কাজা ওমরা আদার করাকালে) রন্ুলুষ্লাহু ছাল্লাললাহ আলাইহে অসাল্লাস ওমরা 
করিলেন; আমরাও তাহার সহিত ওমরা করিলাম । মক্কায় আসিয়া হযরত (দঃ) তওয়াফ 
করিলেন, আমরাও তাহার সহিত তওয়াক করিলাম। অতঃপর হযরত (দঃ) “ছায়ী৮ তথা 
ছাফা ও মারওয়া পাহাড়াদ্বয় প্রদক্ষিণে আসিলেন ; আমরাও তাহার সহিত আসিলাম। 
আমর! হযরত (দঃ)কে ঘিরিরা পাখিতাম যেন কোন কাফের হযরত (দঃ)কে কিছু নিক্ষেপ 
করিতে না পারে। এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল, নবী (দঃ) কি এ উপলক্ষে কা'বা শরীফে 
প্রবেশ করিয়াছিলেন? তিনি বলিলেন, না। এ ব্যক্তি আরও বলিল, হযরত ননী (দঃ) 
উন্মুল-মোমেনীন খাদীজা (রাঃ) সম্পকে যে বিশেষ সুসংবাদের কথা বলিয়াছেনঃ তাহাও 
বর্ণনা করুন। তিনি বলিলেন, নবী (দঃ) বলিয়াছেন, তোমরা খাদীজার জন্য সুসংবাদ 
শুনিয়া রাখ-বেহেশতের মধ্যে একটি বিশেষ কক্ষের যাহা একটি মতি খনন করিয়া তৈরী 
করা হইবে; তথার সুখ শাস্তিই বিরাজমান থাকিবে কোন প্রকার 5 বা অশান্তির 
লেশমাত থাকিবে না। 


৯২০। হাদীছ £_-আবুবকর (রাঃ) তনয় আসমার খাদেম আবদুললাহ (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, 
আসমা (রাঃ) যখনই (মক্কা শহরস্থিত) “হাজুন”* এলাকা দিয়! গমন করিতেন. তখনই বলিতেন-_ 
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আল্লাহ তায়ালা আমাদের দরূদ পৌছাইয়। দিন ভাহার রস্থলের প্রতি-আল্লাহ 
তায়ালা আমাদের দরূদ পৌঁছাইয়! দিন (হযরত) সোহাম্মদের প্রতি।” তিনি বলিতেন, 
এই স্থানেই আমরা রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসালামের সঙ্গে (বিদায়-হজ্ঞে ) 


" হাজুন” মক্কা শহরের একটি মহল্লা । ১৯৫০ ইং সনের হজ্জে তথায় উপস্থিত হওয়ার 
সৌভাগ্য হইয়াছিল ; তখনও উহ! এই নামে পরিটিত ছিল। নবী (দঃ) বিদায় হজ্জে মক্কায় 
প্রবেশ করিয়া উক্ত স্থানে অবতরণ করিয়াছিলেন এবং তখন তথায় হযরতের হিশেষ পতাকা 
উড্ডন করা হহয়াছিল। বতর্মাঁনে উক্ত স্থানে একটি মসজিদ রহিয়াছে যাহাকে “মসজিদে রায়াহ্‌” 
বলা হয়। 'দায়াহ” শব্দের অর্থ পতাকা; মনে হয়--উল্লেখিত পতাকা স্থলেই মসজিদ তৈন্বী 
হইয়াছে, তথায় নফল নামায পড়ার সৌভাগ্য "হইয়াছিল | | | 


১৭৮ . 2ঠ8ট শত www.almodina.com 


অবতদুণ করিয়াছিলাম , তখন আমন সাধারণতঃ অনটনের মধ্যে ছিলাম-_গামাদের 
সম্বল কম ছিল, ষানবাহনেরও অভাব ছিল । 

আমি এবং আমার ভি আয়েশ। (রাঃ) এবং স্বামী যোবায়ের (রাঃ) এবং অমুক অমুক 
আমরা (িকাত-_-এহরামের নির্দ্ধার্িত সীমানা হইতে) ওমরার এহরাম বাঁধিয়া আলিয়া 
ছিলাম । আমর! বাইতুললাহু শরীফের তওয়াক ( এবং উহারই আনুসঙ্গিক--ছাফা-মারওয়ার 
ছাগী ) সনাপ্ত করির। হালাল -এহরামমুক্ত হইয়াছিলাম। তারপর বিশ্কাল বেলার দলে 
হজ্জের এহরাম বাধিয়াছিলাম 1% 

বিশে দ্রব্য 2 রগুলুলাহ ছাল্লাল্লাছু আলাইহে অপাল্লামের স্থৃতি-চিহ্ন “হাভুন” এলাকায় 
পৌছিলেই আবু বকর (রাঃ)-তনর। আসম। রাভিয়াল্লাছ তায়ালা আনহার প্রাণ রসুলুল্লাহ 
ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের স্মরণে কাদিয। উঠিত এবং হযরতের প্রতি মহুব্বতের অগ্নি 
তাহার প্রাণে প্রজ্জলিত হইয়া উঠিত। আসমা (রাঃ) তৎক্ষণাৎ সেই স্মৃতিকে এবং সেই 
স্মৃতি দর্শনের প্রতিক্রিয়াকে দরূদ পাঠে স্বাগত জানাইতেন। রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে 
আপাল্লামের সহব্বৎ তাহার যে কোন উম্মতের অন্তরে থাকিবে তাহার অবস্থা তদ্রুপ হওয্রাই 
নিতান্ত স্বাভাবিক । শকা-সদীনায় হযরতের অসংখ্য শ্বৃতি ও ম্মরণ-স্বা্ষর চিরবিদ্যমান 
রহিয়াছে ; এতগ্িশ্ন হযরতের মোবারক নাম, হযরতের হাদীছ, হযরতের বৈশিষ্ট্যাবলী 
এবং হযরতের যে কোন আলোচনা সবই হযরতের স্মৃতি ও ম্মরণ-্বাক্ষর। প্রত্যেক 
উন্মতকে সেই সব ক্ষেত্রসমূহে আসমা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহার ভূমিকা ও আদর্শের 
অনুসরণ করা বাঞ্ছনীযন-- 
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হজ্জ ব। জেহাদ টির প্রত্যাবর্তন কালের দোয়া 
৯২১। হাদীছ £-_ গাবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা! করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু 
আলাইহে অসাল্লাম জেহাদ হইতে কিনশ্ব। হজ্জ বা ওমর হইতে প্রত্যাবর্তনকালে চলার 
পথে কোন উচু টিল। অতিক্রম করিলে এ স্থানে তিনবার আল্লাহু আকবার ধ্বনি উচচারণ 
করিতেন, অতঃপর এই দোয়া পড়িতেন-- 


: & হজ্জ উপলক্ষে মিকাত হইতে শুধু ওমরার এহরাম বাধিয়া মক্কায় পৌছিলে ওমরার 
কাধ্যঘয় আদায় করিলেই ঢুল ফেলিয়া ওমরার এহরাম খুলিয়া ফেলিতে হয়। তারপর হন্দের অন্য 
নুতন এহরাদ বাধিতে হয়, উহার সর্বশেষ তারিখ হইল ৮ই ভিলহজ্জ ; ইহার পূর্বেও এহরাম বশাধা 
যায়। আসমা রোঃ)-এর বর্ণনা মতে ডাহাদের এই এহরান উরঁলহজ্ছের চার বিশ্বা পাচ তারিখে ছিল। 
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অর্থ 2--আল্লাহ ভিন্ন কোন মাবুদ ব। উপাস্ত লাই, তিন এক--তাহার কোন শরীক 
নাই। রাজত্ব ও প্রতৃত্ব একমাত্র ভাহারই এবং সমস্ত প্রশংসা একমাত্র তাহারই জন্য, 
তিনি সর্শশক্তিমান। আমর! (ভাহারই কৃপায়) প্রত্যাবর্তনে সক্ষম হইয়াছি। আমরা 
নিজেদের ক্রটি-নিচ্যুতি হইতে তাহার দরবারে তওবাকারী ও ক্ষমাপ্রার্থী । আমরা তাহার 
এবাদৎ বন্দেগী ও দানহ শৃঙ্খলে চিরকাল আবদ্ধ থাকিব, তাঁহার বরাবরে চিরকাল সর্বা্গে 
ও সববীস্তঃকরণে নত গাকিব । j 

আমর! চিরকাল আমাদের রক্ষাকর্ত। পালনকর্তার গুণগান করিব। তিনি স্বীয় অঙ্গীকার 
রণ করিয়াছেন যে, তিনি স্বীয় বন্দাকে সাহায্য দান করিয়াছেন এবং শক্রদলসমূহকে 
একসাত্র নিন্ম শক্তি ও ক্ষমতা বলে পরাজিত করিয়! দিয়াছেন। ্‌ 

ব্যাখ্য। $--হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাশ্লাহ আলাইহে অনাল্লামের উপরোক্ত দোয়ার শেষ 
বাকা কয়টির মপ্যে বস্তুতঃ একটি বিশেষ ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত ছিল। খন্দকের জেহাদের 
ঘটনা---আরপের সমস্ত বন্তি ও গোত্রের লোকেরা একত্র হইয়া স্থির করিল ষে, প্রত্যেক 
গোত্র ও বস্তি হইতে পিশেস নিশেষ শক্তিশালী ঘোদ্ধাগণের সমবায়ে একটি বিপুল সংখ্যক 
সৈশ্তদল গঠন কর। হইবে । শতঃপর অতিতে এক সঙ্গে সমগ্র মদীনার ঢতুষ্পার্শ ধিরিয়া 
লইয়া আক্রমণ পরিচালন! কর! হইবে । এইরূপে মোসলমানদের বিরুদ্ধে ১৫২০ হাজার 
শত্রু সেনার এক বিভীষিকাপুর্ণ ধিশেষ অভিযান পরিচালিত হয়। সারা মদীনায় তখন 
মোসলমানদের সংখ্যা মাত্র ৩০০০ তিন হাজার | মদীনার শক্তিশালী ও ধনী অধিবাসী 
ইভদীরা এত দিন োসলগানদের মিত্র ছিল, এই সুযোগে তাহারাও শত্রুদের সঙ্গে মিলিত 
হ্যা! ভূপুষ্ঠ হইতে মোসলমানদিগকে নিশ্চিহ্ন করিবার উদ্দেশ্যে ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রে মাতিয়া উঠিল । 
এইরূপে মুষ্টিমেয় নগণ্য সংখ্যক মোসলমান ভিতর ও বাহিরের বিরাট ও শক্তিশালী 
খক্রদলের কৰলে পড়িয়া তাহাদের শাসরুদ্ধ হওয়ার উপক্রম হইয়। পড়িল । | 


-. এইন্ধপ অসহায় অসস্থায় আল্লাহ তায়ালা গোসলমানদিগকে শুধু রক্ষাই করিচলন না 
বরং শক্রদলকে এরূপ বেকায়দায় ফেলিলেন গে, বহিঃশক্রদল অসহনীয় কষ্ট ক্লেশ ও দুঃখ- 
যাতনায় পরিবেষ্টিত হইয়া পলায়ন করিতে বাধ্য হইল এবং গৃহশক্রদল-_ইছুদীর] মোসলমানদের 
হাতে পরাজিত হয়! লাঞ্চিত ও নিশ্চিচ্গ হইল । ( ঘটনার বিবরণ ইনশা আল্লাহ তায়ালা 
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তৃতীয় খণ্ডে বণিত হইবে । ) খন্দক-জেহাদের মূল শত্রু পক্ষ পলারণ করিলে রসুলুল্লাহ (দঃ) 
এ বাক্যসমূহ দ্বার! শ্বীয় পদ্ওয়ারদেগাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াছিলেন। 

ছফর ও ভ্রমণ অবস্থায় নান। কষ্ট-কর্লেশ হইতে রক্ষা পাইয়। প্রত্যাবর্তনের সুযোগ লাভ ক্ষেত্রেও 
আল্লাহ তায়ালার অপরিসীম করুণার প্রতীক এ ঘটনার স্মৃতি শ্মরণ পূর্বক উহার প্রতি 
ইঙ্গিতপুর্ণ শব্দ সমূহের মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালার দরবারে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া ভাহার 
প্রশংসা করার উদ্দেশ্যেই এখানে এ বাক্যগুলি শামিল করা. হইয়াছে । 


হাজীদের আগমন এবং প্রত্যাবর্তনে অগ্রগামী 
হইয়! সম্বদ্ধনা জাপন করা 
৯২২। হাদীছ $--ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে 
অসাল্লাম (বিদায়-হজ্ঞে) মক্কা পৌছাকালে আবুল মোত্তালেব বংশীয় কতিপয় তরুণ 
তাহাকে অগ্রগামী হইয়! সম্বর্ধনা! জানায় । ননী (দঃ) স্বীয় বাহনে তাহাদের একজনকে 
সন্মুখে আর একজনকে পেছনে বসাইয়া সঙ্গে লইয়াছিলেন। 


২, 
রী 


হজ হইতে প্রত্যাবর্তনে বাড়ী উপস্থিত হওয়া৷ 

শুধু হজ্ৰই নহে, অং সর্ক্ষেত্রেই বিদেশ বইতে আগমনে গভীর রাত্রে বাড়ী না 
পৌছিয়া পারিলে তাহাই, উত্তম এবং নবী (দঃ) সেই পরামর্শই ছিয়াছেন ; এক হাদীছে 
তাহা উল্লেখ আছে। হাদীছটি বষ্ঠ খণ্ড€ ৮০৮০1 ৮১5 বিবাহ অধ্যায়ে ইনশা 
আল্লাহ তায়াল। অনুদিত হইবে । বিদেশ হইতে বাড়ী উপস্থিত হওয়ার উত্তম সময় সকাল 
সেল! কিম্বা বিকাল বেলা । 

৯৪২৩ । হাদীছ $-"আবদ্ল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে রসুলুল্লাহ 
ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম মক্কার যাত্রাকালে মদীনার অনতিদুরে জুল-হোলায়কায় 
(বর্তমান বাবুল) গাছের নিকটস্থ মসজিদ স্থানে (আছর) নামায পড়িয়াছেন। আন 
সন্ধ/। হইতে প্রত্যাবর্তনে সেই জুল-হোলায়ফার নিয় প্রান্তরে ভোর পর্য্যন্ত রাত্রি যাপন 
করিয়াছেন এবং তথায় নামায পড়িয়াছেন। : 

৯২৪ ৷ হাঁদীছ £__মানাছ (রাঃ) বর্ণন। করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম 
বিদেশ হইতে গভীর রাত্রে পরিবার-পরিজনে আসিতেন না; সকাল বেল! কিম্বা বিকাল 
বেলা আসিতেন । 

৯২৫। হাদীছ ?--ছাহাবী বরা (রাঃ) বলিয়াছেনঃ আমাদের সদীনাবাসীদের ( একটি 
কুসংস্কার খণ্ডন ) সম্পর্কে নিয়ে বর্ণিত আয়াতটি নাষেল হইয়াছিল । মদীনাবাসীর। হজ্বের 
ছফর হইতে প্রত্যাবর্ভন করিলে তাহারা স্বীয় ঘরের দরওয়া্জা দিয়া ঘরে প্রবেশ করিত 
না, বরং পশ্চাদ দিকে পথ করিয়া সেই পথে ঘরে প্রবেশ করিত। একজন মদীনাৰাসী 
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ছাহাবী প্রত্যাবর্তন করিয়। ঘরের সন্মুখ দিকেরই দরওয়াজা দিরা প্রবেশ করিল; সেজন্য 
তাহার রা কর! হইল । রি এই আফাত মাজেল sei 
“AS Vl A EAT 
পা ডি নটি ও 
821 ৩০ 20 11, 

থ্বরের পশ্ডাত দিক দির! প্রবেশ কর] কোন মেক কাজ নহে পরহেজগারী অবলদ্দন কর 
হইল নেক কাজ, ঘরে প্রবেশ করিতে উহার দরওয়াজা দিয়াই প্রবেশ কর |” (২ পাঠ ৮ রুঃ) 

৯২৬। হাদীছ 2 আবু হোরায়র! (রাঃ) হইতে বণিত আছে, নবী ছানাল্লাহু আলাইহে 
অসাল্লাস বলিয়াছেনঃ বিদেশ ভগণ অতি কষ্টকর ; পানাহারে ব্যাঘাত ঘটায়। নিদ্রায় ব্যাখা 
ঘটায়। অতএব প্রয়োজন শেষ হইয়! গেলে গথাসত্তর পরিবার-পরিজনে ফিরিয়া আসিবে । 

ব্যাখ্য। 2 কোন নেক কাজের উদ্দেশ্যে ব। শরীয়ত সম্মত কোন উত্তম উদ্দেশ্যে বিল 
করা প্রয়োজনের মধ্যেই শামিল । 


এহরাম বাধার পর কাব! শরীফ পর্য্যস্ত পৌছিতে 
প্রতিবন্ধাকের সম্মুখী ব্যক্তি কি করিবে? 

আল্লাহু তামাল। বলিয়াছেন__ 
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আর্থ :--যদি তোমাদের কেহ সা ওমরার এহরাম বাধিবার পর প্রতিণদ্গকের 
দরুণ কাবা পর্য্যন্ত পৌছিতে ) অক্ষম হইয়া পড়ে তবে তাহাকে অবশ্যই পাঠাইতে হইবে 
একটি সহঙ্জসাধ্য কোরবাদীর জানোয়ার এবং যাবৎ এ কোরবাণীর জানোয়ার জবেহ 
হওয়ার নির্দ্ধারিত স্থানে (-_হরম শরীফের সীমার ভিতর পৌছিয়! জবেহ হইয়া) না গায় 
তাপ সে ব্যক্তি নাগার চুল মুড়াইতে তথ! এহরাম ভঙ্গ করিতে পারিবে না| (২ পাঃ৮ রঃ), 

আতা (রঃ) নামক প্রসিদ্ধ তাবেয়ী বলিয়াছেন শক্ত দ্বারা আক্রান্ত হওয়! বা স্োগগ্রস্ত 
হওয়া ইত্যাদি থে কোন প্রতিবদ্ধকের দরুণ কাবা পর্য্যন্ত পৌস্ছিতে অক্ষম হইলে 
উক্ত আায়াতের আদেশ কার্যকরী হইবে। 


৯২৭। হাদীছ ?--আবছুল্লাহ ইবনে ওমর রাজিয়াল্লাহ তায়ালা .আন্ছর পুত্র ওবায়দুল্লাহ 
(রঃ) এবং সালেম (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, উমাইয়া! বংশের সিরিয়া কেন্প্রিক শাসন ক্ষমতার 
বিরুদ্ধে ছাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে যোবায়ের (রাঃ) পবিত্র মক্কী নগরীতে ভিন্ন শাসন" ক্ষমতা 
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প্রতিছিত করিয়াছিলেন ৷ উমাইয়! বংশের আমীর আবছুল মালেক ইবনে মারওয়ানের সময় 
তাহার প্রতিনিপ্ি হাঙ্জাজ ইবনে ইউসুফ আবদুললাহ ইবনে যোবায়ের রাজিগ্নাল্লাছু তায়াল। 
আনভ্র উপর আক্রমণ ঢালাইতেছিল ; সেই ঘটনা প্রবাহের বৎসর আমাদের পিতা 
আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হজ্জ করিতে উদ্যোগী হইলেন । আমরা তাহাকে বলিলাম, 
এই বৎসর হজ্জ না করিলে কোন ক্ষতি হইবে নাঃ (আপনি এই বৎসর হজ্জ হইতে 
বিরত থাকুন।) আমাদের আশংকা হয়ঃ আপনি এই বিশৃঙ্ঘলা ও অশাস্তিপুর্ণ অবস্থায় 
নক্ষার পৌশছিতে সক্ষম হইবেন না। এতচ্ছুবণে শাবছল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বলিলেন, 
এই আশঙ্কা আমাকে বিরত রাখিতে পারিবে না। (কারণ, মক্কা বিজয়ের পূর্বে কাফের 
শত্ৰুগণ কর্তৃক প্রতিবন্ধকতা স্থষ্টির আশঙ্কা বিদ্যমান থাকা সত্বেও ) জামার। রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু 
আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে ওমরা করার উদ্দেশ্যে মক্কাভিমুখে রওয়ানা হইয়াছিলাম। 
হোদায়বিয়া নামক স্থানে পৌ'ছিলে পর কাফেররা আমাদিগকে বাধা প্রদান করিল, মরা 
কাব! পর্যন্ত পৌ*ছিতে পারিলাম না। আমরা সকলেই এহরাম অবস্থায় ছিলাম এবং 
রসুলুল্লাহ ছাল্লালাহু আলাইছে অসাল্লামের সঙ্গে কোরদাণীর জানোয়ার ছিল। (আমরা 
মক্কায় পৌছি্য়া ওমর] আদায় করিতে সক্ষম না হওয়ায় এ স্থানেই এহরাম ভঙ্গের ব্যবস্থা 
করিলাম |) ননী (দঃ) স্বীয় কোরবানীর জানোয়ার জবেহ করিলেন এবং মাথা মুড়াইয়। 
এহরাম ভঙ্গ করিলেন। 


আবদুল্লাহ ইবনে ওনর (রাঃ) উক্ত ঘটন! ব্যক্ত করিয়া বলিলেন, তোমরা সাক্ষী থাকিও 
আমি ইন্শ! আল্লাহ তায়ালা ওমরা করার দূর নংকগ্প লইয়া যাত্রা, আরম্ত করিতেছি। 
মি কাবা পর্য্যন্ত পৌপ্ছিতে সক্ষম হই ভবে ওমরা আদায় করিব এবং যদি বাধাপ্রাপ্ত 
তই তবে আমিও এরূপই করিব যেরূপ নবী ছাল্লাল্লাজ আলাইহে অসাল্লাম উপরোক্ত 
ঘটনার সময় করিয়াছিলেন। অতঃপর জুল-হোলায়ফ! তথ! সদীনাবাসীদের মিকাতে পৌছিয়। 
তিনি ওমরার এহরামই বীধিয়াছিলেন, কিন্তু আবছল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) কিছুক্ষণ পর 
বলিলেন, কাবা পর্য্যন্ত পৌ'ছিতে অক্ষম হইলে হজ্জ ও ওমরা উভয়ের জন্য একই বিধান 
রহিয়াছে । (তখন যেহেতু হজ্জের সময় নিকটবর্তী, ) তাই আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (বাঃ) 
ওমরার সঙ্গে হজ্জে-কের্বাণের নিয়্যত করিলেন । 


‘অতঃপর তাহার মক্কায় পৌ*ছিতে কোন বাধা বিদ্দের সৃষ্টি হইল না। তিনি হজ্জে 
কেরানের সমুদয় কাধ্যাপলী সমাধা করিয়া ১০ই জিলহজ্জ কোরবাণী করার পর ওমরা ও 
হজ্জ উগ্র এহরাগ হইতে মুক্ত হইলেন । 


ব্যাখ্যা! ;_-আবছল্লাহ ইবনে ওমর রোঃ) এখানে হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে 
অসাল্লামের যে ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করিয়াছেন উহ! ষষ্ঠ হিজরী সনের ঘটনা ৷ 'হযরত 
রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম স্বপ্নে দেশিলেন, তান মক্কায় প্রবেশ করিয়াছেন 
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বং মাথা খুড়াইয়া এহরাম খুলিতেছেন। নবীর ব্বপ্প অকাট্য সত্য-_-অহীঃ উহা মিথ্যা 
হইতে পারে না! মক্কা নগরী তখন রক্ত পিপাস্থ শক্ত কাফেরদের করতলগত থাকা সত্বেও 
রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ওনর করার উদ্দেশ্যে মক্কাভিমুখে ্নওয়ান! হইলেন 
এবং প্রায় পনর শত ছাহাবী তাহার সহগামী হইলেন। দীর্ঘ পথ অতিক্রম করিয়া মক্কার 
অনতিদূরে ১০ নাইল ব্যবধানে অবস্থিত হোদায়বিয়। নামক স্থানে পৌছিলে পর তখন 
মক্কায় পৌস্ছিবার সমুদয় চেষ্টা তদবীরই বিফল হত । অতএব তিনি ওমরা আদায় ন। 
করিয়া এহরাম ভঙ্গ করিয়া ফেলিলেন এবং (এ নয়দানের কিয়দাংশ যেহেতু হরম শরীফের 
সীমানাতুক্ত ; সুতরাং) সেই স্থানেই কোরবানীর জন্য আনিত জানোয়ার জবেহ করিয়া 
মদীনায় ফির্রিয়। আসিলেন। | 

নবীগণের স্বপ্ন অকাট্য সত্য-_অহী হইয়া থাকে এবং এই ঘটনায়ও তাহাই বচিয়াছিল। 
হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম স্বপ্নে শুধু ইহাই দেখিয়াছিলেন যে, মকায় 
প্রবেশ করিয়াছেন। পরন্ত ইহ! কোন সময় বা কোন বৎসর অনুষ্ঠিত হইবে তাহ! স্বপ্নে 
ব্যক্ত হইয়াছিল না। কিন্তু রনুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অপাল্লাম স্বপ্নের অনতিকাল 
পরেই ওমর! করার উদ্দেশ্যে মক্কাভিমুখে যাত্রা করায় অনেকেই এই ধারণা করিয়া লইগ্ঘা- 
ছিলেন যে, স্দগের মর্ন এই বৎসপ্নই প্রতিফলিত হুইবে। তাহাদের ধারণা ভুল প্রতিপন্ন 
হইল বটে, কিন্ত হযরতের মুল ব্বপ্ধ বাস্তবে পরিণত হওয়ার ব্যবস্থা 'হইল। এই ঘটনা 
উপলক্ষে উভয় পক্ষ একটি সন্ধি চুঙ্জিতে আবদ্ধ হইল এবং চুক্তির শর্ত অনুযায়ী পরবর্তী 
বৎসর হযরত (দঃ) ওমরা করিলেন। তত্পরবর্তী বৎসর অষ্টম হিছী সনে ত নঙ্ধা জয় 
করিয়া উহার সমুদয় ফতৃতিই হস্তগত করিলেন । এইরূপে অহী পরিগণিত খপ অক্ষরে 
অক্ষরে সত্যে পরিণত হইল । বিস্তারিত বিবরণ ইনশা-আল্লাহ তায়ালা . তৃতীয় খণ্ডে 
«হোদায়বিয়ার পটন।” পরিচ্ছেদে বণিত হইবে । 


হজ্জ বা ওময়ার এহরাম বাধার পর কোন ব্যক্তি মক্কায় পৌছিয়া হজ্জ বা ওমরা 
অদোয় করিতে অক্ষম হইয়। পড়িলে প্রথমতঃ তাহার এই চেষ্টাই কগিতে হইবে যে, অন্ততঃ 
মক্কা শরীফ যাইয়া তওয়াক ও ছায়ী করার সুযোগ লাভ করিতে পারে কিনা । যদি 
পারে তবে তাহা করিয়। মাথা খুড়াইলে এহরাম এুক্ত হইরা যাঁইবে। যদি তাহা 
সম্ভব না হয় তবে তাহার জন্য এহরাম হইতে মুক্ত হইবার উপায় কি? এবং কি করিতে 
হইবে? এই বিষয়ে হানাফ্কী মজহাৰ মতে কতিপয় গছআলাহ লেখা হইতেছে। 


মছআলাহ £$_ শুধু হজ্জ বা শুধু ওমরার এহরামে বদি হরমের এলাকা হইতে দুরে 
প্রতিবন্ধকতার সম্মখীন হয় তবে সে এক বৎসর বয়সের ছাগল ব! দুই বৎসর বয়সের গরু, মহিষ 
বা পাচ বৎসর বয়সের উট বা এরূপ কোন একটি গৃহপালিত পশু হরম শরীফে. ক্রয় করার 
এল্য কোন আশ্থাধান মানুষের মারকৎ হরম শরীফে পাঠাইবে এবং সেই পণুটি হরম শরীফের 
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এলাম অবেহ করার অন্য সম্ভাব্য রকমের তারিখ ও সময় এ বাক্তিকে নিদিষ্ট করিয়া 
বলিয়া দিবে। এ ব্যক্তি এই জব বিষয় সন্মত হইয়! নক্কাভিমুখে চলিয়া যাওয়ার পর 
বাধাপ্রাপ্ত ব্যক্তি এহরাম অবস্থায়ই অপেক্ষমান থাকিবে । উল্লিখিত পশু জবেহ করার 
নিদ্ধারিত তারিখ ও সময় অতিবাহিত হইয়। যাওয়ার পর সে স্বীয় এহরাম হইতে মুক্ত হইয়। 
যাইবে, এ সময় এহরাম ভঙ্গের সাধারণ নিয়ম-_মাথা খুড়াইয়া ফেলা উত্তম । 

মছআলাহ বদি হজ্দে-কেরাণ অর্থাৎ হজ্জ ও ওমরা উভয়ের একত্র এহরামে 
এ অবস্থা হয় তবে উল্লিখিত রকমে দ্রইটি পশু জবেহ করার ব্যবস্থা করিতে হইবে । 

নছআলাহ 2--প্রতিবদ্ধকতার সম্মখীন ব্যক্তির জন্য এহরাম হইতে মুক্ত হওয়ার 
একমাত্র উপায় উহ!ই যাহ। বর্ণনা করা হইয়াছে অথাৎ একটি পশু হরম শরীফের এলাকায় 
জবেহ করায় ব্যবস্থা করাঞ্চ। ইহা বতীত এহরা মুক্ত হওয়ার আর কোন উপায় নাই, 
তাই এই ব্যবস্থার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিতে হইবে । যদি উহা কোন প্রকারেই সম্ভব 
না হয় বা এ লার্ষের জন্য কোন লোক পাওয়া না যায় তবে কোন কোন আলেমের 
এরূপ মত আছে যে, সাময়িকরূপে প্রতিবন্ধকতার বা সম্ভাব্য স্থানেই একটি পশু জবেহ 
করিয়া এহরাম মুক্ত হইবে । অতঃপর হরম শরীকে জবেহ করার সুযোগ প্রান্তে পুনরায় 
আর একটি এরূপ পশ্ড হরম শরীফে জবেহ করিবে । 

মছআলাহ উল্লিখিত আকারে পণ্ড জবেহ করিয়া শুধু এহরাম মুক্ত হইবে বটে, 
কিন্ত পরিত্যক্ত এহ্রাম নফল বা ফরজ যে কোন প্রকারের হজ্জ বা ওমরার এহরামই হইয়। 
থাকুক না কেন উহার কাজ! অবশ্য অবশ্যই করিতে হইবে, যাহার নিয়ম নিয়রূপ ৷ সদ 
শুধু ওমরা এহরাম ছিল তবে উহার কাজা একটি ওমরাই করিতে হইবে। যদি শুধ, 
হজ্জের এহরাম ছিল, টাই ফরঙ্জ বা নফল, তবে অন্য বংসর উহার কাজা করিতে একটি 
হজ্জ ও একটি ওমর! করিতে হইবে । অবশ্য পরিত্যক্ত এহরাম ফরজ হজ্জের থাকিলে 
অম্বা বৎসর উহা পূরণ করার সময় কাজার নিয়্যত করিবে না। যদি পরিত্যক্ত এহর্নাম 
হজ্জে কেরাণ তথা হজ্জ ও ওমরার এহরাম ছিল তবে অন্য বৎসর একটি হজ্জ ও দুইটি 
ওমর] করিতে হইবে । ইহা হানাফী মজহাবের মছআলাই ; কোন কোন ইগামের মভহাবে 
ফরজ হজ্জ না হইলে উহ! কাজা করা বাধ্যতামূলক নহে । 





* হা হানাফী মঞজহাবের সন্ধান্ত £- অন্য মজহাবে উক্ত পশু জবেহ করা হরম শরীফের 
সীমার ভিতর নির্ধারিত নহে, বরং গ্রতিবঙ্গকের স্থানে বা বথায় সম্ভব হয় তথায়ই জবেহ করিবে । 
ইমাম বোখারী রেঃ) উভয্ন মজহাবই উল্লেখ করিয়াছেন । প্রকাশ থাকে যে, উগরোল্লিখিত হাদীছের 
ঘটনায় রসুলুল্লাহ দেঃ) যেই ময়দানে বাধাপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং তথায় পশু জবেহ করিয়াছিলেন 
অর্থাৎ হোদারবিয়ায় ময়দান উহার এক অংশ হরম শরীফের বাইরে ঘটে, কিন্তু অপর অংশ হন 
শরীফের সীমার ভিতরেই অবস্থিত । 
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৯২৮। হাদীছ £_ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রনুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু 
আলাইহে অসাল্পাম (হিজরী ছয় সনে) ওমরা করিতে যাইয়া বাধাপ্রাপ্ত হইলে স্বীয় 
কোরবাণীর পণ্ড জবেহ করতঃ মাথার চুল ফেলিয়। এহরাঁম ভাঙ্গিয়। দিলেন। (তখন 
সব কিছুই তাহার অস্ত হালাল হইয়া গেল ;) তিনি ভ্্রী-ব্যবহারও করিতে পারিলেন। 
অতঃপর পরবর্তী বৎসর ওগর! আদায় করিলেন। 


প্রতিবন্ধকের সম্মুখীন ব্যক্তিকে মাথার চুল কাঁটিবার 
পুর্বে কোরবাণী করিতে হইবে 
৯২৯। হাদীছ £__মেছওয়ার (প্রাঃ) হইতে ৰণিত আছে, (ষষ্ঠ হিজরী সনের ওমরায় 
বাধাপ্রাপ্ত হইলে ) রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসঃললাম ( এহরাম মুক্ত হওয়ার জন্য) মাথার 
চুল ফেলিবার পুর্বেই পণ্ড জবেহ করিয়াছিলেন । নিজেও তিনি তাহা করিয়াছিলেন এখং 
সঙ্গী ছাহানীদেরকেও এরূপ করিতে নির্দেশ দিয়াছিলেন। 


রোগ বা মাথায় উকুনের আধিক্যে চুল ফেলিতে হইলে 


আল্লীহ তায়ালা কোরআন শরীফে বর্ণনা করিয়াছেন-- 
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অর্থঃ কোন ব্যক্তি রোগের দরুণ বা ৰি কষ্টদায়ক বস্তুর আবিষ্ভাবে ( মাথ। মুড়াইতে ) 
বাধ্য হইলে (সে এহরামে থাকাবস্থায় মাথ! এড়াইতে পারিবে, কিন্তু তাহাকে এই সুযোগ 
গ্রহণের ) কাফফারা আদায় করিতে হইবে, তথ। রোব! রাখিবে বা খয়রাত দান করিবে 
বা কোরবাণী করিবে। (২ পাঃ৮ রঃ), 

৯৩০। হাদীছ $-_-আবদ্ল্লাহ ইবনে মা'কেল (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি কায়া’ব 
ইবনে ওজরা (রাঃ) ছাহাঁবীর নিকট বসিলাম এবং তাহাকে মাথ! অুড়ানোর কাফফ্রায়। 
আদায় করার বিধানযুক্ত (উপরোল্লিখিত) আয়াতের বিষয় জিজ্ঞাস। করিলাম । তিনি 
বলিলেন, আয়াতের বিধান সকলের জন্য বটে, কিন্তু উহা! আমারই অবস্থ! দৃষ্টে নাষেল 
হইয়াছিল । আমি রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে এহরাম অবস্থায় ছিলাম ; 
আমার মাথায় অত্যধিক উকুন জন্মিরা গেল, (আমার মনে হইতেছিল; প্রতিটি চুল 
আগ! হইতে গোড়া পর্য্যন্ত উকুনে ভরিয়া গিয়াছে, এমন কি. মাথার উকুন আমার নাকে- 
মুখে ঝারয়া পড়িতেছিল। ) এমতাবস্থায় আমাকে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসালামের 
খেদমতে উপস্থিত করা হইল। তিনি আমার অবস্থা দেখিয়া বলিলেন, তোমার কষ্ট 
সেরূপ দেখিতেছি তদ্রপ আমি ভাবিয়াছিলাম না। এই উপলক্ষেই উক্ত আয়াত নাযেল 
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হইল। রসুলুল্লাহ (দঃ) আমাকে বলিলেন, তুমি মাথা খুড়াইয়া ফেল এবং তিনটি রোযা 
কর কিন্বা প্রতি মিছকীনকে অর্ধ ছা” (এক সের চৌদ্দ ছটাক) হিসাবে ছয়জন মিছকীনকে 
তিন ছা? পরিমাণ খান্ত বস্তু (গম ) দান কর কিছ্গা একটা কোরবাণী ( করিয়া দান) কর। 


হজ্জের সফরে সংযমশীল হওয়। আবশ্যক 
আল্লাহ তায়ালা কোরআন শরীফে বলিয়াছেন-- 


wer A Cada FE বা 
অর্থ--হজ্জ ইনানী a এহরাম অবস্থায় বিশেষরূপে নিল‘জ্জ কার্ধ্য বা কখাবাতা__ 
এমনকি স্বীয় স্ত্রীর সঙ্গে স্ত্রী-ন্ুলভ ব্যবহার ও কথাবার্তা হইতে এবং অন্যায় অবিচার ও 
ঝগড়া-বিবাঁদ হইতে সংযমী থাকিতে হইবে । (২ পাঃ৯ রুঃ ) 


এতন্ডিন্ন ৭৯৫ নং হাদীছে স্পষ্ট উল্লেখ আছে হজ্জের যে পার ই 


গোনাহ মাফ হইয়া বাঁওয়া; এই ফজীলত হাসিল হওয়ার শর্ত হইল পূর্ণ সংযমশীলতার 
সহিত হজ্জ সমাপন করা ; হজ্জের মময় কোন প্রকার গালাগালি না করা, কাহেশা কথা না বল] । 


এহরাম অবস্থার বন্তজীব বধ করিলে কাফফারা দিতে হইবে 
আল্লাহ তায়াল! বলিয়াছেন-- 


Hurd AS A Ee A 5313 517 
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অর্থ-_হে মোমেনগণ ! তোমরা এহরাম অবস্থায় কোন বন্যজীব হত্যা করিতে পারিবে 
না.।. তোমাদের কেহ ইচ্ছাকৃত এরূপ করিলে বধকৃত জীবের সমপরিমাণ (মূল্যের ) 
কাকফারা দিতে হইবে । সেই পর্নিমাণ নিদ্ধারণ করিবনে দুইজন বিচক্ষণ ব্যক্তি। সেই 
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পয়সার (দ্বারা একটা জীব ক্রয় করিয়া ) জীবটি কোরধাণশী ( তথা ছদকাহ ) স্বরূপ কাবা তথা 
হরম শরীফের এলাকায় পৌশছিতে (ও তথায় জবেহ হইতে) হইবে। কি (এ পয়সার 
দ্বারা ক্রয় করিয়।) মিছকীনদিগকে খান্ত (প্রতি গিছকীনকে এক সের চৌদ্দ ছটাক 
হিসাবে গম বা উহার দ্বিগুণ অন্য বস্তু) কাকফারারূপে দান করিবে । কিনম্ব। প্রতি 
সিছকীনের প্রাপ্যের হিসাবে এক একটি রোযা রাখিনে। এই কাফক্রারা আদায়ের 
আদেশ এই উদ্দেশ্যে করা হইয়াছে যেন সে স্বীয় কর্ণের কুফল ভোগ করে। (এই 
বিধান ঘোষিত হইবার পূর্বে) যে যাহ! কিছু করিয়াছে আল্লাহ তায়ালা উহা ক্ষমা করিয়। 
দিয়াছেন। (বিধান ঘোষিত হওয়ার পর) পুনরায় মে ব্যক্তি এরূপ কার্যে লিপ্ত হইবে 
আল্লাহ তাগ্লালা তাহার শাস্তি হার করিবেন । আল্লাহ তায়ালা সর্ণশক্তিমান, শাস্তি- 
বিধানের মালিক । ME iE 

পানির জীন শিকার করা ও খাওয়া তোমাদের জন্য ( এহরাম অবস্থায়ও) হালাল 
কর] হইয়াছে; তোমাদের সকলের-__নিশেষতঃ পথিক. ও মুছাফ্রিদের স্বার্থ সংরক্ষণকল্পে। 
কিন্ত এহরাম অবস্থায় বন্যজীব হত্য। তোমাদের জন্য হারাম করা হইয়াছে । সকলে 
সর্বাবস্থায় আল্লাহ তায়ালার প্রতি ভয় রাখিও যাহার সন্মুখে তোমাদের সকলেরই বিচারের 
জু একত্রিত হইতে হইবে । (৭ পাঃ ৩ রঃ) 


এহরামহীন ব্যক্তির শিকারকত বন্যজীবের গোশত 
এহরামযুক্ত ব্যক্তি খাইতে পারিবে 


 ৯৩১। হাদীছ £--আবু কাতাদাহ রাজিয়ালাহু তায়াল। আনহুর পুত্র আবদুল্লাহ (রাঃ) 
বৰ্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে .অনালাম নখন যষ্ঠ হিজরী সনে ওমরার 
জন্য (মকাভিমুখে রওয়ানা হইয়াছিলেন তখন আমার পিতা কাতাদাহ (রাঃ)ও' তাহার সংগী 
ছিলেন। সকলেই নিদিষ্ট স্থান জুল হোলায়ফ! ুইতে এহরাম বীধিয়াছিলেন, কিন্ত আমার 
পিতা (মর! পৰ্য্যস্ত মাইবেন ও ওমরা করিবেন এই বিষয় নিশ্চিত ছিলেন না বলিয়! ) 
এহরাম খাধেন নাই। কিছু দুর পথ অতিক্রম করার পর রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে 
 অসাল্পাম এরূপ একটি সংবাদ পাইলেন যে, এফস্থানে কাফের শক্রদল একত্রিত, হইয়া 
আছে; তাহাদের আকশ্শিক আক্রমণের আশঙ্কা হয়। তাই রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে 
অসাল্লাম সতর্কত1 স্বরূপ একদল লোক সেদিকে নি, দিলেন; তন্মধ্যে আমার পিতাও 
ছিলেন। আমার পিতা এহরামহীন এবং সঙ্গীগণ এহরামযুক্ত। আমার পিতা বর্ণনা 
করিয়াছেন_-পধিমধ্যে আমার সঙ্গীগণ একটি বন্য গাধা দেখিতে পাইলেন। আমি যখন 
অন্ুতর করিলাম যে, আমার সঙ্গীগণ কোন বস্তু দেখাদেখি করিতেছেন, তখন আমি 
লক্ষ্য করিলাম এবং আমিও গাধাটিকে দেখিতে পাইলাম ।' তৎক্ষণাৎ আমি ঘোড়ায় 
আরোহণ করিলাম; আমার ঢাবুকটি আমার হাত হইতে পড়িয়। গেল। সঙ্গীগণকে উহা! 
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উঠাইয়। দিতে অনুরোধ করিলাম, কিন্তু তাহার! বলিলেন, আমরা এহরাম অবস্থায় 
আছি, তাই শিকারের জঙ্গ আমরা কোন প্রকার সাহায্যাই করিতে পারি না। তখন 
আমি ঘোড়া হইতে অবতরণ করিয্ন। চাবুক উঠাইলাণ এবং ঘোড়ায় পুনঃ আরোহণ করিয়া 
গাধাটির প্রতি পাবিত হইলাম এবং উহাকে বর্শাঘাতে কাবু করিয়! ফেলিলাম। অতঃপর 
উহাকে লইয়া সঙ্গীগণের নিকট উপস্থিত হইলাস। কেহ কেহু ইহা খাইতে রাজি হইলেন 
কেছ কেছ এছরাম অবস্থায় শিকারের গোশত খায়! যায় ন। ধারণা করিয়া বিরত রহিলেন । 

এদিকে আমরা দীর্ঘ সময় রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম হইতে বিচ্ছিয় 
থাকিয়! জাতঙ্গগ্রস্ত হইতে লাগিলাম, তাই আনি স্বীয় ঘোড়া জ্রতবেগে হাকাইলাম। 
পথিমধ্যে একজন লোক মারকত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম কোথায় অবস্থান 
করিতেছেন তাহায় খোজ পাইয়া দ্রুত সেইস্থানে যাইয়া পৌপছিলাম এবং আরজ করিলান 
ইয়া রসূলুল্লাহ! আমার সঙ্গী-আপনার ছাহাবীগণ আপনাকে সালাম জানাইয়াছেন. 
আপনার হইতে বিচ্চিয হুইঘ়া তাহার! আতঙ্কিত হইয়! পড়িয়াছেন আপনি তাহাদের 
জন্য অপেক্ষা করুণ | 

অতঃপর আমি বন্য গাব। শিকারের ঘটনা বলিলাম, সঙ্গীগণও রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাজ 
আলাইহে অসাম্লামের নিকট পৌ*ছিয়া ঘটন। বর্ণনা করিলেন মে, আবু কাতাদাহ এহরাম 
বাদে নাই, সে একটি বন্য গাধা শিকার করিয়াছিল; আমর! উহ! হইতে কিছু খাইয়াছি, 
অতঃপর আমর! সন্দিহান হইলাম যে, এহরাম অবস্থায় আমরা শিকারের গোশত কিরাপে 
শাইতে পারি? এই ভাবিয়। অবশিষ্ট গোশত আমরা খাই নাই, সঙ্গে করিয়! নিয়া 
আসিয়াছি। হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসামান তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 
তোমাদের কেহ আবু কাতাদাহকে শিকার করার আদেশ করিয়াছিল কি? লা তাহাকে 
শিকারের প্রতি ইশারা করিয়াছিল কি? (বা কেহ তাহাকে কোনরূপ সাহায্য করিয়াছিল কি? 
বা শিকার বপ করিতে কেহ ফোনরূগ অংশগ্রহণ করিয়াছিল কি?) সকলেই ন!, না--বলিয়া 
উত্তর করিল। তখন হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) সকলকে উহা! খাইবার অনুমতি দান করিলেন । 

মছআলাহ £--এহরাম অবস্থায় কোন বশ্জীব শিকার করা হারাম, কোন শিকারীকে 
শিকারেয় প্রতি ইশারা দেখাইয়া দেওয়াও হারাম শিকারের আদেশ কর] বা শিকারীকে 
কোন প্রকার সাহায্য করাও হারাম ৷ | 

লছআলাহ 2-এহরাম অবস্থার ব্যক্তির] কোন শিকার দেখিয়া হাসা-হাসি করিল 
যাহাতে এহপামহীন ব্যক্তি শিকার সম্পর্কে বুঝিয়। ফেলিল এবং উহা শিকার করিল” 
ইহাতে দোষ ভঈবে ন।। | | 

মছআলাহু £$- ইবনে আববাস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন গৃহপালিত জীব--উট, বকরী, 
গাভী, মুরগী ইত্যাদি এহরাম অবস্থায় জবেহ করা জায়েয । 
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এহরামওয়ালা ব্যক্তি জীবিত বন্যজীব গ্রহণ করিবে ন। 

৯৩২। হাদীছ ছায়া ইবনে জাচ্ছামা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি সয়ং 
রক্সলুল্লাহ ছাল্লাল্লাছি আলাইহে অসাল্লামকে পথিমদ্যে একটি (জীবিত) বন্য গাব। হাদিয়া 
বা উপঢৌকন দিয়াছিলেন। রসুলুল্লাহ (দঃ) উহ। গ্রহণ করিলেন না? রসুলুল্লাহ (দঃ) 
দাতার চেহারার উপর হাদিয়া এহ্ণ ন! করার প্রতিক্রিয়ার ভাব লক্ষ্য করিতে পারির। 
তাহাকে প্রবোধ দিলেন যে, তোমার হাদিয়া গ্রহণ ন। করার একমাত্র কারণ এই যে, 
আমর! এহরাম অবস্থায় আছি । 


এহরাম অবস্থায় এবং হুরম শরীফে যে সব জীব বধ করা যারে 
৯৩৩ । হাদীছ £_ ৮:55 Sale 431 ৪০০ ০1 45) চা 1 ১: 
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অর্থ-_আবছুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রন্ুলুলাহ ছালালাছ আলাইনে 


অসাল্লাম বলিয়াছেন, পাচ প্রকার জীব আছে যাঁহ! এহরাগ অবস্থায়ও বধ কর! জায়েম__ 
(১) কাক, (২) চিল, (৩) ইদুর (8) বিচ্ছ, ও কামড়ানের আশংকাময় শ্রেণীর কুকুর । 
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অর্থ আয়েশা (রাঃ) হইতে বণিত আছে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহ আলাইহে অসাল্লাম 
বলিয়াছেন, পাঁচ প্রকার জীব আছে যাহার প্রত্যেকটিই ছুই প্রকৃতির ; উহাদিগকে হরম 
শরীফের সীমার ভিতরেও বব কর! যায়েঘ-ট) কাক, (২) চিল, (৩) নিচ্ছ..১ (8) ইদুর ও 
(৫) কামড়ানের আশংকাময় শ্রেণীর কুকুর । 

৯৩৫। হাদীছ £--হাফছাহ (রাঃ) বর্ণন। করিগাছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাক্লাহু আলাইহে 
অসাল্লাম বলিয়াছেন, পাচ প্রকার জীব আছে, যাহা শে কেহই বধ করিতে গারে- তাহাতে 
গোনাহ হইবে না। কাক, চিল, ইদুর, বিচছু এবং কানড়ানের আশংকাময় শ্রেণীর কুকুর । 

৯৩৬। হাঁদীছ ?--আবছুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, .( বিদায়-হজ্ছের 
নবম তারিখের রাত্রে) আমরা গিনাস্থিত কোন এক পাহাড়ের গর্ভে রসুলুল্লাহ ছাল্লালাছ 
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আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে বসিয়াছিলাম ; হঠাৎ তাহার প্রতি ছুরা “ওয়াল-মোরছালাত” 
নাযেল হইল |, হযরত (দঃ) এ ছুরাটি আমাদের সম্মুখে তেলাওয়াত করিতেছিলেন এবং 
আমর! তাহার নিকট হইতে উহ! মুখস্থ. করিয়! লইতেছিলাম, এমতাবস্থায় আমাদের 
সম্মুখে একটি সর্প বাহির হইয়া আসিল। রসুলুল্লাহ (দঃ) ছাহাবীগণকে আদেশ করিলেন, 
উহাকে বধ কর। সকলেই উহার প্রতি ধাবিত হইল, কিন্তু সর্পটি দ্রুত পলাইয়। রক্ষা 
পাইল। নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম. বলিলেন, তোমরা যেরূপ উহার দ্বার কোন 
প্রকার ক্ষতিগ্রস্ত হও নাই ; তদ্রপ সেও তোমাদের দ্বার! ক্ষতিগ্রস্ত হইল -না। 

ব্যাখ্য $- আলোচ্য হাদীছ, ব্যতীত অন্যান্য হাদীছেও হরম শরীফে এবং এহরাম 
অবস্থায় সর্প মারার অনুমতি স্পষ্টর্নপে বণিত আছে। উল্লিখিত জীবসমূহ খরম শরীফে 
এবং এহরাম অবস্থায় বধ করার আন্ুমতি স্পষ্টর্ূপেই প্রমাণিত আছে। আরও কি কি 
কষ্টদায়ক দুষ্ট প্রকৃতির জীব হত্য! করা জায়েয তাহ! নির্ধারণের মধ্যে ইসামগণের মতভেদ 
আছে; তাই বিবেক খাটাইয়া কোন জীব মারিবে * না। 


হরম শরীফের সীমায় ঘাস-পাতা, তরুলতা, বট বৃক্ষ কাটবে ন! 
উহার কোন অংশও ছিন্ন করিবে না 


৯৩৭। হাদীছ £--আবু শোরাইহ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু 
আলাইহে অসাল্লাম মক বিজয়ের পর দিন একটি ধিশেষ ভাষণ দান করিয়াছিলেন । 
ভাষণ দানকালে আমি নিজ ঢোখে হযপ্নত (দঃ) কে দেখিয়াছি নিজ কানে যন সেই 
ভাষণ শুনিয়াছি এবং বিশেষরূপে স্মরণ রাখিয়াছি। 

ভাষণের প্রথমে তিনি আল্লাহ তায়ালার ছানা-ছিক্ৎ ও প্রশংসা করিয়া বলিলেন-- 
তোমরা নিশ্চিতন্ূপে জানিয়! রাখিও আল্লাহ তায়াল! স্বয়ং এই মক্কা নগরীকে হরম শরীফ 
তথ! বিশেষ সম্মানিত ও সুরক্ষিত স্থানরূপে সাব্যস্ত করিয়া দিয়াছেন । ম্কা নগরীর এই 
বিশেষত্ব কোন মানুষের সাব্যস্তকৃত নহে; অতএব যে ব্যক্তি আল্লাহ এবং শেষ বিচারের 
দিনের প্রতি বিশ্বাসী হইবে তাহার জন্য কখনও জায়েয বা হালাল হইবে না যে, সে 
সক! নগরীর মধ্যে কোন প্রকার হত্যা-কার্যয করে বা উহার কোন উদ্ভিদের ক্ষতি পাপন 
করে। (হযরত (দঃ) ইহাও বলিয়। দিলেন যে--) কোন ব্যক্তি যদি আল্লার রম্থুল কতৃক 
যুদ্ধ পরিচালনার ঘটনা দারা নিজের জস্থও এরূপ কর! জায়েয মনে করিতে প্রয়াস পায়, 
তবে তাহাকে ম্পষ্টূপে জানাইয়া দিও যে, আল্লাহ তায়াল' স্বীয় রসুল ছাল্লাঙ্লাছ আলাইহে 
অসাল্লামের জন্য বিশেষরূপে এ অনুমতি দান করিয়াছিলেন, তোমাদের পক্ষে মুহুর্তের 
ভন্তও এরূপ অনুমতি দান করেন নাই। আমার জদ্ক যে.অন্গুমতি দান কর! হইয়াছিল 





৬ রোপন ও বপন করা বা রোপন ও বপন জাতীয় বৃক্ষে ও উষ্ঠুদ এই আদেশ প্রযোক্জ নহে । 
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তাহাও শুধু নির্দিষ্ট দিনের নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল, অতঃপর এই নগরীর 
সেই মহত্ব এবং বিশেষরূপে সম্মানিত ও সুরক্ষিত হওয়া পূর্বের স্যায় (আমার এবং সমগ্র 
বিশ্ববাসীর জন্য) বলবৎ হইয়াছে এবং ইহা কেয়ামত পর্যন্ত বলবৎ থাকিবে । (অতঃপর 
হযরত (দঃ) বলিলেন--) উপস্থিত ব্যক্তিবর্গের একটি বিশেষ কর্তব্য এই হইবে যে, আমার 
এই ভাষণের বিধয় বস্তু অনুপস্থিত ব্যক্তিবর্গকে পৌ”ছাইতে থাকে। 

মছআলাহ £"হরম শরীফের কোন বন্তজীবকে তাড়া করা জায়েয নহে! ইবনে 
আব্দাস রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর শাগের্দ একরেমা রৈঃ) বলিয়াছেন, হরম শরীফের 
সীমার নপ্যে কোন পশু পক্ষী কোন স্থানে বিএাম গ্রহণ করিতে থাকিলে তথা হইতে 
উহাকে তাড়াইয়া দেওয়] জায়েয নহে । (২৪৭ পৃঃ) 

মছআলাঁহ £--হরম শরীফের সীমার ভিতর লড়াই কর। জায়েয নহে। 

এহরাম অবস্থায় রক্তমোক্ষ ৷ কর! 

আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) ছাহাবী স্বীয় পুত্রের জন্য তাহার এহরান অবস্থায় তপ্ত 
লৌহের দ্বারা দাগ লাগানোর চিকিৎসা-ব্যবস্থ। অবলম্বন করিয়াছিলেন। 

মছআলাহ ৪--এহরান অবস্থায় সুগন্ধবিহীন যে কোন ওযধ ব্যবহার করা যায়। 

৯৩৮, | হাদীছ ?- ইবনে বোহায়না (রাঃ) হইতে বণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে 
অসাল্লাম এহরাম অবস্থায় ‘লাহয়্যে-জামাল’ নাশক স্থানে পৌছিয়া (মাথার ব্যথার দরুণ ) 
স্বীয় মাথার মধ্যস্থলে রক্ত নোক্ষণ করিয়াছিলেন। 

মছআলাহ 3--ষে কোন প্রকারের চিকিৎসাই এহরাম অবস্থায় গ্রহণ করা যায়, কিন্ত 
সতর্ক থাকিতে হইবে, টুল বা লোম কাটা না পড়ে। টুল বা লোম কাটার আবশ্যক 
হইলে নির্ধারিত বিধান মতে উহার কাফফারা আদায় করিবে । 


এহরাম অবস্থার বিবাহ কর! 
৯৩৯। . হাদীছ £--ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাহহে 
আসাল্লীম মাইমুন1 (রাঃ)কে এহরাম অবস্থায় বিবাহ করিয়াছিলেন । 
ব্যাখ্য। $_বিবাহের শুধু ইজাব-কবুল সম্পন্ন করা এহরাম অবস্থায় জায়েম। 
এহরীম অবস্থার নিষিদ্ধ বস্তুসমূহ 
৯৪০। হাদীছ £--আবছুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা এক ব্যক্তি 
দাড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল-_ ইয়া রস্থুলাল্লাহ! এহরাম অবস্থায় কিরূপ কাপড় পরিধান করার 
আদেশ করেন? তছ্ত্তরে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিলেন, জামা, পায়জামা, 
পাগড়ি, টুপি ব্যবহার করিও না এবং যদি কাহারও ভুতা না থাকে তবে চামড়ার মোজা 
পায়ের পৃষ্ঠের উচু হাড় এবং ছুই পার্শের, গিটদ্বয় উন্মুক্ত থাকে এইভাবে উপরের অংশ 
কাটিয়া কেলিয়। উহা ব্যবহার করিতে পারিবে। আর এমন বস্তু ব্যবহার করিবে না 
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যাহাকে জাফরান সা “‘ওয্ারস” নামক উদ্ভিদ জাতীয় বস্তুর রং স্পর্শ করিয়াছে। (কারণ 
উক্ত বন্তদ্বয় বুগন্ধিনয়।) নারীগণ বিশেষ পর্দার জন্য সাধারণতঃ মুখের উপর পর্দা 
(ব্যবহার করে) এবং হাত মোনা (বাপহার করিয়। থাকে; এহরাম অবস্থায় সে এ সস) 
বাবহার করিবে না। 

মছআঁলাহ 2 নারীদের অন্ত মুখের উপর যে পর্দা ব্যবহার নিষিদ্ধ হইয়াছে ইহার 
উদ্দেশ্য এরূপ পর্দা যাহা মুখের উপর লাগিয়া থাকে। এ সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ 
“এহরাম অবস্থায় পরিপেয” পরিচ্ছেদে বণিত হইয়াছে । | 


এহরাম অবস্থায় গোসল করা৷ 

আবদুল্লাহ ইদনে আববাস (রাঃ) বলিয়াছেন, এহরাম অবস্থায় বিশেষ বাবস্থা সম্বলিত 
গোসল খানায় গোসল করিতে পারে | 

আবদৃল্লাহু ইবনে ওমর (রাঃ) ও আয়েশা (রা?) এহরাম অবস্থায় শরীর ঢুলকানোনে 
দুষণীয় মনে করিতেন না! ১ 

৯৪১। হাদীছ £--এবছুল্লাহ ইবনে হোনাইন (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আবদুল্লাহ 
ইবনে আব্বাস (রা:) ও মেছওয়ার ইবনে মাণরামা (রাঃ?) এর মধ্যে সকানৈক্য হইল। 
আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলিলেন, এহরাম অবস্থায় মাথা ধৌত করা ঘাইবে। 
মেছওয়ার (রাঃ) বণিলেন, এহ্রাম অবস্থায় মাথা ধৌত করা যাইবে না৷ তখন আবদুল্লাহ 
ইবনে আব্বাস (রা?) আমাকে আবু-আইউব্‌ রাজিয়াল্লাছ তায়ালা আনহুর নিকট পাঠাইলেন 
আঁমি তাহার নিকট উপস্থিত হইয়া দেখিতে পাইলাম, তিনি একটি কুপের নিকট গোসল 
করিতেছেন এবং তাহাকে পর্দা দ্বারা ঘেরাও করিয়! রাখা হইয়াছে। আমি তাহাকে 
সালাম করিলাম । তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, কে? আমি বলিলাম, আমি আনছুলাহ 
ইবনে হোনাইন; আমাকে আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) আপনার নিকট এই বিষয় 
জ্ঞাত হওয়ার জন্য পাঠাইয়াছেন যে, রন্ুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাছ আলাইহে অসাল্লান এহরাম 
হবস্থায় মাথা কি প্রকারে ঘৌত করিতেন। তখন তিনি পর্দার কাপড়টি হাত দ্বারা চাপিয়া 
একটু নীচ করিয়া দিলেন যেন তাহার মাখা আমি দেখিতে পাই। তৎপর এক ব্যক্তিকে 
তাহার সাথার উপর পামি ঢালিতে বলিলেন; সে তাহার মাথায় পানি ঢালিয়! দিল। 
অতঃপর তিনি উভয় হাত ছারা সম্মুখের দিক হইতে পিছনের দিকে এবং পিছনের দিক 
হইতে সম্মুখের দিকে মাথার চুল নাড়। দিলেন এবং বলিলেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু 
আলাইহে অসাল্লামকে আমি এইরূপ করিতে দেখিয়াছি। 


৯০ 
৮ অধশ্য আন্কা আলেমগণ এহরাম অবস্থায় শরীর মর্দন করতঃ ময়ল! উঠাইয়া ফিটফাটের 
সহিত গোসল বরা মকর৷হ বলিয়াছেন । | | 
অবশ্য লক্ষ্য রাখিনে মে, লোম, চল যেন ছিড়িয়া ঘা নিয়া পড়িতে না পারে । 
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এহরামে পরিধানে চাদর না থাকিলে কি করিবে? 

৯৪২। হাদীছ ৪--আবছললাহ ইবনে আশ্বাস (রাঃ) বর্ণন। করিয়াছে, নবী ছাল্লাল্লাহু 
আলাইহে অসাল্লাম আরফার মধ্যে যে খোত্বা তথা ভাষণ দিয়াছিলেন উহাতে তিনি 
ইহাও বলিয়াছিলেন যে, পরিধেয় চাদর ন! থাকিলে পায়জামা পরিবে এবং জুতা না 
থাকিলে মোজা পায়ে দিতে পারিবে । 

 ব্যাধ্যা £-_জুতা না থাকাবস্থায় চামড়ার মোজা পায়ে দিতে পারিবে, কিন্তু উপরের 
অংশ কাটিয়া ফেলিতে হইবে যাহার বিবরণ পূর্ব পৃষ্ঠায় বদিত হইয়াছে । তেমনি পরিধেয় 
চাদর ন! থাকিলে পায়জামা পরিবে, কিন্তু দিশেষ ধরণের ঢিল! পায়জামা হইলে উহাকে 
কাটিয়া চাদরের হ্যায় করিয়া লইবে, মদি তাহা সম্ভব না হয় তবে পায়জামার আকারেই 
পরিধান করিবে, কিন্তু উহার জন্ত ফিদইয়! আদায় করিতে হইবে। যেমন ওজর বশতঃ 
মাথার চুল কাগাইতে হইলে ফিদইয়। আদায় করার মছআলাহ বদিত হইয়াছে। 


এহরাম অবস্থায় অন্ত্রশস্ত সঙ্গে রাখ! 

প্রসিদ্ধ তাবেরী একগ্নেম! (রঃ) বলিয়াছেন, শত্রুর আক্রমণের আশঙ্কাবস্থায় অস্ত্রশস্ত্র 
পরিধান কগ্ঠিবে, কিন্তু সেই ভন্য নির্ধারিত ফিদইয়া দিতে হইবে। ইমাম বোখারী (রঃ) 
বলেন, ফিদইয়। দেওয়ার বিষয়ে অন্য কোন আলেম তাহার সঙ্গে একমত হন নাই । 
অর্থাৎ অ্যান্য সকল আলেমগণের মত এই যে, অন্ত্রশন্ পরিধান করার দরুণ ফিদইয়। 
দিতে হইবে না। 

৯৪৩। হাঁদীছ £-বর। (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, ( ষষ্ঠ হিজরী সনে হোবায়বিয়ার 
প্রসিদ্ধ ঘটন।--) নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম জিলকদ মাসে ওমরা করার উদ্দেশ্যে 
মক্কাভিগুখে যাত্রা করিলেন। (মক্কা হইতে মাত্র ১০ মাইল ব্যবধানে অবস্থিত “হোদায়বিয়।” 
নামক স্থানে পৌছিলে পর কাফেরর। নবী (দ)টকে মক্কায় পৌছিতে বাধ! দিল। শেষ 
পধ্যন্ত ) উভয় পক্ষে একটি সদ্ধিপত্র লিখিত হইল, যাহার শতসমূহের মধ্যে ইহাও ছিল যে, 
মোসলমানগণ এই বৎসর এই স্থান হইতেই মদীনায় ফিরিয়া খাইবে। আগামী বৎসর ওমরা 
করার জন্য মক্কায় আসিতে পারিবে, কিন্ত অগ্রশন্্র খোলা অবস্থায় লইয়া আসিবে না 
তরবারী ইত্যাদি কোববদ্ধ রাখিতে হইবে । 

ব্যাখ্যা ৫--এসিদ্ধ হোদায়বিয়ার ঘটনার কিয়দাংশ পূর্বে বণিত হইয়াছে ইহার পূর্ণ 
বিবরণ ইন্শ-আল্লাহ তায়াল! তৃতীয় খণ্ডে বণিত হইবে । 

উল্লিখিত হাদীছে বলা হইয়াছে, পর বংসর মোসলমানগণ তর্বারি ইত্যাদি কোষ বদ 
রাখিয়া মক্কায় প্রবেশ করিবে। ইহ! দ্বারা এহরাম অবস্থায় অস্ত বহন জায়েয প্রমাণিত হয় । 


[সরি বিহনে 
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এহরাম ব্যতীত হরম শরীফের সীমার প্রবেশ কর! 

৯৪৪। হাদীছ $--আনাছ (োঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাছ আলাইহে 
অসাল্লাম মক বিজয়ের সময় ঘখন মক নগরীতে প্রবেশ করিতেছিলেন তখন তাহার মাথ! 
লোহার টুপী দার! আবৃত ছিল । 

ব্যাখ্য। £--উল্লিখিত হাণীছে প্রমাণিত হয় যে, মক! বিজয়ের সময় রগুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু 
আলাইহে অসাল্লাম এহরামহীন অবস্থায় মকায় প্রবেশ করিয়াছিলেন” তাই তাহার মাথ! 
আৰৃত ছিল। এত্তিয় ইহ। স্পষ্টন্নপে বর্ণিত আছে যে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে 
অসাল্লাম তখন এহরাম অবস্থায় ছিলেন না। 

আলোচ্য মছআলার দিষয়ে ইমাম বোখারীর মত, এই যে, হজ্জ বা ওমরার উদ্দেশ্য 
ব্যতীত অন্য কোন উদ্দেশ্যে হরম শরীফের সীমার ভিতরে এমনকি মক্কা নগরীতে প্রবেশ 
করিতে ইচ্ছা করিলেও এহরাম বাধ! আবশ্যক হইবে না, এহরাম শুধু এ ব্যক্তিদের জন্য 
যাহার! হজ্জ বা ওমরার উদ্দেশ্যে মঞ্ধায় আসিবে। 

কিন্ত এই মছআলার মধ্যে বিভিন্ন ইমামগণের মতভেদ আছে। হানাফী শক্সহাব মতে 
মছআলাহু এই যে, মিক্কাতের সীমানার বাহিরের কোন লোক যে কোন উদ্দেশ্যে হরম 
শরীফের সীমার ভিতর প্রবেশ করার ইচ্ছায় যাত্র। করিলে তাহার জন্য নিকাত হইতে 
ওমরার এহরাম বীধিয়। আসা আবশ্যক। এরূপ ব্যক্তির জন্য এহরামহীন অবস্থায় মিকাত 
অতিক্রম করা জায়েয নহে। অবশ্য যাহারা মিকাতের সীমানার ভিতরে অবস্থানকারী 
তাহার! হরম শরীফে এবং মক্কা নগরীতে বিনা এহরামে প্রবেশ করিতে পারিবে। 

উল্লিখিত হাদীছে হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের যে ঘটনা বণিত 
হইয়াছে উহ! সম্পর্কে হানাফী মজহাবের আলেমগণ বলেন যে, উহা হযরতের জন্য মা 
বিজয়ের উদ্দেশ্যে একটি বিশেষত্ব ব্বরূণ ছিল ; যে রূপ হরম শরীফের সীমার ভিতরে এবং 
মক্কা নগরীতে যুদ্ধ পরিচালনা করার অনুমতি এ সময়ে তাহার জন্য একটি বিশেষত্ব স্বরূপ 
ছিল। হযরতের পর অন্ত কেহই এরূপ করিতে পারিবে না--এই বিষয়টি স্বয়ং হযরত (দঃ) 
মকা বিজয়ের বিশেষ ভাষণে সুস্পষ্টরূপে বলিয়াছিলেন। ৯৩৭ নং এবং আরও একাধিক 
হাদীছে উহা দণিত আাছে। 

মছআলাহ ন! জানায় এহরাম অবস্থায় জাম! পরিলে 
বা সুগন্ধি ব্যবহার করিলে ? 
প্রসিদ্ধ তাবেয়ী আতা (রঃ) বলিয়াছেন, ভূলে বা অজ্ঞাতসারে কোন ব্যক্তি এহরাম 


অবস্থায় জামা পরিধান করিলে বা জুগধি ব্যবহার করিলে তাহাকে কাফফারা না দম 
দিতে হইসে না। 
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এখানে হানাফী মজহাব এবং আরও বছ আলেমের গত ভিন্নরূগ ৷ তাহার! বলেন, 
বর্তমানে. শরীয়তের বিধানসমূহ স্থিরিকৃত হইয়া স্পষ্টন্পে একাশিত রহিয়াছে এবং প্রত্যেক 
খোসলমানের ভন্ত উহ! শিক্ষা করা ও জ্ঞাত হওয়া অবস্তা কর্তব্য। যদি কেহ উহাতে 
ক্রটি করে তবে সে দ্বিগুণ দোষী সাব্যস্ত হইবে। অতএব এহরাম অবস্থায় জামা পরিধান 
করা, :সুগন্দি ব্যবহার করা ইত্যাদি শরীয়তের বিধান বিরোধী কার্যের প্রতিফল ভোগ 
কর! হইতে তাহাকে অব্যাহতি দেওয়া হইবে না, বরং তাহাকে শরীয়তের নির্দেশিত শাস্তি 
ভোগ স্বরূপ কাফফারা বা দম আদায় করিতে হইবে । তদ্রপ ভুলবশতঃ এরূপ করিলেও 
কাফঞারা আদায় করিতে হইবে; মেরপ নামাযের মধ্যে ভূলে কথা বলিলে নামায নষ্ট হয়। 


হজ্জের পথে মৃত্য হইলে 

মছআল'হ 2--হজ্দ করিতে যাত্রা করিয়াছে, অতঃপর হজ্জ পুর্ণ করার পূর্বেই মরিয়া 
গিয়াছে - সে ক্ষেত্রে যদি ৯ই জ্িলহজ্জ উকুফে-আরফা করার পর মৃত্যু হইয়া থাকে তবে 
তাহার হজ্জ সম্পূর্ণ গণ্য হইবে (৬৬৬ হাদীছ; উক্ত হাদীছের ঘটনায় হযরত (দঃ) মৃত 
বাঞ্ির হজ্জ পূর্ণ করার আদেশ দেন নাই)। যদিও হজ্জের দ্বিতীয় ফরজ--.তওয়াফে- 
ল্রেয়ারত সে না করিয়া থাকে; তাহার তওয়াফে-জেয়ারতের জন্য কিছুই করিতে হইবে না। 
অপশ্য যদি সে অদিয়ত করিয়। যাইয়। থাকে তাহার হজ্জ পুর্ণ করার, তবে তওয়াফে 
ভেয়ারতের স্দলায় একটি উট ব। গরু কোরবাণী করা ওয়াজেব (শামী ২-৩৩২)। 
আর যদি উকুফে-আরফার পুর্বে মৃত্যু হয়ঃ এমনকি যদি মক্কায় পৌছিয়াও তাহার মৃত্যু 
হইয়া থাকে তনে শরীয়তের হুকুমে তাহার হজ্জ হয় নাই বলিয়া সাব্যস্ত হইবে। সুতরাং 
যদি সে তাহার হজ্জ করাইবার শুন্য অছিয়ত করিয়! থাকে তবে তাহার ওয়ারেছদের কর্তব্য 
হইবে তাহার সমুদয় পরিত্যক্ত পন-সম্পদের তৃতীয়াংশ হইতে তাহার জন্য হজ্দে-বদল 
করান। ইমাম আবু ইউসুফ ও ইনাম মোহাম্মদের মতে যে পর্যন্ত সে পৌছিয়া ছিল তথা 
হইতে হজ্জে-বদূল করাইলেই ঢলিবে, অতএব যদি সে মক্কা পৌছিয়া মরিয়াছিল তবে 
অতি সামান্য খরচে মক! হইতে তাহার হজ্জে-বদল করাইলেই যথেষ্ট হইবে। ইমাম আবু 
হানীফা (রঃ) বলেন যে, তাহার সমুদয় ধন-সম্পদের তৃতীয়াংশ যদি তাহার নিজ বাড়ী 
হইতে হজ্জে-বদলের ব্যয়ে যথেষ্ট হয় তবে অবশ্যই তাহার বাড়ী হইতে হজ্জ করাইতে 
হইবে যদিও তাহার মৃত্যু মককায় পৌছিয়া হইয়া থাকে । অগ্ভথায় তাহার অছিয়তের হজ্জ 
আদায় হইবে না এবং ওয়ারেছগণ কর্তব্য মুক্ত হইবে না। অবশ্য যদি তাহার ধন-সম্পদের 
তৃতীয়াংশে বাড়ী হইতে হজ্জের ব্যয় সঙ্গুলান না হয় তবে উহা দ্বারা যথা হইতে সম্ভব 
তথ! হইতেই হজ্জে-বদল করাইবে (ফতহুল-কাদীর, ২--৩১৯)। আলোচ্য মুত ব্যক্তির হজ্জটি 
যদি তাহার এই মৃত্যুর বৎসরের পূর্বেই ফরজ হইয়াছিল অর্থাৎ এই ঝৎসরের পূর্বেই হজ্জ ফরজ 
হয় পরিমাণ ধনের মালিক সে হইয়াছিল, কিন্ত হজ্জ যাত্রায় সে বিলন্দ করিয়াছিল তবে হজ্জ-বদল 
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করাইবার অছিয়ত করা তাহার উপর ফরন্দ হইবে । আর যদি এ বহৎসরই তাহার উপর হজ্জ 
ফরজ হইয়াছিল কিন্ব। তাহার উপর হজ্জ তাদৌ ফরজ হইয়াছিল ন|। উক্ত হজ্ তাহার 
নফল হচ্জ ছিল তৰে অছিয়ত করার প্রয়োজন হইসে ন! । ( শাসী, ২--৩৩২ ) 

মছআলাহ্‌ $-এহরাম অবস্থায় মৃত্যু হইলে হানফী মজহাব মতে তাহার কাফন সাধ।রণ 
নিয়মেই করিতে হয়। কোন কোন ইমামের মজহ!বে এহরাম অবস্থার ব্যক্তির গ্ঠায় তাহার 
মাথা অনাবৃত রাখিতে হয় এবং সুগদ্ধিও দেওয়া যায় না; (২৪৯ পৃঃ) 


মৃত ব্যক্তির পক্ষে হজ্জ কর! 

৯৪৫। হাদীছ 2-আবহুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণন। করিয়াছেন, একদ। “জোহায়ন।” 
নামক গোত্রের একটি নারী ননী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট উপস্থিত হইয়া 
আরজ করিল, আমার মতা হজ্জ করিবার মান্নত মানিয়াছিলেন ; কিন্তু তিনি হজ্জ 
আদায় করিতে পারেন নাই, তাহার মৃত্যু ঘটিয়াছে; এখন আমি তাহার পক্ষ হইতে 
হজ্জ করিতে পারি কি? ননী (দঃ) বলিলেন, হাঁ--তুমি তাহার পক্ষ হইতে হজ্জ আদায় 
কর! তোমার মাতার উপর কাহারও খণ থাকিলে তাহা তুমি কি আদায় করিতে না? 
তদ্রুপ আল্লার খণও আদায় করিয়৷ দাও। আল্লার খণকে অগ্রাধিকার দান কর! কর্তব্য । 


ভ্রমণে অক্ষম ব্যক্তির পক্ষে হজ্জ কর! 

৯৪৬। হাদীছ $-ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, বিদায়-হজ্জ কালে 
“থাছআম” গোত্রীয় একটি মহিল! রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট উপস্থিত 
হইয়া আরজ করিল, আগার পিতার উপর এমন অবগ্থায় হজ্জ ফরজ হইয়াছে যখন তিনি 
অতিশয় বৃদ্ধ, যানবাহনের উপর স্থির হইয়া বসিতে সম্পূর্ণ অক্ষম। এমতাবস্থায় আমি 
তাহার পক্ষ হইতে হজ্জ করিলে তাহার হজ্জ আদায় হইবে কি? দসুলুললাহ ছাল্লাল্লাছ 
আলাইহে অসাল্লাম পলিলেন-হা (তুমি তাহার পক্ষ হইতে হজ্জ আদায় কর ) 

মছআল'হ 2- ইমাম বোখারী (রঃ) উল্লিখিত হাদীছ দ্বারা আরও একটি পরিচ্ছেদ 
বর্ণনা করিয়াছেন যে, পুরুষের পঞ্ষ নারী বদলা হজ্জ করিতে পারে । 


অপ্রাপ্ত বঙ্গ ছেলে-মেয়েদের হজ্জ 
৯৪৭! হাদীছ £-_ছায়েৰ ইবনে ইয়াধীদ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, ( বিদায়-হজ্জ 
কালে আমার মাতা-পিতা) নবী ছাল্লাল্লাছ আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে আমাকে হুজ্জ 
করাইয়াছেন; আমার বয়স তখন সাত বৎসর মানস । 
বিশেষ দ্রব্য 8-- আলোচ্য বিষয়ে আরও স্পষ্টতর হাদীছ বিদ্যমান রহিয়াছে | 
মোসলেম শরীফের এক হাদীছে বণিত আছে--একদা এক মহিলা তাহার স্বীয় শিশু ছেলেকে 
উত্তোলন করতঃ দেখাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, ইয়া রক্জুলাল্লাহ ! এই ছেলের হন্দর কি শুদ্ধ 
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হইবে? রনুলুপ্লাহ ছাল্লাল্লাঙ আলাইহে অসাল্লাম বলিলেন, হা--শুদ্ধ হইবে এবং (তুমি 
যে তাহাকে সাহায্য করিবে সে জন্য) তুমিও ছওয়াবের ভাগী হইবে । : 

মছআলাহ $-_নাবালেগ ছেলে-মেয়ের হজ্জ শুদ্ধ হয় বটে, কিন্ত বালেগ হওয়ার 
পর তাহাদের উপর হজ্জ ফরপ্র হইলে সেই হজ্জ পুনঃ আদায় করিতে হুইবে। নাবালেগ 
অবস্থায় কৃত হজ্জের দ্বার! ফরজ আদয় গণ্য হইবে না। 


নারীদের হজ্জ করা 
ইত্রাহীম (রঃ) নামক মোহাদেছ স্বীয় পিতার মাধ্যমে পিত'মহ বিশিষ্ট তাবেয়ী ইত্রাহীম (রঃ) 
হইতে বৰ্ণন! করিয়াছেন খে, দ্বিতীয় খলীফা ওমর গাজিয়ালাছ তায়ালা আনহু ( স্বীয় 
খেলাফতকালে নবী-পর়ীগণকে (নফল) হজ্দে যাইতে নিষেধ করিয়া দিয়াছিলেন। কিন্ত 
যেই হজ্জ তাহার জীবনের শেষ হজ্জ ছিল সেই হজ্জের সময় তিনি নবী-পত্বীগণকে হজ্জে 
যাইবার অনুমতি দিয়াছিলেন এবং তাহাদের ঈক্ষণাবেক্ষণ ও সুব্যবস্থার জন্য ওসমান (রাঃ) 
ও আবদুর রহমান (রাঃ) বিশিষ্ট ছাহাবীদ্বয়কে নির্দিষ্ট করিয়। দিয়াছিলেন। | 


ব্যাখা। 2--নবী-পড়ীগণ নবী ছাল্লাল্লাছ আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে সকলেই হজ্জ 
আদান করিয়াছিলেন, অতঃপর তাহাদের হজ্জ করা নফল ছিল। 

হজ্জের ছফর অতি কষ্ট-রলেশের ছফর। ততহ্বপরি বড় শঙ্কট এই যে, ইহার আরকাল- 
আহকাম আদায় করান সময় প্রতি পদক্ষেপে ভীষণ ভিড় হইয়! থাকে, যাহ! এড়াইবার 
উপায় নাই। নারী জাতির জন্য যে সব বিধি-নিষেধ শরীয়ত কতৃক ফরজ, ওয়াজের ও 
হারামরূপে বলবং রহিয়াছে, হজ্জের আরকান-আহকাম আদায় করাকালে সে সব বিধি- 
নিষেধ রক্ষা করিয়া চলা সহজ সাদ্যত মোটেই নহে, সম্ভবপর হওয়াও অতিশয় দুরহ। 
এতদ ষ্টে ওমর রাঙিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু স্বীয় খেলাফত কালে নবী-পত্তীগণকে পুনঃ 
হজ্দে যাইতে নিষেধ করিয়। দিয়াছিলেন। অতঃপর তিনি বিশেষ ব্যনস্থাধীনে অনুমতি 
দান করেন এনং ওসমান (রাঃ) ও আবহুর রহমান ইবনে আউফ (রাঃ) ছাহাবীদ্বয়ের ন্যায় 
স্যক্তিত্শালী ছইজনের তত্বাবধানে নবী-পত্নীগণের হজ্জে গগণের ব্যবস্থা অনুমোদন করেন। 

কিন্তু লক্ষ্য রাখিবেন, এসন কোন্‌ যমানার কাহিনী? তেরশত বৎসর পূর্বের কাহিনী 
এবং মঙ্ক। হইতে মদীন। মাত্র প্রায় তিনশত মাইল ব্যবধানের কাহিনী । 

বর্তমানে নারী জাতির মে অনস্থ1 দাড়াইয়াছে বিশেষতঃ মিশর, সিরিয়া, জাওয়া, 
মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়'ত বোম্বাই, গুকরাট, ইউপি, জি-পিঃ পাঞ্জাব ইত্যাদি স্থানের 
নারীগণ পদিত্র মক্কা মদীনাতে আসিয়াও যেরূপ বে-পর্দা বেহায়া ও বে-পরওয়াভাবে চলাফেরা 
করে তাহ! দেখিলে শরীর শিহরিয়া উঠে। 


নারীদের জন্য পর্দা সর্চচানেই ফরজ এবং বে-পর্দাভাবে ঢল! হারাম। আরও স্মরণ 
রাখিবেন-- পবিত্র মক্কী মদীনায় নেক কার্ধের ছওয়াব যেরূপ অধিক পাওয়া যায়- এক 
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রাকাত নামাযে লক্ষ্য রাকাতের ছওয়াব হয়; গোনাহের বেলায়ও ঠিক সেই হিসান 
লাগাইতে হইসে । পধিত্র মক্কায় কোন শরীয়ত বিরোধী হারাম কাৰ্য্য করিলে তাহার 
গোনাহ এবং শাস্তি ভীনণ ও অত্যধিক =ইবে। কোরআন শরীফে স্বয়ং আল্লাহ তায়াল!1 
ঘোযণ! করিয়াছেন 
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অর্থাং যে ব্যক্তি হরম শরীফের মধ্যে আল্লাহদ্রোহিদ। ও শরীয়ত বিরোধী কাধ্যকলাগ করিবে 
আমি তাহাকে ভীবণ আজাব ভোগে বাধ্য করিব । (১৭ পাঃ ১০ রঃ) 


কোন নহিলার উপর হজ্জ ফরজ হইলে তাহাকে সেই ফরজ আদায় করিতে হইবে। 
কিন্ত লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে, পর্দা ইত্যাদিঘ ব্যাপারে শরীয়তের বিধান অনুসরণ ফরজ । 
উহার ব্যতিক্রম করিলে তাহা হারাম হইবে এবং পবিত্র মক্কায় হারাম কার্য করিলে 
উহার গোনাহ ও শাস্তি অধিক হইবে । তাই এক ফরজ আদায় করিতে অন্ত ফরজের 
ব্যবস্থাও পুর্ণবূপে বজায় রাখিবে। 


অত্যাবখক কাধ্যের জন্য কঠিন পথে যাত্রা করিলে তাহাতে কাহারও দ্বিধা বোধ হয় 
না! কিন্ত আনশ্যকাতিরিক্ত কার্ষের জন্য কঠিন ও আশঙ্কাযুক্ত পথে যাত্রা করিতে দেখিলে 
দিব৷ বোধ হওয়া স্বাভাবিক। অতএব মহিলাদের নফল হজ্জে বাধ! দেওয়া অহেতুক নহে। 
তবে হ-যদি স্বামী বা কোন মাহরাম ব্যক্তি যথোপযুক্ত সুব্যবস্থা অবলম্বনের শক্তি সামর্থ 
ও অভিজ্ঞতা-সম্পন্ন হয় এবং মে সেইরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করিবে বলিয়া নিশ্চিত হওয়া 
যায় তবে তাহা স্বতন্ত্র কথা। 

শেখ সাদী (রঃ) কত সুন্দর কথাই লা খলিয়াছেন--“রাজ দরবারের দান সামগ্রী প্রচুর 
বটে, কিন্তু গলা কাটা যাওয়ার আশন্কাও. সমধিক ৷” | 


আমাদের দেশীয় মা-বোনদেরে বিশেযকপে সতর্ক করিয়া দিতেছি, তাহার! যেন সঙ্ধ। 
মদীনায় যাইয়া নানা দেশীয় নারীদের শরীয়ত বিরোধী বে-পরোওয়া ঢাল-চলনের প্রবল 
আতে ভাসিয়া না যান। স্মরণ রাখিবেন--শরীয়তের বিধি-বিধান অতি সুস্পষ্ট ও সুদৃঢ়। 
উহা স্রোতে বহিয়। যাওয়ার মত বস্তু নহে। 


৯৪৮! হাদীছ £-ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা .নবী ছাল্লাল্লাহু 
আলাইহে অসাল্লাম ঘোষণা করিলেন, কোন নারী স্বীয় মাহরাম ব্যক্তি (বা স্বামী) কে 
সঙ্গে না লইয়। কোন ছফরে ব। ভ্রমণ যাত্রায় বাহির হইবে না এবং কোন নারীর সন্নিকটে 
কোন পর-পুরুম (যে কোন প্রয়োজনে) আসিতে পারিবে না, বদি তাহার সঙ্গে এ স্ত্রীলোকটির 
কোন মাহরাম (বা সামী ) না থাকে। 
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| এই ঘোষণ। শুনিয়া এক খ্যক্তি আরজ করিল, ইয়া রানুলাল্লাহ! অমুক জেহাদের 
ভন্য সংগৃহীত সৈন্তদলের মধ্যে (আমার নাম লেখা হইয়াছে এবং উহাতে যোগদানের 
জন্য আমি প্রস্তুত হুইয়াছি এমতাবস্থায় আমার স্ত্রী হজ্জ গমনে ইচ্ছা কৰিয়াছে। হযরত (দঃ) 
বলিলেন, তুমি স্বীয় স্ত্রীর সহিত হজ্জে গমন কর। 
ব্যাখ্য। 2-স্বীয় জীকে অৎকাধ্যে সংপথে সহায়তা করা স্বামীর অবশ্য কর্তব্য । 
আলোচ্য ঘটনার অবস্থা দৃষ্টে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম এ ব্যক্তির প্রতি 
স্ত্রীকে হজ্জব্রত পালনের সাহায্যার্থে উপস্থিত জেহাদের সুযোগ গ্রহণ করা মুূলতবী রাখার 
আন্ুমতি দিলেন । কারণ, নারীদের সম্মুখে বহু বাধ! বিপত্তি রহিয়াছে; তাহাদের জন্য 
যে কোন সময় ইচ্ছাধীনরূপে হজ্জে গমন কর! সম্ভব হয় না। পুরুষদের অন্ত জেহাদ সাধারণতঃ 
সেরূপ নছে। এই ওণ্য স্ত্রীর উপস্থিত সুযোগকে স্বামীর উপস্থিত সুযোগের উপর প্রাধান্ 
দেওয়। হইয়াছে । 
বিশেৰ দ্রব্য £+উদ্লিখিত হাদীছে নিষিদ্ধ ভ্রমণের দুরত্ব নির্ধারণে তিনটি হাদীছ 
বর্ণিত আছে। এক হাদীছে একদিন ভ্রমণের উল্লেখ হইঘাছে। আর এক হাদীছে দুই 
দিনের ভ্রমণ উল্লেখ আছে, ফোন কোন হাদীছে তিন দিন ভ্রমণ উল্লেখ হইয়াছে । মুল 
উদ্দেশ্যের তাৎপধ্য এই মে, নারীদের জন্য মাহরাম বা স্বামীর সঙ্গ ব্যতীত দুর পথের 
ভ্রমণে যাত্রা করা নিষিদ্ধ। একদিন ভ্রমণের দুরত্ব হইলেও নিষিদ্ধ এবং দুই দিন ভ্রমণের 
দুরত্ব হইলে ততোধিক অখণ্য নিষিদ্ধ, তিনদিন দূরত্ব হইলে একেবারে হারাম 1+ 
আলোচ্য মছআালায় ভ্রমণের ব্যাখ্যা এরূপই যেরূপ শরীয়তের অস্তান্থ বিধানসমূহে 
যথ।-ছফরে নামাম কছর করা ইত্যাদিতে গণ্য। পেমতে তিন দিন তিন রাত্র ভ্রমণের 
দুরত্ব মাত্র ৪৮ মাইল গণ্য কর! হয়। 
মছআলাহ £--খতুবতী নারী হজ্জের সমুদয় কার্য সম্পাদন করিবে; একমাত্র তওয়াফ 
খতু অবস্থায় করিতে পারিবে না । (২২৩ পৃঃ) 
নিিটিবীি OVS TNE EU SCSI নি নি দিতি রি ESP 
* প্রখ্যাত আলেম ও মোহাদ্দেছ মাওলানা আনোয়ার শাহ কাশমীরী (রঃ) বলিয়াছেন, হানাফী 
মক্তহাবের সমস্ত কেতাযেই লিখিত আছে, মাইলাম্দর অন্ত (স্বামী বা) মাহরাম ছাড়া ছফর করু! 
নাজায়েব মিধিন্ধ। কিন্ত আমার মতে মাহরাম ব্যতীত অন্ত কোন বিশেষ তহাবধায়নের সহিতও 
ছফর করিতে গারে--যে ক্ষেত্রে (॥॥০॥০5৷৮ ) সততা ও সাধুতার বিন্দুমাত্র অভাবের আশঙ্কা না থাকে 
এবং ফেংনা তথা চারিত্রিক নোংবামর কোন খেয়াল দৃষ্টিরও আদৌ সম্ভাবনা না থাকে। আমার 
ই মতে সমর্থন অনেক হাদীছেই পাওয়া যাঁয়। গায়েব-সাহরামের সঙ্গে মহিলার ছফরে সাধারণত: 
এরূপ কোন নোংরামি বা উহার খেয়াল স্থির সপ্তাবনা ও অবকাশ থাকে বলিয়াই সচরাচর উহাকে | 
নাজ্যায়েম বা নিষেদ্ধ বল। হইয়াছে ( ফয়জুলবারী, ২--৩৯৭)। অবশ্য ধর1-ছোয়ার প্রয়োজন হইবে 
এইরূপ ছকরে স্বামী থা মাহরাম সঙ্গে থাকতেই হইবে । 


২০০ ৫৮৮৫8 wn Www.almodina.com 


হটিয়া কা'বা শরীফে যাওয়ার মান্নত কর। 

৯৪৯ হাদাঁছ £-্আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম 
এক বৃদ্ধকে দেখিলেন, সে ( স্বীয় অক্ষমতার দরুণ) তাহার হই পুত্রের কাধে ভর করিয়া 
চলিতেছে । নবী (দে!) তাহার এই যাতনা ভোগের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে পুত্রদ্বয় উত্তর 
করিল, সে কা'ব! শরীফে পায়ে হাটিয়া যাওয়ার মায্নত মানিয়াছে। এতঙ্ছ্বণে নবী (দঃ) 


বলিলেন, এই বৃদ্ধ স্বীয় আত্মাকে এন্ধপ যাতনা ভোগে বাধ্য করুক আল্লাহ তায়ালা ইহার 
প্রত্যাশী নহেন। এই বলিয়া বৃদ্ধকে যানবাহনে আরোহণের আদেশ করিলেন। 


৯৫০। হাদীছ £--ওকৃবা ইবনে আমের (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমার ভগ্নী বাইতুল্লাহ 
শরীফে পায়ে হাঁটিয়। পৌছিবার মান্নত করিলেন। (কিন্তু তিনি মোটা শরীর-বিশিষ্ট। 
ছিলেন। এতদূর হ"াটিয়া চলা তাহার পক্ষে সম্ভবপর ছিল ন", তাই) তিনি আমাকে এই 
বি্ধিয়টি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট দ্রিজ্ঞাসা করার আদেশ করিলেন । 
আমি হযরতের নিকট জ্রিন্গাস! করিলাম। হযরত (দঃ) খলিলেন, সে পায়ে ইশাটিয়! চলিবে 
এবং (যখন ক্লান্ত হুইয়। পড়িবে তখন ) যানবাহনে আরোহণ করিবে 1-- 

মছআল'হ £--পায়ে ঠাটিয়। মন্ধা! শরীফে যাওয়ার শায়াত করিলে সহজ সাধ্য হইলে 
পায়ে হশাটিয়াই ওমরা বা হজ্জ করা ঢাই। অবশ্য তাহ! না করিলে কিন্বা পায়ে হশাটিয়া 
যাওয়া অসাধ্য হইলে যানবাহনের সাহায্য লইতে পারিবে, কিন্ত এমতাবস্থায় তাহাকে দম 
আদায় করিতে হইলে । 
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4 আলহামছু লিল্লাহ! ১৩৭৭ হিঃ ১৯৫৮ ইং হজ্জের সফরে ২১শে ভিলহজ্দ ৮ই জুলাই 
গনিত্র মক্কা নগরীতে মেছফালাহ নামক মহঙ্জায় হাজ্জর পরিচ্ছেদ লেখা শেষ করা হইল । 
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 অর্থ-আনাছ (রাঃ) হইতে বণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন; 
মদীনার এই সীমা (আয়ের? নামক পাহাড়) হইতে এ সীমা (--ওহদ পাহাড়ের সংলগ্ন 
“ছওর’ নামক ছোট পাহাড়) পর্য্যন্ত “হরম” পরিগণিত। উহার বৃক্ষাদি কাটা যাইবে না, 
(ঘাস-পাতা, তরু-লতা, উদ্ভিদ সমূহের ক্ষতি সাধন করা যাইবে ন! উহার কোন বন্তজীবকে 
শিকার করা যাইবে না) এবং মদীনার মধ্যে কোন প্রকার অন্যায় অত্যাচার, অশান্তি, 
ব্যভিচার শরীয়ত বিরোধী কাধ্যকলাপ ও অন্দোলন স্থষ্টি করা বিশেষরূপে নিধিদ্ধ ও 
হারাম। যে ব্যক্তি পবিত্র মদীনার এলাকায় এরূপ কাধ্যের স্থষ্টি করিবে ( ৰা এরূপ কাধ্য ) 
সপ্টিকারীকে স্থান দিবে (অর্থাৎ তাহার কোন প্রকার সহযোগিতা ব। সমর্থন করিবে ) তাহার 
উপর আল্লাহ্‌ তায়ালার ও সমুদয় ফেরেশতাগণের এবং সমগ্র বিশ্ববাসীর লা'নত ও অভিশাপ । 
অর্থাং_--এরূপ কাৰ্য্য যে করিবে তাহার প্রতি আল্লাহ তায়ালা স্বীয় অভিশাপের ঘোষণ! 
জারী করিয়া রাখিয়াছেন। এ ব্যক্তি সেই ঘোষণা অনুসারে আল্লার অভিশাপে পতিত 
হইবে এবং এরূপ কাধ্যকারীর প্রতি ফেরেশতাগণ সর্বল অভিশাপ ও বদ-দোয়া করির। 
থাকেন ফেরেশতাগণের. সেই অভিশাপ তাহার উপর পতিত হইবে । আর এ ব্যক্তি 
এমনই জঘণ্য যে, তাহার প্রতি অভিশাপ করা সমগ্র. বিশ্ববাসীর আশু কতব্য। 
৯৫২ হাদীছ lw 3 Sale 1 lip 91 ৩ 
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* এই অধ্যায়টি ১৯৫৮ ইং সনের হজ্জ উপলক্ষে পবিত্র মদীনায় লেখ! হইয়াছে। 
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অর্থ-আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে খণিত অছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম 
লিয়াছেন, মদীনার সীনানাস্থ এলাকাকে ( আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হইতে) “হঞ্ম" বলিয়া 
আশার মারকৎ ঘোষণা কর। হইয়াছে। 


. বঙ্গহারেছা নামক গোত্র (যাহাদের বসতি ওহদ পাহাড়ের নি (কটস্থ ছিল ) তাহাদের 
নিকট একদ। নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম আদিলেন এবং বলিলেন, আমার ধারণা 
হইতেছে, তোর। (মদীনার ) হরমের এলাকা হইতে বাহিরে বসতি অবলম্বন করিয়াছ। 
অতঃপর শলিলেন, না--তোমরা হরমের সীমার ভিতরেই আছ। 


বিশে জষ্টব্য 8ধিভিন্ন হাদীছে মদীনা শরীফের নিদ্ধণারিত সীমাকে “হরম” বলা 
হইয়াছে। অনেক ইমামের মতে ওয়াজের রূপেই উহা! হরম শরীফ; মেরপ নক্কাস্থিত 
সীমা হরম শনীফ ; উভয়ের মছআলাহ সথানই | হানাফী অভ্রহাব মতে মদীনার সীমা 
“হরম” হওয়ার অর্থ বিশেষ বিশেষ সন্মান ও মান-মরর্যাদার স্থান। মদীনার বৃক্ষাদি কাট! 
ভীয়েঘ আছে যেকধপ ৮৫৪নং হাদীছে উল্লেখ হইয়াছে । অবশ্য সাধারণতঃ উহা না কাটাই 
উত্তম। ৯৫১মং হাদীছের তাৎপর্য ইহাই। ৪ 

৯৫৩ । হাদীছ ত_ JU ke AUS এ] ০ টে 
ssl sy এ Le stl > ho xf ৫০ সাও is kU aie ৩ 


গা 
এ 


UL 


পা বি A রি টড ক 0, বোর্কর 


পপ 


$ পা 
af 
A 

টি * Jude পান 2 অ পালা 


Suis UAB Y ures | ১০৮০1, ০5৮০)15 এ) 84 সহ (3০০ এ 


Tae পাশা IBA 


অর্থ-আলী (রাঃ) হইতে বণিত আছে--তিনি বলিয়াছেন, ( হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু 
আলাইহে অসাল্লাম বিশেষরূপে শুধু আমাকে কোন বিষয় জ্ঞাত করাইছেন--এমন ) কোন 
বিষয়_বস্ত আমার নিকট লাই। হা--নদী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অনাল্লামের নিকট হইতে 
প্রাপ্ত যাহা আমার নিকট আছে তাহা আল্লার কিতাব কোরআন শরীক এবং একখানা 
লিপি যাহার মধ্যে শরীয়তের এই কয়েকটি আদেশ ও বিধান লিপিবদ্ধ রহিয়াছে । 
(১) পবিত্র মদীনা “আয়ের” নামক পাহাড় হইতে অমুক সীমানা পর্য্যন্ত “হর়ম” পরিগণিত । 
মদীনার মধ্যে যে ব্যক্তি কোন অন্ঠার-আত্যাচারঃ অশান্তি বা শরীয়ত বিরোধী কার্যকলাপ 
সৃষ্টি করিবে কিনব! একাধ্য অনুষ্ঠানকারী ব্যক্তিকে কোন প্রকারে সমর্থন করিবে তাহার 
উপর আল্লাহ তায়!লার লা'নত ও অভিশাপ ও সমস্ত ফেরেশতাগণের .অভিশাপ বধিত হুইবে 
এৰং সে সমগ্র বিশ্ববাসীর অভিশাপষোগ্য হইবে । তেমন ব্যক্তির কোন ফরজ বা নফল এবাদং 
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(আল্লার দরবারে ) কবুল ও গ্রহ্ণীয় হইবে না। (২) ইসলামী রাষ্ট্রের বিধান মতে কোন 
অসোনলমানকে নিরাপত্তা দানের ক্ষমতা ও অধিকার সকল মোসলমানেরই সমান। যে 
কোন একজন মোসলমান কোন অমোসলেমকে নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি দান করিলে সমস্ত 
মোসলমানের পক্ষে উহা রক্ষা করা অনশ্ঠ-কভব্য হইবে । যে কোন মোসলমান অন্য এক 
মোসলনানের প্রদত্ব নিরাপভার প্রতিশ্রাতিকে ভঙ্গ করিবে তাহার উপর আল্লাহ তায়ালার 
লা'নত ও অভিশাপ এবং ফেরেশতাগণ ও সমগ্র বিশ্ববাসীর লা'নত ও অভিশাপ । 
এ ব্যক্তির কোন করঞ্জ পা নফল এবাদত আল্লার দরবারে কবুল হইবে না৷ 


(৩) খে কৃতদাস স্বীয় দনিবের পরিচয় গোপন করিয়া অন্ত মনিবের প্রতি নিজের 
সঙ্ষদ্ধ প্রকাশ করিবে এবং মে ব্যক্তি স্বীয় পিতার পরিচয় গোপন রাখিয়া অন্য কাহারও 
প্রতি স্বীয় সম্দদ্দ পকাশ করিবে তাহার উপর আল্লাহ তায়ালার লা’ নত ও অভিশাপ । 
এ ন্যক্তিয় কোন ফরজ বা নফল এবাদত কবুল হইসে না! 


ব্যাখা $-_বতনান যুগের পীর-মুরশিদ নামধারী ভগ ও ধোকাবাঙ্গদের একদল লোক 
বলিয়া থাকে যে, আলী রাজিয়াল্লাহু তায়াল। আনহুর নিকট দীন ইসলামের এমন অনেক 
বিময়নস্ত ছিল যাহ! ছিনা-নছিলা আমরা পাইয়াছি; এ সব. বিষয়বস্তু কোরআন-হাদীছে 
ব্যক্ত হয় নাই৷ রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম এ সন বিষয় বিশেষরূপে আলী 
(রাঃ)কে জ্ঞাত করিয়া গিয়াছেন, অন্ত কাহাকেও তাহা জ্ঞাত করান নাই। বস্তুতঃ এই 
সকল বে-ঈমানী ধোকাবাজীর কথ! পুর্ব হইতে : শিয়া সম্প্রদায়ের লোকদের দারা .কল্লিত 
ও প্রচারিত হুইয়াছে। এমনকি, আলী রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর বত নমানেও এক্সপ 
কুকথার পিন লোকদের গধ্যে ছড়াইতেছিল। এইরূপ বিষময় কুকথার. বিরুদ্ধে, উহার 
মুলোচ্ছেদ কল্পে আলী রালিয়াল্লাহু তায়ালা ত আনহু বারংবার আলোচ্য হাদীছের অস্বীকৃতি- 
যুক্ত কঠোর বাণী উচ্চারণ করিয়াছেন। এমনকি, এই অস্বীকৃতি উপর তিনি কঠোর 
ভাষা শপথ পধ্যস্ত করিরাছেন। বোখারী শরীক ২১ পৃষ্ঠার এই হাদীছটি বদিত আছে, 
সে স্থানে স্পষ্টই উল্লেখ আছে যে, এক ব্যক্তি আলী (রাঃ)কে জিজ্ঞাস! করিল- আপনার 
নিকট রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের কোন লিপি আছে কি? ২২৮ পৃষ্ঠায় 
আছে, এক ব্যক্তি প্রশ্ন করিল, অহী দার! প্রেরিত, বিষয়াবলীর কোন বিশেষ বস্ত 
আপনার নিকট খাছভাবে নিগ্ঠমান আছে কি? ১০২০ পৃষ্ঠায় আছে, এরূপ প্রশ্ন করিল সে, 
কোরআন শরীফে নাই বা অস্ত কোন মানুষের নিকট নাই এমন কোন নিষয়বন্ত আপনার 
নিকট আছে কি? মোসলেম শরীফের হাদীছে আরও স্পষ্টপ্ূপে বিত আছে- একদা 
এক ব্যক্তি আলী রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনচর নিকট উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল--: 
রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাছ আলাইহে :অসাল্লাম আপনার নিকট কি কি বিশেষ বিশেষ বিষয়বস্তু 
টুপি টপি বলিয়া গিয়াছেন? আলী রাজিয়াল্লাছ তায়ালা আনহু এইরূপ প্রশ্ন শ্রধণে 
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ভীষণ উত্তেজিত ও ক্রোবান্বিত হইয়া বলিলেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু -আলাইহে অসাল্লাম 
কখনও অন্য লোকদের হইতে গোপন রাখিয়া আমার নিকট চুপি চুপি কিছুই ব্যক্ত.করেন 
নাই; ই1-কয়েকটি বিষয় তিনি আমাকে লিখিয়া দিয়াছিলেন তাহা. এই লিপির মধ্যে 
লিখিত আছে। এই বলিয়! তিনি স্বীয় তরবারীর খাপ হইতে একখান! লিপি. বাহি্ন 
করিলেন। লিপিখানার মধ্যে (মূল আলোচ্য হাদীছে বর্ণিত বিষয় কয়টির সহিত ইহাও ) 
লিখিত ছিল সে--(১) যে ব্যক্তি আল্লাহ ভিন্ন. অন্য ' কাহারও নামের উপর: কোন জীবজস্ত 
জবেহ করিবে তাহার উপর আল্লাহ তায়ালার লা’নৎ ও অভিশাপ ৷ : (২) .যে ব্যক্তি পথ 
ও রাস্তার চিহ্ন বা জায়গা-জমীনের সীমানার চিহ্ন ইত্যাদি চুরি করিবে তাহার: উপর 
আল্লাহ্‌ তায়ালার লা'নৎ ও অভিশাপ । (৩) যে ব্যক্তি, স্বীয় পিত। মাতার প্রতি লা'নং 
ও অভিশাপ করিবে তাহার উপর আল্লাহ তায়ালার লা’নং ও অভিশাপ,।. (8) যে ব্যক্তি 
আল্লাহ ও আল্লার রসুলের বিধান ও তরীকা ছাড়া অন্ত তরীকা স্থপ্টি করিবে বা 
এরূপ তরীকার আন্দোলনকারীর প্রতি কোন প্রকার সমর্থন রাখিবে তাহার উপর 
আল্লাহু তায়ালার লা’নৎ ও অভিশাপ । টি ছি 8 হত ক 

এতন্তিন্ন এীইলিপির মধ্যে আরও লিখিত ছিল যে, মোসলমান ছোট-বড় ধনী দরিদ্র 
সকলেরই জানের মূল্য সমান অর্থাৎ কোন ধনী ব্যক্তি কোন দরিদ্রকে না-হক খুন 
করিলে বা কোন ভদ্র ব্যক্তি কোন ইতর ব্যক্তিকে না-হবক খুন করিলে এ ধনী ভদ্র ব্যক্তিকে 
রি বদলে প্রাণদণ্ড দেওয়! হইবে ৷ মদীনার হরম শরীফের সীমার বিষয় লিখিত ছিল যে 

ও সীমার মধ্যে কোন ঘাস-পাতা, তরু-লতার ক্ষতি সাধন কর! যাইবে না, উটের আহাধ্য 
যোগান ব্যতীত কোন গাছ কাটা যাইবে না, কোন মোসলমানের সঙ্গে যুদ্ধ বিবাদ করার 
জস্য কোন অস্ত্রশস্ত্র হাতে লওয়া যাইবে না এবং উহাতে ছিল-_বিভিন্ন গঙ্গে ও বিভিন্ন 
পরিমানে জখম করার শাস্তি ও দণ্ডের বিবরণ এবং কোন কোন প্রকারের খুনের বদলে 
বিভিন্ন বয়সের যে বহু সংখ্যক উট প্রদান করিতে হয় উহার বিবরণ এবং উহাতে ছিল-- 
ক্রীতদাস মুক্তি দানের কজিলত এবং উহাতে এই বিধান লিখিত ছিল যে, ( ইসলামী 
রাষ্ট্রের অনুগত প্রজা নয় এমন) অমোসলেমদের হত্যা করার দায়ে কোন মোসলমানকে 
প্রাণদণ্ড দেওয়া হইবে না এবং কোন অমোসলমানকে নিরাপত্তা দান করা হইলে সেই 
অবস্থায় তাহাকে হত্যা করা যাইবে না। 
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অর্থ £__সাৰু হোরায়র! (রঃ) হইতে বর্ণিত আছে, তিনি বলিয়া থাকিতেন-_মদীনার 
এলাকায় হরিণ-পাল অসাধে ঘুরা-ফেরা! করিতেছে দেখিলে আমি উহাদেরকে কোন ভয়ও 


দেখাইব না। রসুলুল্লাহ ছাষ্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, মদীনার উভয় পাশ্বপ্থ 
na মধ্যবতীঁ এলাকা হরম শরীফ । | 
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অর্থ £--আবু হোরায়রা (রাঃ). বর্ণনা করিয়াছেন, পস্ুনুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম় 
বলিয়াছেন, আমি আল্লাহ্‌ তায়ালার তরফ হইতে এমন একটি বস্তিকে স্বীয় বাসম্থানরূপে 
অবলম্বন করার আদিষ্ট হইয়াছি গে বস্তি অন্যান্য বস্তি সমূহের উপর প্রাধান্য লাভ করিবে । 
অনেকে উহাকে “ইয়াছরের” নামে অভিহিত করে, কিন্তু উহার সুযোগ্য নাম মদীনা 
সেই বস্তি অসৎ লোকদিগকে নিজ সীমার ভিতর হইতে: বাছিয়া বাহির: করিবে যেরূপ 
কর্মকারের অন্নি-চুলা লোহা হইতে উহার জং ও মরিচাকে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেয় । 

ব্যাখ্য। £--বিশ্বের: উপদ্ধ মদীনা শরীফের, প্রাধান্য বাহিক দৃষ্টিতে হযরত রসুলুল্লাহ 
ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসালামের যুগ হইতে আরম্ত- করিয়। ছাহাবীদের যুগে স্পষ্ট তঃই 
প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। কারণ সে যুগে মোসলেম, জাতি বিশ্বের বুকে সর্বাধিক শক্তিশালী 
জাতিরূপে খ্যাতি লাভ করিতেছিল এবং তৎকালীন সেন রাষ্্রসমূহ মোসলমানদের ভয়ে 
কম্পমান ত ছিলই, তদুপরি শেষ পর্যন্ত উহার প্রত্যেকটিই মোসলমানদের হস্তে উচ্ছেদ 
হয় । সেকালে মোসলেম জাতির সম্মুগে মাথা উচু করার কোন শক্তি ও জাতি অবশিষ্ট ছিল না৷ 

সেই বিশ্ব বিজয়ী মোসলেম জাতির প্রধানতম কেন্দ্র ছিল পবিত্র মদীনা-তাইয়্েবা। 

এতভিন্ন মতবা বা ফজিলতের দিক দিয়া সমগ্র বিশ্বের উপর পবিত্র মদিনার শ্রেষ্ট 
অতি সুস্পষ্ট ও তর্কাতীত। এমনকি সমগ্র নগরী হিসাবে কোন কোন আলেম মক্কা 
নগরীর ফজিলতের তুলনায়ও মদীনা নগরীর ফজীলতকে আধিক্য প্রদান করিয়াছেন । 
অবশ্য মক্কা নগরীর মধ্যে বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ নসজিদ হ্রম শরীফের মসজিদ এবং অতি মহান 
বাইতুল্লাহ শরীফ বিগ্ভমান আছে বটে, কিন্তু মদীনা নগরীতে মে ভূখণ্ডে হযরত রসুলুল্লাহ 
ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম সশরীরে অবস্থানরত রহিয়াছেন, বিশেষরূপে সেই ভুখগুকে 
আল্লাহ্‌ তায়ালা কাবা হইতে, বরং আরশ হইতেশ অধিক মত ‘বা ও ফজীলত দান 
করিয়াছেন--ইহ। আলেমগণের এক্যনত পূর্ণ সিদ্ধান্ত | হযরত রস্থুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু 
আলাইহে অসাল্লাস স্বীয় প্রতি গাল্পাহ তায়ালার নিকট কিরূপ প্রিয় ও মাহবুব ছিলেন, 
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উল্লিখিত বিষয়টি তাহারই একটি ভ্রলন্ত নিদর্শন এবং আলেগগণ রি হিসাবেই উল্লিখিত 
বিষয়টির উপর নিজেদের এক্যমত স্থাণন করিয়াছেন। 


এই হাদীছের মন্যে মদীনা শরীফের একটি বিশেষত এই বলিয়া বণিত হইয়াছে যে, 
অসৎ লোকদিগকে নিজ সীম! হইতে বাছিয়! বাছিয়! বাহির করিয়া দিবে। এই বৈশিষ্টের 

প্রতিক্রিয়া পূর্ণরূগে বিকশিত হইনে কেয়ামতের নিকটবতা সময়ে--ঘখন দজ্জালের আবির্ভাব 
হইবে। সেই সময় দাজ্জাল শহরসমূহ প্রদক্ষিণ করিয়া তৎকালীন অপ্বিকাংশ লোকদিগকে 
নিক্ত দলে শামিল করিয়া লইবে, কিন্ত সে পবিত্র মকা-মদীনায় প্রবেশ করিতে পারিবে 
না। অবশ্য সে মদীনার নিকটনতাঁ এক বস্তিতে আসিবে এবং মদীনার মোনাফেক-কাফের 
ব্যক্তিরা মদীনা হইতে বাহির হইয়া দক্জালের দলভুক্ত হইবে ; (এই বিষয়ের বিস্তারিত 
বিবরণ ৯৬২নং হাদীছে বণিত হইবে ।) তখনই পবিত্র মদীনার উল্লিখিত বৈশিষ্ট্টি 
পৃর্ণরূপে বিকশিত হইবে ৷ অবশা পবিত্র মদীনার এই বিশেষত্টটি এ বিশেষ সঙয়ের পূর্বেও 
সময় সময় স্থান নিশেষে প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করিয়া থাকে। এমনকি, হযরত রসুলুল্লাহ 
ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সমানায়ও এইরূপ ঘটনা ক্ষেত্রবিশেষে খটিয়াছে। ৯৬৪নং 
হাদীছে এক বেছইনের ঘটনা বণিত হইবে-সে স্বীয় বস্তি ছাড়িয়। মদীনায় আসিয়া 
হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অপালামের হাতে ইসলাম গ্রহণ করে, কিন্তু পর 
দিনই সে জ্ররাক্রাস্ত হইয়া হযরতের. নিকট উপস্থিত হয় এবং সে তাহার ইসলাম ফেরৎ 
লইবার জন্য হঘরতের নিকট বার সার দাবী জানাইতে থাকে । হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু 
আলাইহে অসাল্লান তাহার দাবী প্রত্যখ্যান করেন, কিন্ত সে শেষ পর্য্যন্ত ইসলাম ত্যাগ 
করতঃ মদীনা ছাড়িয়া চলিয়া যায়। তাহার এই ঘটনার উপর নবী (দঃ) পবিত্র সদীনার 
আলোচ্য বিশেষত্বেরই উল্লেখ করিয়াছিলেন। 


আল্লাহ তায়ালা আমাদিগকে পধিত্র মদীনার স্রেহময় কোলে এবং উহার স্থশীতল 
ছায়াতলে স্থান দান করুন। এমনকি, শেষ শয়নের স্থানটুকুও পবিত্ৰ মদীনায়ই দান করুন 
এবং পনিত্র মদীনা হইতে বিতারিত হওয়ার নদ-নখংতি হইতে বাইয়া রাখুর--আমীন ! 
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মদীনায় স্থান লাভ হউক--ইঈহাই প্রভু-পরওয়ারদেগারের দরবারে আমার আকাম!। 
আমার ু-নহীব--যদি মদীনায় এক হাত জায়গাও কবরের জন আমার ভাগো জুটে ৷’ 


ten তা: ৭. পাজি জে পা, পাক ডি পাও 
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প্রভুর নিকট আমার আকাঙ্খা__আমার মৃত্যু যেন মদীনা তাইয়্যেবায় হয়; তবেই আমি 
প্রাণ পরিয়ে ছায়ায় চির নিদ্রিত থাকিতে এবং তাহারই ছায়ায় হাশর ময়দানে যাইতে পারিব। 
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অর্থ :--আবু হোমাইদ (রাঃ) বর্ণনা করিয়।ছেন, আমরা হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে 
আপাল্ল।মের সঙ্গে তনুক্ষের জেহাদ হইতে ফিরার পথে চলিতেছিলাম। সদীনার নিকটবর্তী 
পৌছিয়! যখন মদীনা দেখা মাইতেছিল তখন নবী ছাল্লাল্লাছ আলাইহে অসাল্লাম বলিলেন, 
ইহা ‘তাবাহ’ না ‘তায়ৰাহ' | ্ | 

ব্যাখ্য। 2 মদীনার অপর নাম “তাবাহ' এলং “তায়বাহ'। উভয় আরবী শদ্দেরই 
আভিধানিক অর্থ পপিত্র ও উদ্ভন। হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম মদীনার 
প্রতি স্বীয় অনুরাগ ও প্রীতি প্রকাশার্গে উহাকে এইসব নাম দ্বারা অভিহিত করিয়াছেন । 
কোন কোন হাদীছে বর্ণিত. আছে স্বয়ং আল্লাহ তায়ালাও পবিত্র মদীনাকে এই সব নামে 
অভিহিত করিয়াছেন । | | 


পবিত্র মদীনার বসবাস ত্যাগ করা দুঃখজনক . 


৯৫৭। হাদীছ 3--আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু 
আলাইহে অসালানকে বলিতে গুনিয়াছি--( এক সমর ) লোকেরা মদীনাকে ত্যাগ করিয়া 
যাইবে মদীনায় ভাল অবস্থা বিরাজমান থাকা সব্বেও। এমনকি অবশেষে উহার বাসিন্দা 
শুধুমাত্র বন্য পশু-পক্ষী যাহার! ঘুরিয়া-ফিন্িয়া নিজ নিজ আহাধ্য যোগায় উহারাই থাকিবে । 
(অর্থাৎ পোষিত গশু-পক্ষ্মীও তথার থাকিবে না, কারণ পোষণকারী মানুষের অস্তিত 
তথায় থাকিবে না 1) মদীনার প্রতি সধশেষ আগন্তক মোধষায়না গোত্রের দুই রাখাল 
তাহাদের ছাগলপাল হাকাইতে হাকাইতে মদীনার উদ্দেশ্যে অএসর হইতে থাকিবে; বাহিরে 
থাকিতেই অনুভব করিবে যে, ম্দীণ। অনশুগ্ঠ--তথার ধন্য পশু-পক্ষী ভিন্ন আর কিছু নাই। 
মদীনায় প্রবেশ পথের দারস্থ ‘ছানিয়াতুল-বেদা' নামক স্থানে তাহাদের পৌছা মাত্রই 
(কেয়ামত বৰ! মহাপ্রলয়ের শিক্গা-ফু'ক আরম্ভ হইয়া যাইবে ;) তাহারা তথায় অধঃমুখী 
পতিত হইয়া মরিয়া থাকিবে । 

ব্যাখ্য। £--সার। ভূপুষ্ঠে একটি মানুষ ‘আল্লাহ’ শব্দ উচ্চারণকারী অবশিষ্ট থাকা পর্যন্ত 
কেগ্নামত তথা জগতের উপর ম্হাপ্রলয় আসিবে না; যখন “আাল্লাহ' শব্দ উচ্চারণকারী 
একটি মানুষও সারা জগতে বিগমান পাকিবে না তখনই জগতের ধ্বংস বা নহাপ্রলগ় 
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আসিবে (হাদীছ--মোসলেম শরীফ )। সুতরাং ইহা, অবধারিত যে, কেয়ামতের পূৰ্বহ্ষণে 
সমগ্র জগতে শুধুমাত্র কাফেরদেরই অবস্থান হইবে; কোথাও একটি প্রামী মোসলমানের 
অস্তি থাকিবে না। এমনকি আল্লার খরের শহর মকায়ও তখন কাফেরই থাকিবে । 
তাহারা কাব শরীকের এক একটি পাথর নিচ্ছি করিয়া কাবা শরীফকে ধ্বংস করিয়া 
দিবে (হাদীছ--বোখারী শরীক )। এ সময়কালে মদীনায় কি অবস্থা! বিরাজ করিবে? 
যদি তথায় মামু পাকে তবে তাহারাও কাফের হইবে এবং সেই অবস্থায় তথায় বর্তমান 
হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাললামের রওজা শরীফ তথা তাহার আরাম-কক্ষের 
সহিত এ ব্যবহারের আশঙ্কা অতি সুস্পষ্ট থে ব্যবহার কাফেররা কাবা শরীফের সহিত 
করিবে বলিয়া হাদীছে ভবিধ্যদ্বাণী রহিয়াছে । কাফেররা হযরতের অবমাননার চেষ্টা 
চিরকালই করিয়া আসিয়াছে । মদীনার ইতিহাসে বিগ্ভমান ঘটনা-মন্কা-মদীনা যখন সুলতান 
নুরদ্দীন জঙ্গী রৃহতুল্লাহে আলাইহের শাসন ও হেফাজতে, তখন ইহুদীরা হযরত (দঃ)কে 
মদীনা হইতে অপহরণের এক জঘন্য যড়যপ্র করিয়াছিল। তৎকালীন ক্ষুদ্র আয়তন বিশিষ্ট 
মদীনা শহরের এক নিভৃত কোণে হযরতের রওজা শরীফের, অদূরে ' দরবেশ ছল্সবেশী হই 
ইহুদী নিঃসঙ্গ জীবন-যাপনের. ভান ধরিয়া নির্জন বাসস্থান তৈরী করে। তথা হইতে 
ধীরে ধীরে অতি গোপনে. ভূগর্ভে সুড়ঙ্গ করিয়। হযরতের রওজা শরীফের দিকে অগ্রসর 
হইতে খাকে। উদ্দেশ্য সাধনের অনতিদুরে পৌছিলে সুলতান নুরুদ্দীন (রঃ) স্বপ্নে দেখিলেন, 
হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) দুইটি লোককে দেখাইয়া বলিতেছেন, এই লোক দুইটি আমাকে কষ্ট 
দেওয়ার টেষ্টা করিতেছে । স্বপ্ন হইতে নিদ্র। ভঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে সুলতান স্বীয় ওজীরকে 
ডাকাইয়া এই গুরুত্বপূর্ণ স্বপ্ন ব্যক্ত করিলে ওজীর বলিলেন, নিশ্চয় মদীনার কোন অঘটন 
ঘটিতেছে। সলতান তৎক্ষণাৎ ওজীরকে সঙ্গে লইয় রাজধানী ত্যাগ করতঃ মদীনায় 
পৌঁছিলেন। কিন্তু সমস্যা হইল এই যে; স্বপ্নে দেখান ব্যক্তিদ্য়ের দৃশ্য ত সমলতানের স্মরণ 
রহিয়াছে ; তাহাদের: আর কোন পরিচয় জানা নাই; এমতাবস্থায় তাহাদেরকে শহর হইতে 
কিরূপে খুজিয়া বাহির করা যায়। বাদশাহ ওজীরের পরামর্শে বিরাট এক ঘেরাঁও-এর 
নধ্যে মদীনায় অবস্থানকারী সকলকে এক সঙ্গে দাওয়াতে সমবেত হওয়ার বাধ্যতামূলক 
নির্দেশ দিলেন। ঘেরাও-এর ভিতর গমনাগমনের একটি মাত্র পথ রাখ! হইল; তথায় 
বাদশাহ বসিয়া থাকিলেন। প্রত্যেকটি লোককে দেখা হইল; কিন্তু স্বপ্নে দেখা আকৃতি 
পাওয়া গেল না। বহু জিজ্ঞাসাবাদের পর বাদশাহকে বলা হইল, মদীনায় ছুইজন দরবেশ 
নির্জনে অবস্থান করেন; তাহারা জন-সমাজ হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন, তাই তাহারা এই 
দাওয়াতে যোগদান করেন নাই৷ বাদশাহ তৎক্ষণাং তাহাদেরকে উপস্থিত করার নির্দেশ 
দিলেন । যখন তাহাদেরকে নিয়া আসা হইতেছিল তখন দুর হইতে তাহাদেরকে দেখামী ত্র 
বাদশাহ চিৎকার করিয়া উঠিলেন যে, এই সেই আকৃতি যাহা আমাকে স্বপ্নে দেখান 
হইসাছিল। তাহার সমস্ত ঘটনা প্রকাশ করিতে বাধ্য হইল। বাদশাহ ব্/ক্তিদ্বয়কে দৃত্যুদণ্ড 
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দিলেন এবং রওজা শরীফের ঢতুদিক সাধ্য পরিমাণ গভীর গর্ত করিয়া সীসা ভরিগ্া 
দেওয়া হইল। এইভাবে হযরতের রওগ্রা শরীফ ভূগর্ভেও সীসার দেওয়ালে সুরক্ষিত হয়। 
শহীদদের পদার্থীয় দেহ অবিক্কৃত বিদ্ঞমান থাকে--যাহার বিবরণ তৃতীয় খণ্ড 
“ওহোদের জেহাদ” পরিচ্ছেদে বর্ণিত আছে। হযরতের সন্নিকটে সমাহিত খলীফা ওমরের 
কলর দীর্ঘ ৬৮ বৎসর পরে মসজিদে নববী পুনঃ নির্মাণে খননকালে পায়ের দিকের জমি 
ধ্বসিয়া প! খুলিয়। গিয়াছিল। খলীফা ওমরের পা তখনও অবিকৃত দেখা গিয়াছে। 
উপস্থিত বিশিষ্ট তাবেয়ী শুরওয়। (রঃ) শপথের সহিত সে পা খলীফ! ওমরের বলিয়া 
সনাক্ত করিতেও সক্ষম হইয়াছিলেন ; বিস্তারিত বিবরণ প্রথম খণ্ডের শেষে "হযরতের ও 
খলীফাদ্বয়ের কবরের বিবরণ” পরিচ্ছেদে ৰণিত হইয়াছে ।: রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে 
অসাল্লামের দেহ মোবারকের কথা আলোচনার উর্দ্ধে; ইহা কেয়ামত পর্য্যন্ত সর্বাধিক সুরক্ষিত । 
শহীদের বরযখী-জীবন অপেক্ষা হযরতের বরযখী-জীবন লক্ষ-কোটি গুণ বেশী শক্তিশালী । 
সমস্ত জগতে যখন কাফেরই কাফের থাকিবে যাহার! কাব! শগীফকে ছিন্ন ভিন করিবে 
এ সময় তাহারা মদীনায় থাকিলে হযরতের রওজ। পাকের সহিত কি করিবে তাহা 
সহজেই বোধগম্য এবং হযরত দেঃ) তাহার রওজায় বর্যখী-জীবনে জীবন্ত ৷ 
এ সময় কাবা শরীফের কুরক্ষণের প্রয়োজন ত থাকিবে না যাহার বিবরণ “কাবা শরীফের 
বিনাশ সাধন” পরিচ্ছেদে বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু হযরত দনুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে 
অসাল্লামের মান-মধ্যাদা এবং তাহার রওজা শরীকের সুরক্ষণ ত কোন মৃহতেই নিম্প্রয়োজনীয় 
হইতে পারে না, তাই এ সময়ের প্রয়োজন নির্বাহের ব্যবস্থা আল্লাহ তায়ালা এই নির্ধারিত 
করিয়া রাখিয়াছেন যে, এ সময় মদীনার কোন মানুষের বসবাস মোটেই থাকিবে ন।, 
সম্পূর্ণ মদীনা এলাকা এ কালে ভনশুম্থ অবস্থায় ভাব-গ্ভীররূপে বিরাজমান থাকিবে 
উহার সমুদয় প্রাকৃতিক সৌন্দর্য তথা ঘল-ফলাদির বাগ-বাগিচ?” সেই বাগ-বাগিঢার সবুজ- 
শ্যামলতা উহাতে বন্য পশু-পক্গীর কোলাহল ইত্যাদি সবই বিরাজমান থাকিবে, থাকিবে 
না শুধু মানুষের বসবাস । কারণ, আল্লাহ তায়ালার প্রি নবীর এলাকায় অবস্থানের 
উপযোগী তাহার অনুরাগী মোমেন-মোসলমানের অস্তিশ্থই তখন ভূপৃষ্ঠে থাকিবে না। আর 
রসুলের শঞ্রদেরকে ত একচ্ছত্র ভাবে তথার বসবাসের স্ুমোগ দেওয়া যায় না; সুতরাং 
এ সময় সোনার মদীনা তাহার সোনালী সোন্দ্য্য ও প্রাকৃতিক সম্পদ কল-ফলাঁর্দি ও 
বাগ-বাগিচার বাহক হওয়া সত্বেও উহ! সম্পূর্ণ জনশৃষ্ অবস্থায় থাকিনে। এই অবস্থা ত 
অকস্মাৎ ডি একদিনে সম্পন্ন হইয়া ঘাইবে না, উহার জন্য প্রকৃতি এই ব্যবস্থা করিবে 
যে, এ সময়কাল নিকটবর্তী হইয়া আনিলে কোনরূপ অভাব-অভিযোগ ব্যতিরেকে 
রনি মদীনা ত্যাগ করিয়া যাইতে আরম্ত করিবে; যাহার ভবিষ্যদ্বাণী সন্মুখের 
হাদীছে উল্লেখ রহিয়াছে। মদীনার অধিবাসীগণ মদীনা ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবে এবং 
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সদীনার প্রতি মুতন আগন্তকের আগমণ হইখে না-এইভাবে মদীনা জনশুন্য অবস্থায় 
রপাস্তরিত হইবে। সেই কেয়ামতের পূর্বক্ষণের বিশেষ সময় কালের অবস্থারই ভবিষ্যদ্বাণী 
রহিয়াছে আলোচ্য হাদীছটিতেশ্ক । উল্লিখিত প্রয়োজন সমাধানে যে, আল্লার কুদরতে 
এ সময়ের নিকটৰতীকালে মদীনাবাসীদা মদীন। ত্যাণ করিয়া যাইতে থাকিবে রসুলুল্লাহ (দঃ) 
কর উহার বর্ণনা দানে তাহার আক্ষেপ আনছগুভাগের ভাব প্রকাশিত হইয়াছে ; তিনি 
মদীনার প্রতি এতই অন্নণক্ত ছিলেন । সুতরাং স্বাভাবিক অবস্থায় প্রাণের প্রিয় সোনার 
নদীনা ত্যাীদের প্রতি রসুলুল্লাহ ছাল্লাম্নাহু আলাইহে অসাল্লামের দুঃখজনক ভাব কিরূপ 
হইবে এবং এই ভেণীর লোক নে কিরপ ভাগ্য বিতাড়িত তাহা অতি সুস্পষ্ট । ইহাই 
ছিল আলোচ্য হাদীছের পরিচ্ছেদের মম | 

আশ আল্লাহ! এই নরাধম দীন-হীনকে সদা সোনার মদীনার প্রতি আসক্ত অয়রক্ত 
বাখিও, মদীনার জিন্দেগী স্বধোগ দান করিও এবং জীবনের শেষ সময় মদীনার আশ্রয়ে 
থাকিস্তা মৃত্যুর পর মদীনার কোলেই কবরের স্থান লাভ করা নহীবে জ্রোটাইও ! 
আমীন ৷ ইয়া রাধবাল আলামীন !! | 


৯৫৮। হাদীছ $-- bie Alas 431 200৯] (০81 53 ৩১০৪৪ ৪2 
sul AAT IA IAT ১৯১৩ পার পা পা পাণ তা 
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AM পারা Ad EN NA পল ডিও পালা পাপা পাত ও FATA ne ও তে পাহটেপা পান শিপন 


৪০৮ 1 ০১০5 "5৮০ রি ৩:০০ ১৮৭ 78 এ . 4 টি ১৮০01 € A 5 ৩১ 
পা ন্ট GIA A Ne ও পা পানি Ad গার পা পা সনে তমা SF পাজি পান 
৩১১৮৪ ১5 ১৪ Lat 3141 (৯১১ wo [985 30 28) 9৯ ২১১০১ 5 
LAIST AS পা Ar AIL IHAT 2 পাও টির রর Ar RLS EHS BE LES 
w yA 15 5 5) €-৪))-5 ২১4৩০) 5185 (bf শু 5 ie LU ১ ১৮০০১ 
অর্থ-ছুফিয়ান ইবনে খোহায়ের (রাঃ) বর্ণন। করিয়াছেন, আমি রসুলুল্লাহ ছাঙ্গাললাহু 
আলাইহে অসাল্লামকে এই কথা বর্ণনা করিতে শুনিয়াছি যে, (এমন এক সময় সম্মুখে 
আসিতেছে, যখন) ইয়ামান দেশ খোসলমানদের করতলগত হইবে এবং মর্দীনাবাসী কিছু 
সংখ্যক লোক (সুখ-বাচ্ছন্দের লিপ্দায়) মদীনায় অবস্থান ত্যাগ করতঃ শ্বীয় পরিবারবর্গ 
ও সঙ্গী-নাথীগণকে লইয়া জ্রভবেগে ইয়ামান দেশে ছুটিয়া আসিবে । কিন্তু মদীনা তাহাদের 


(সি 


জন্য অতি উভম, অতি উদ্তম। হায়--যদি তাহাদের জ্ঞান-বুদ্ধি থাকিত ! 





০০০, রাস 
* আলোচ্য হাদীছে বণিত মীন জনশুন্ত হওয়ার খটন] সম্পর্কে ইমাম নববী রঃ) বলিয়াছেন, 
জরণহতর আরুক্জালের শেষ দিবে কেয়ামতের নিকটবতী সময়ে এই অবস্থা খটিবে । (ফতহুলবারী, ৪---৭২) 
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দইর্ূপে সিরিয়া অঞ্চল মোসলমানদের করতলগত হইবে এবং একদল লোক 

জার লালনায় ) মদীনায় Bln ত্যাগ করতঃ পরিবারবর্গ ও সঙ্গী-সাখীগণকে 
লইয়! দ্রুতবেগে সিরিরায় ছুটিয়া আসিনে। কিন্ত মদীনা তাহাদের জন্য অতি উত্তম, 
অতি উত্তম । হাদি তাহাদের রি থাকিত। 

এইরূপে ইরাক দেশ মোসলনানদের করতলগত হইবে। তখন একদল লোক স্বীয় 
পরিবারবর্গ ও সঙ্গী-সাধীগণকে লইয়া (সুখ-স্বাচ্ছন্দের লিগ্পায়) ক্রতবেগে মদীনা ত্যাগ 
করতঃ ইরাকে চলিয়া আসিলে, কিন্তু অদীনা তাহাদের ভন্য সধোভম; হায়_সদি, 
তাহাদের জ্ঞান-নুদ্ধি খাকিত। 

ব্যাখ্যা £_শেৰ যমানায় তথা কেয়ামতের নিকটবতাঁ সময়ে আল্লাহ তায়ালার কুদরূতেই 
সদীনা শহর জনশূন্য হইবে; সেই জন্য দুনিয়ার লিগ্গায় মদীনা ত্যাগ করা ছুখজনক 
হইবে না-ভাহা নহে | উক্ত হাদীছে উহারই বর্ণনা রহিয়াছে । 


সদীনাবাসীকে ধোক। দেওয়ার ভয়াবহ পরিণতি 
৯৫৯। হাদীছ £_ ০৬৬৯ JU ৬০ AUS এ] ক) আন ৩০ 


শা এ পাপা AA শা ডি তা কে পারা AAT ছি পাপা I 
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চি ৫1 ৪৬৪ 22 
অর্থ-_সায়াদ (রাঃ) হইতে বনিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাস বলিয়াছেন, 


যে ব্যক্তি ন্দীনাবাসীদের ক্ষতি ও অনিষ্ট সাধনের উদ্দেশ্যে ফন্দি আটিবে, সে অনিবাধ্যতঃ 
এরূপ ধ্বংস হইবে যেরূপ নিমক পানির মধ্যে গলিয়া নিশ্চিহ্ন হইয়া যায় । 


দজ্জাল মদীনায় প্রবেশ করিতে পারিবে ন। 
৯৬০ | হাদীছ 2 ০... ২৫১৫ ৰ ) 65 01 3) Set 5? | we 
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পা পা | ৮ পাছি পরা 3 পাতা AT পাপা 


= ৩ (451৩ টি ১ ০ (ওঠ bi 15: { SRA hs sn এয 


আর্থ--আবু সকরা (রা) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসালাম 
বলিয়াছেন, মদীনায় দজ্জালের প্রভাব প্রবেশ করিতে পারিবে না! যখন দল্জালের 
প্রভাব বিস্তার হইবে সেই সমন মদীনা শহরে সাতটি প্রবেশ দ্বার থাকিবে, প্রত্যেক 
প্রবেশ দ্বারে ডই দুইজন ফেরেশতা পাহারারত থাকিবেন। | 
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881 J ye ]। বে রর 


অর্থ--আাবু, হোরায়রা (রাঃ) হইতে, বণিত আছে, বলুন ছাল্লাল্লাছ আলাইছে 
অসাল্লাম বলিয়াছেন, মদীনার প্রতি প্রবেশ পথে ফেরেশতাগণ বিদ্ধমান রহিয়াছেন।; 
প্লেগের মহামারী এবং দজ্জাল মদীনায় প্রবেশ করিতে পারিবেনা। 


৯৬২। হাদীছ 9-- Rie 0) ৪৪৭ এ) ০৪1 ৩০০ 


কী 9 লালা তে A জল পাপা পাডে ছিলাা শত, রী 
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258 ER AST পাতা পা দিত Ed SN HA 8 চল ৪ পাশাছে তিতা 
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শা তে 


নি ঠা ০ 5 3 5 
অর্থ_আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাললাল্লাজ আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, 
দজ্জাল. সমস্ত শহর প্রদক্ষিণ করিবে, কিন্তু মক্কা ও মদীনা নগরদ্বয়ে আসিতে পারিবে না; 
মদীনার প্রতিটি প্রবেশ পথে ফেরেশতাগণ কাতার বাধিয়া পাহারা দিতে থাকিনেন। 
এ সগয় দীনা শহরে পর পর তিনবার ভূমিকম্প হইবে-বদ্দরুন মদীনায় অবস্থানরত 
প্রত্যেকটি কাফের ও মোনাফেক মদীনা হইতে বাহির হইয়া আসিবে (এবং দজ্জালের 
দলভুক্ত হইবে )। | | 
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[and 


ইজ খুদরী (রাঃ) শর্ণন! করিয়াছেন, একদা রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে 
অসাল্লাম আমাদিগকে দজ্জাল সম্পর্কে সুদীর্ঘ র্ণন| শুনাইলেন | ভ্াহার বয়ানের মধ্যে 
ইহাও ছিল যে, দজ্জাল (মদীনার উদ্দেশ্যে ) যাত্রা করিবেঃ কিন্ত মদীনার রাস্তায় প্রবেশ 
কহ! তাহার জন্য অসাধ্য হুইবে । (অপারগ হই!) সে মদীনার নিকটবতাঁ কোন একটি 
লোনা জমিনে অবতরণ করিবে । এনতানছ্থায় একজন নেকক্কার সংলোক তাহার সম্মুখে 
উপস্থিত হইয়া বলিবেন-আগি সাক্ষ্য দিতেছি, তুই সেই দজ্জাল সাহার বিষয়ে রসুলুল্লাহ 
ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসান্মান আমাদিগকে অবহিত করিয়া গিয়াছেন । তখন দজ্জাল 
স্বীয় সাঙ্গে-পাঙ্গোদেরকে বলিবে, আমি যদি বেটাকে হত্যা করতঃ পুনরায় জীবিত করিতে 
পারি তনুও কি আমার খোদারী দাবীর প্রতি তোমাদের কোন সন্দেহ বাকি থাকিবে ? 
তাহারা সকলেই উত্তর করিবে নাঃ না। তখন দজ্জাল এ লোকটিকে বদ করিয়া (ছুই 
খণ্ড দপিয়া) ফেলিবে; অতঃপর. জীবিত করিয়া দিবে। এঁ নেককার ব্যক্তি জীবিত 
হইয়াই বলিয়া উঠিবেন--আমি আল্লার শপথ করিয়া বলিতেছি, তুই-ই যে দজ্জাল সেই 
বিষয়ে নর্তমান সময়ের হ্যায় এত দৃঢ় বিশ্বাস আমার আর কখনও জন্মে নাই। তখন 
দজ্াল পুনরায় তাহাকে হত্যা করিতে ঢাহিবে, কিন্ত সেই ক্ষমতা তাহার আর হইবে না। 


মদীনা অসৎ লোকদিগকে বাহির করিয়া দেয় 
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অর্থ-জানের রোঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, এক গ্রাম্য ব্যক্তি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে 
অসাল্লামের নিকট উপস্থিত এইয়া তাহার হাতে ইসলামের দীক্ষা গ্রহদ করিল। দ্বিতীয় 
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দিন সে হররাক্ান্ত অবস্থায় নবী ছাল্লাঙ্লাছ আলাইহে অসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হইয়া 
শরীর দীক্ষা ফেরৎ দেওয়ার দানী ভানাইল। নবী (দঃ) তাহার কথা প্রত্যাখ্যান করিলেন, 
এইরূপ তিনবার তাহার কণা প্রত্যাখ্যাত হইল | অতঃপর নবী (দঃ) বলিলেন, মদীনা 


কর্মকারের অগ্নি-চুলার স্যায়; সে অসং লোককে বাহির করিগ্! দেয় এবং সৎলোক? গণ 
সেখানে থাকিয়া যায়! 


ব্যাখ্যা £পনিত্ৰ মদিনার এই গুণ ও বৈশিষ্টা সনদাই লিগ্ভমান আছে, অবশ্য ইহ- 
জগৎ পরীক্ষার স্থল বলিয়া সর্ধদা তাহ! প্রয়োগ হয়না । পূর্বেও বলা হইয়াছে যে, এই 
বিশ্বের পূর্ণ নিকাশ দক্জাঙ্গের আবির্ভাবের সময় হইবে, যেমন ৯৬২নং হাদীছে বণিত 
হইয়াছে । কিন্তু সময় এপং ক্ষেত্র বিশেষে অর্দদাই ইহা প্রকাশ পাইতে পারে ও হইকা 
থাকে-মেকপ আলোচ্য হাদীছের ঘটনায় ঘটিয়াছিল। | 

এতন্তিয মদীনার এই ভাল-মন্দ বাছাই-এর গুণটির ক্রিয়া ক্ষেত্র নিশেষে শুধ, ইহাও 
হয় যে, মন্দকে গন্দরূপে পৃথক করিয়া প্রকাশ করিয়া দেয়; নদিশু তাহারা মদীনায়ই * ণাকিতে 
পারে, কিন্ত মন্দরগে প্রকাশ পাইয়।; ভাল-মন্দে পরিচয়হীন মিশ্রিত রূপে নর ; মন্দ 
হওয়ার পরিচঘ়ে চিহ্নিত হইয়া থাকিতে পারে। যেদন-_'৪হোদ-জেহাদের সময় তিনশত 
মোলাফেক লোক মোসলগান সৈন্স ণাহিণীর সঙ্গে গাসিল এবং একটা জঘন্য ছুত! পরিয়। 
মানা পণ হইতে ফিরিয়া চলিয়া গেল--শাহাতে সকলের সন্মুখে তাহাদের মোনাকেকী 
স্পট হইয়। গেল এনং তাহারা মোনাফেক শলিয়। চিহিত হইয়া গেল। তাহাদের সম্পর্কে 
নদী (দঃ) লদীনার এই গুণটি উল্লেখ করিয়াছিলেন বলিয়া এক হাদীছে স্পট বর্ণনা আছে। 
হাদীছটি তৃতীর খণ্ড “ওহোদেন জেহাদ” পরিচ্ছেদে অয্ণুদিত হইবে৷ এই মোনাকেক দল 
সদীনায়ই বসবাস করিত, কিন্ত মোনাফেক হওয়ার পরিচয় ও চিহ়ের সহিত । 

ঘেহেতু পনিত্র মদীনার এই গুণ ও নিশেখত্র সর্নদাই বিমান আছে এবং সময় সময় 
ক্ষেত্রবিশেনে উহা প্রয়োগ হইয়া পাকে, তাই সকলের আতঙ্কিত ও সতর্ক থাকা আশু 
কর্তণ্য। যেরূপ শক্তিশালী পাহুলোয়ান ব্যক্তি যদিও সর্ণদ! সকলের উপর স্বীয় বল প্রয়োগ 
করে না, কিন্ত সকলেই তাহার শক্তিমহ। হইতে সর্বদা আতঙ্কিত ও সতর্ক থাকে। 

হে আল্লাহ! আমাদিগকে পিত মদীনায় শনস্থানের সুযোগ ও তৌফিক দান কপ; 
বিশেৰতঃ মৃত্যুর পর কথরের স্থানটুফু যেন তথারই লাভ হয়--আমীন! 


মদীনার জন্য হযরতের দৌয়া ও অনুরাগ 
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অর্থ £--আনাছ (12) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম এই 
দোয়া করিয়াছেন-_হে আল্লাহ! দক্ষ নগরীর নধ্যে মত বরকত দান করিয়াছ মদীনা 
নগরীতে উহার খিগুণ বরকত দান কর । : | 
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অর্থ £--আনাছ (রাঃ) বর্ণন। করিয়াছে, নবী ছালালাছ আলাইহে আসাল্লামের বিদেশ 
হহতে ফিরার পথে খখন মদীনার বস্তি দুষইটগোচর হইত তখন হযরত (দঃ) মদীনার প্রতি 
তাহার প্রশাঢ় মহবৰত ও অগ্রাগে আরৃষ্ট হইয়া নর্দীনার প্রতি স্বীয় যানবাহনকে দ্রুত 
পরিচালিত করিতেন । | pie 

বিশেষ দ্রব্য £--নদীন। শহরের সৌন্দর্য নষ্ট হয় বলিয়া বৃসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে 
অসাল্লাম মদীনার শহরতলী বস্তিহীন করাও পছন্দ করিতেন না। মেরূপ ৪০৩নং হাদীছে 
বণিত হইয়াছে। 


ঈমান মদীনার প্রতি ধাবিত হয় 
অথাৎ গোসলমান- ব্যক্তি যেখানেই বসবাস করুক পবিত্র নাও প্রতি তাহার অনুরাগী 
ও আকুই্ট হওয়া এবং অধদা অবাবস্থায় মদীনার এতি তাহার প্রাণে আবেগ ও আকাঙ্থার 


he, 


ঢেউ খেলিতে থাকা ঈমানের একটি বিশেষ নিদর্শন | | 
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অর্থ £-_আবধু হোৱায়র। (প্রা হইতে বণিত আছে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাহহে 
আসাল্লাম বলিয়াছেন, নিশ্চয় ঈমান মদীনার প্রতি এরূপ আকৃষ্ট ও ধাবিত হইয়! আসিবে 
যেরূপ সর্প স্বীয় গর্তের প্রাত আকৃষ্ট ও ধাবিত হইয়। আসে । 

ব্যাখ্য। ঈমানের আলে! একমাত্র পবিত্র মদীনা হইতেই বিশ্বের কোণে কোণে 
ছড়াইয়াছে, তাই এই আলো কাহারো অন্তরে বিশ্বের যে কোন স্থানেই থাকুক ন! কেন 
সে তাহার কেন্দ্রের প্রতি আকৃষ্ট ও ধাবিত হইনেই। যেরূপ সর্প স্বীয় গর্ভ হইতে বাহির 
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হইয়া যেখানে বত দুরেই চলিয়া ধাউক লা কেন সে নিশ্ডয় এশীয় কেন্দ্র গর্তের প্রতি 
আকৃষ্ট হইবেই হইবে। খাটী ঈমানের নিদর্শন এই হইবে যে, মোমেন ব্যক্তি স্বীয় ঈমানের 
প্রতিক্রিয়া ও আকখণে উহার কেন্ত্র গাধিত্র মদীনার প্রতি আকৃষ্ট ও ধাবিত না হইয়া 
থাকিতে পারিবে না। যাহার অন্তরে এই আকধণ নাই বুঝিতে হইবে, তাহার অন্তরে 
খাটি ঈমান নাই, OO | 
যাবৎ আলো বিতরণকারী হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লান পবিত্র 
মদীনার ভূপুঠের উপর অবস্থানরত ছিলেন তাবৎ এই আকর্ষণের কোন সীমাই ছিলনা; 
যে কোন ন্যঞ্তি যেখানে যত দুরে ঈমানের আলো লাভ করিয়াছে সে-ই 'সবন্থ ত্যাগ 
করতঃ মদীনার প্রতি পাগল হইয়া টুটিয়। আসিয়াছে, এরূপ ঘটনার শত শত নজীর 
ছাহাবীগণের ইতিহাসে বিদ্যমান ধহিয়াছে। oo 


আলে! নিতরণকারী হযরত রসুলুলাহ (দঃ) যদিও বাহিক মৃত্যুর আবরণে ঢাকিয়। 
যাওয়ার দরুন সাধারণ দৃষ্টিশক্তির সঙ্ধীর্ণ আওতা হইতে বাহিরে চলিয়া গিয়াছেন, কিন্ত 
তিনি আল্লাহ তায়ালার কুদরতে বরযশী-জীবনে জাবিত অবস্থার মদীনার মাটিতে অবস্থানরত 
আছেন। তদুপরি বেহেশতের বাগান সম্বলিত তাহার মসজিদ তথায় বিদ্যমান ; যাহার 
এক নামামে পঞ্চাশ হাজার নামাযের অধিক ছওয়াব হয়ঃ তদুপরি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহৈ 
অসাল্লামের বহু নিদর্শন উহাতে উচ্জল নক্ষত্রের ন্যায় উদিত রহিয়াছে। মদীনার ভিতরে 
বাহিরে অলিতে-গলিতে প্রিয় নবী হযরত রঙ্গুঘুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের 
জেন্দেনীর শত শত নিদর্শন এবং এ সবের বরকত হাসিল করার সুযোগ আজও বিচ্মান 
রহিয়াছে । তাই এই সোনার নদীনা- প্রাণের প্রিয় শহরের প্রতি মোমেনের প্রাণ আকৃষ্ট 
ও ধাৰিত হইবেই। ঈমানের আলো পবিত্র মদীনা হইতে আসিয়াছে সে কখনও প্রিয় 
মদীনাকে ভুলিবে ন।। ভাই খাটি ঈমানদার ব্যক্তিও পবিত্র মদীনাকে প্রাণ দিয় ভাল- 
বাসিবে, আজীবন উহার প্রতি ছুটিয়া আসিতে সচেষ্ট থাকিবে । 


জগতের বুকে বেহেশতের বাগান সোনার মদীনায় 
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অর্থ :_ আৰু হোরায়রা (রা?) হইতে নণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইছে অসালীম 
সলিয়াছেন। (মসজিদ সংলগ্ন ) আমার গৃহ এবং (মসজিদে অসস্থিত) আমার মিম্বার এই 
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উভয়ের মধ্যবর্তী স্থান ও ভূখণ্ড বেহেশতের বাগান সমূহ হইতে একটি ধাগান এবং আমার 
এই সিম্বার (হাশরের ময়দানে ) আমার হাওজে-কাওসারের কিনারায় স্থাপিত হইবে। 

উ আনদুল্লাহ ইবনে যায়েদ মাধনী (রাঃ) বর্ণিত ৬৩২ ননদ্দবরে অন্ণুদিত হাদীছখানাও 
ঠিক এই মৰ্মেই বণিত হইয়াছে । ৃ 

পাঠক ! আল্লাহ তাঘ়ালার লাখ লাখ শোকর--আলোচ্য হাদীছে সণিত সিশিষ্ট 
মোবারক স্থানে বসিয়াই হাদীছ খানার তরজমা ও অনুবাদ কা হইল । 

যেই সর্বশক্তিমান আল্লাহ তায়াল! কা'বা শরীফে অবস্থিত হজরে-আসওয়াদ পাথরখান। 
বেহেশত হইতে পাঠাইয়াছেন; তিনি স্বীয় মাহবুবের মসজিদে বেহেশতের উদ্ভান হইতে 
একটি খণ্ড আনিয়! দিবেন ইহাতে পৈচিত্রের কি আছে £ 

স্বীয় অকিঞ্চিক আন, বুদ্ধি, দৃষ্টি ও অন্ুভবশক্তির সঙ্ধীর্ণতা স্মরণ রাখিয়া আল্লার 
অসীম কুদরতের প্রতি লক্ষ্য করতঃ সুযোগ প্রাথ্ধে প্রাণ ভরিয়! বেহেশতের বাগানের 
স্বাদ গ্রহণ করিবে--সন্ধীর্ণ তার বেষ্টনীতে আবদ্ধ থাকিবে না। 

হে আল্লাহ গাক-পরওয়ারদেছার ! আমি নরাধমকে ক্ষণস্থায়ী দুনিয়াতে তুমি স্বীয় 
কপাবলে তোমার মাহবুবের জন্য গ্রেরিত বেহেশতের বাগানে প্রবেশের সুযোগ দান 
করিয়াছ, চিপ্নস্থারী আখেরাতেও তুমি তোমার অসীম কুপাবলেই বেহেশতের মধ্যে স্থান 
দান করিও । তোমার কৃপা ভিন্ন নরাখমের আর কোন অছিল। নাই। হে খোদা! 
তোমার প্রেরিত বেহেশতের বাগানে তোমার প্রিয় নবীর দরবারে বসিয়া তোমার নিকট 
আমার এই আরজ তোমার প্রিয় নবী ছাল্লাল্লাছ আলাইহে আসাল্লামের অছিলায় 
কবুল কর--আমীন ! 

স্থূল ও বাহিক পারিপাশিকতার আবদ্ধ দৃষ্টি, ভাবধারা ও অনুভবশক্তি যদি এই 
বেহেশতের বাগাঁনকে বাস্তবন্ধপে উপলদ্ধি করিয়া! লইতে সক্ষম না হয় তবে দৃঢ়রূপে 
এতটুকু বিশ্বাস ত নিশ্চয় রাখিবে বে, এই স্থানে এবাদত-বন্দেণী বেহেশতের বিশেষ স্থান 
ও বাগান লাভে এতই শক্তিমান সহায়ক যে, রসুলুল্লাহ (দঃ) এই স্থানকে বেহেশতের 
বাগান নামে আখ্যায়িত করিয়াছেন। তাই সুযোগ প্রাণ্ডে এ স্থানে অধিক এনাদৎ করিতে 
যথাসাধ্য চেষ্টার ক্রেটী করিবে না। | 

বিশেষ দ্রব্য £--7সুলুল্লাহ ছাল্লাপ্লাছ আলাইহে অসাল্লাম মক্কা হইতে হিজরত করতঃ 
নদীনায় পৌছিয়া প্রথমে মদীনার সংলগ্ন «কোবা” নামক স্থানে অবতরণ করিলেন এবং 
তথায় চোদ্দ দিন অবস্থান করার পর খাস মদীনায় আসিবার মনস্থ করিলেন। হযরত 
পস্ুলু্ঠাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের দাদার মাতুল বংশ বনী-নাজ্জার গোত্রের 
লোকগণ জাকভমকপুর্ণ অভ্র্থনার সহিত হযরত (দঃ)কে ক্কোবা হইতে মদীনায় লইয়! 
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আসিলেন। প্রত্যেকের প্রাণে হযরত বএঙ্গুণুল্পাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে নিজ 
নিভ বাড়ীতে লইয়া যাওয়ার জন্য আকাঙ্থার ঢেউ শেলিতেছিল। কিন্তু হযরত (দঃ) 
সকলকে জান।ইয়। দিলেন যে, আমার যানবাহন উটের প্রতি আল্লার আদেশ আছে 
আল্লার মজি যেই স্থানে সেই স্থানেই সে বসিবে। অবলীলাক্রমে হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু 
আলাইহে অসাল্লামের উট আবু আইঘুন শানছারী রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর বাড়ীর 
সম্মুখে পৌ'ছিয়। বসিয়। পড়িল । হুমরত (দঃ) সেই বাড়ীতে অবতরণ করিলেন, অতঃপর 
নসভিদ তৈরীর ব্যবস্থা করিলেন। আবু আইয়ুড আনছানী রাজিয়াল্লাহু তায়াল৷ আনহুর 
বাড়ী সংলগ্ন নাজ্জার গোত্রীয় লোকদের একটি খেজুর বাগান মসজিদের স্থানরূপে নির্বাচন 
করিলেন। তথায় মসজিদ তৈরী হইল। অতঃপর হযরত রন্ুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে 
আসাক্লামের আবাস গুহ মসজিদ সংলগ্ন স্থানেই তেদ্দী হয় এবং সেই আবাস গৃহেই 
আায়েশা রাহ্িয়াল্লাহু তায়ালা আনহার কক্ষের নপ্যে ইহজগতের নিদিষ্ট জীধনকালের 
শেষ দিনগুলি নদী (দঃ) অতিবাহিত করেন এবং তুথায়ই সমাহিত হইয়া জীবিত অবস্থায়ই 
এখনও তথায় বাপ করিতেছেন | (ছাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহে ওয়া-আলা আলিহী 
ওয়া-আছহাবিঠী ওয়া-বারাক। অসাল্লাম )। 

' উক্ত আনাসগৃহ এবং দসজিদে অবস্থিত মিম্বারের মধ্যবতী দ্বান সম্পর্কেই আলোচ্য 
হাদীছটি । এ স্থানটি বেহেশতের বাগান-খশ্ড হওয়া আল্লাহ তায়ালার বিশেষ কুদরতের 
লীলা। আমাদের জ্ঞান, বোধশক্তি এবং দৃষ্টিশক্তি অতি নগণ্য ও নেহাৎ সীমাবদ্ধ । 

নবীজীর (দঃ) অবতরণ-স্থান--আধু আইয়ুর আনছারী রাজিয়াল্লাহু তায়াল। আনহুর 
বাড়ী কিছুক্ষণ পুর্বে জেয়ারত ধরিয়া আসিলাম। নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের 
আবাসগৃহ সম্বলিত বতগান নসজিদে-নবধীর পূর্ব-দক্ষিণ কোণ বরাবর রাস্তার অপর পারে? 
বত মানে তথায় তিনতল। দালান রহিয়াছে! 

| হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের মিদ্দার ঝাউ কাঠের তৈরী ছিল। 
কালক্রমে উহার বিলুপ্তি ঘটিয়াছে ; যেরাপ মানবদেহের বিলুপ্তি ঘটে। পরকালে মানখদের 
শ্যায় উত্ত মিম্বারও পুনরুখানরূপে হাওজে-কাওছারের কুলে স্থাপিত হইবে এবং হযরত (দঃ) 
উহার উপর উপবেশন পূর্বক হাওজে-কাওছারের পানি পান করাইবেন। আলোচ্য 
হাদীছের শেধাংশের মর্ম ইহাই! 

মদীনার প্রতি ভালবাসা ও অনুরাগ 

৯৬৯। হাঁদীছ £_ আয়েশ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে 

অসাল্লাম ( তাহার সঙ্গীগণ সহ) মদীনায় আসিলে পর আবু বকর (রাঃ) এবং বেলাল (রাঃ) 

ভররাক্রান্ত হইয়া পড়িলেন। আবু বকর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর জ্বরের উত্তাপ যখন 
তানিক হইত তখন ভিনি এই সয়েতটি বলিতেন- 
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তথচ মৃত্যু তাহার নিকটন প্র--অতি নিকটবর্তী ৷” 
বেলাল রাজিয়াল্লাহু তায়াল। আন ভর উপশমে এই নয়েত দুইটি হরে 
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অর্থাৎ_-ডিনি এক! নগরীর ছই প্রকার তৃণ-লতার নাম উল্লেখ করিয়া অনুতাপের 
সহিত বলিতেছেন, হায় ! পুনরায় এই সব তৃণ-লতার মধ্যে অবস্থানের সুযোগ পাইব কি? 
এবং মক্কা নগরীর একটি সর্ণা বা কুপের নাম উল্লেখ করিয়া বলিতেছেন, এ বা্ণার 
পানি পুনঃ পান করিবার সুযোগ পাইব কি? এবং মক্কার নিকটবর্তী দুইটি পাহাড়ের 
নাম উল্লেখ করিস! বলিতেছেন, পুনরায় উহা আগার নয়নে দেখিতে পাইন কি? 

(মক নগরীর পিচ্ছেদে বেলালের এই ব্যথা ও অশান্তির ভাব লক্ষ্য করতঃ) হযপত রসুলুল্লাহ 
ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম মক! হইতে বিতাড়িত হওয়ায় অন্থতপ্ত হইয়া বিতাড়নের ভূমিকায় 
অগ্রণী মক্কার কতিপয় ঘট কাফেঘের নাম উল্লেগ পূৰ্বক অভিশাপ করিলেন--হে আল্লাহ ৷ 
শায়বা ইবনে রবিয়া, ওতবা ইবনে রবিয়া এবং উমাইয়া ইবনে খলফ--তাহারা আমাদের 
মাতৃভূমি হইতে আমাদিগকে বিতাড়িত করিয়। স্বরের মহামারীর দেশে আসিতে বাধ্য 
করিয়াছে, তুমি তাহাদের প্রতি লা'নৎ ও অভিশাপ বর্মণ কর । | 

অতঃপর হঘরত IEE ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম দোয়া করিলেন 
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“ছে আল্লাহ । আমাদের আন্তরে মদীনার প্রীতি ও মহববত সষ্টি করিনা দাও, যেরূপ 
প্রীতি ও মহব্বত মক্কা নগরীর প্রতি ছিল, বরং আরও অধিক। হে আল্লাহ! আমাদের 
(মদীনার ) উৎপয় দ্রব্যের মধ্যে বরকত দান কর এবং মদীনা নগরীকে স্বাস্থ্যকর স্থান 
করিয়া দাও এবং জ্বরের মহামারী মদীনা হইতে মি তি করিয়া (মদীনার দুরে) 
জোহফ। (নামীয় ) বস্তিতে পাঠাইয়া দাও ৷" | ee 

আয়েশা (রাঃ) নলেন, গ্রথন যখন শোসলমানগণ মদীনায় আসিয়াছিলেন তখন মীন! 
ভর ইত্যাদি রোগের মহামারীর স্থান ছিল। কারণ উহার সংলগ্ন “বোততান” এলাকার 
পানি দ্রমিত দিল, মদীনার আাবহাওয়াও দুষিত থাকিত। 


Pd 
a 
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পাঠকবর্গ! আন্না তায়ালা মদীনার প্রতি স্বীয় প্রিয় নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে 
অসাল্লামের দোয়াসমূহ অক্ষরে অক্ষরে কিরূপে পূর্ণ করিয়া দিয়া মদীনাকে সোনার মদীনায় 
পরিণত করিয়াছেন তাহা চোখে দেখিবার ও ব্যবহারে অনুভব করিবার বস্তু, মুখে বা 
কাগজে কলমে সুধাইবার বস্তু নহে। 
আল্লাহ ভয়ালার লাখ লাখ শোকর যে, তিনি এই নরাধমকে অভ্র বিযয় বস্ত 
লেখাকালীন তৃতীয়বার সোনার মদীনায় হাজির হইয়া রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে 
অসাল্লামের দোয়ার ফলাফল নয়ন জুড়াইয়। দেখিবার এবং প্রাণ ভরিয়া খাইবার ও 
অনুভধ করিবার সুযোগ দান করিয়াছেন । সবকিছু স্বচক্ষে দেখিয়া এনং স্বজ্ঞানে অনুভব 
করিয়াই সামান্য ইঙ্গিত স্বর্নপ ইহা লিখিলাম | 
৯৭০। হাদীছ ?--উত্ম,্প-গো'মেনীন হাফ.ছা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, হার পিতা 
খলীফা ওমর রোঃ) এই দোওয়। করিয়া থাকতেন | 
পা AS CAA AL OAT NA AEA পা পারা OA ASA ডন পা 
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উচ্চারণ £-- আল্লাহুন্মার-যুক্চনী শাহাদাতান ফী-ছাবীলেকা, ওয়াজআল মৌতী ফী 
নালাদে যাসুলেকা (ছাল্লাল্লাছ আলাইহে অসাল্লাম ৷) 

অর্থ--হে আল্লাহ্‌! তোমার রাস্তার শহীদ হওয়ার সুযোগ আমাকে দান কর এবং আমান 
মৃত্যু তোমার রম্ুল ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাললামের শহরে (পবিত্র মদীনায়) অনুমিত কর । 

ব্যাখ্য। 2 পাউফ ইবনে মালেক নামক এক বিশিষ্ট ব্যক্তি একদ| স্বপ্নে দেখিতে 
পাইলেন, ওমর গ্লাজিয়ালাহু তায়ালা আনছকে শহীদ করা হইয়াছে এবং তিনি শাহাদৎ 
বরণ করিয়াছেন । এই স্বপ্ন ওমর বাজিয়াল্লাহ তাস্ালা আনহুর নিকট ব্যক্ত করা হইলে 
পর প্রথমে তিনি আশ্চাধ্যগিত হইয়া নৈরাশ্া স্বরে বলিয়া উঠিলেন, শাহাদতের সুযোগ 
আমি কিন্পুপে পাইতে পারি? (বর্তমান বিশ্ব-নিজয়ী মোসলেম জাতির সর্বশক্তি-কেন্তর ) 
আরব দেশের মধ্যে আমি (খলীফাতুল-মোসলেমীনরপে ) অবস্থান করিতেছি। আমি 
(বঙমানে) কোথাও যুদ্ধ-জেহাদে খাই নাঃ সর্বদা মোসলেম জাহানের বেষ্টনীর ভিতর 
অবস্থান করিতেছি । অতঃপর তিনি এই উক্তির বিপরীত বলিলেন, হা হ1-আল্লাহ তায়ালা 
ইচ্ছা করিলে এই অবস্থায়ও আমার শাহাদৎ ঘটাইতে পারেন। এই ঘটনার পর হইতেই 
তিনি উক্ত দোয়া করিয়া থাকিতেন। 

মনে হয়--ওম্র রাজিয়ান্দা তায়ালা আনহুর দৃষ্টিতে শাহাদৎ নছীব হওয়ার সুসংবাদের 
আনন্দকে এই আশদগা মলিন ও ঘোলাটে করিয়া দিয়াছিল যে, হায়! প্রাণের প্রিয় 
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সোনার মদীনার বাহিরে মৃত্য বরণ করিতে তয় নাকি? কারণ মোসলেম জাহানের 
রাজধানী মদীনাঁ-যেখানে সর্দশক্তি মোসলমানদেয়ই । এমন স্থানে ওমর রাজিয়াল্লাছ 
তায়াপা আনজর হ্কায় খলিদাতুল-মোসলেশীনের শহীদ হওয়ার কোন ব্যবস্থা সম্ভবের 
আয়বে দেখা নাইতেছিল না, তাই তিনি আতঙ্কিত । শাহাদতের মর্তবা অতি বড় অতি 
উচ্চ বটে, দিস্তু স্প্রে প্রদশ্ব এত বড় নর্তবার সুসংবাদেও ওমর (রাঃ) প্রাণের প্রির 
সোনার মর্দীনায় মৃত নছীব হওয়ার মওঁস! ও স্বাদকে ভুলিতে পারিতেছিলেন না। উভয় 
নেয়ামতই আল্লাহ তায়ালার বড় দান, তাই তিনি সর্দশক্তিমান মাবুদের দরবারে উভয় নেয়ামত 
লাভ করার অন্য দরখান্ত পেশ করা আরস্ত করিলেন। আল্লাহ তায়ালা সর্বশক্তিনান ; 
তাহার রহমতের অস্ত নাই , তিনি ওমরের স্বায় প্রির বান্দাকে বিমুশ করিবেন কেন। 


ওমর রাজিয়াল্লাছ তায়ালা আনহুর ইতিহাস সঙ্চলেই জ্ঞাত. আছেন যে, তিনি পবিত্র 
নদীনায় হয়ত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাছ আলাইহে অনাল্লামের মসজিদের ভিতনে মেহ্রাবের 
শপ্যে নামাধবস্থাপ্স শাহাদৎ লাভ করিয়াছিলেন এবং স্বীয় মাহবুব হযরত দনসুলুল্লাহ 
ছাল্গ/জাভ আলাইহে অসাল্লামের আরাম-বক্ষে স্থান লাভ করিয়া স্বীয় মনোবাঞ্জা পূর্ণ 
হওয়ার Ls লাভ করিয়াছিলেন । 
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“হে আমাদের সম্মানিত মহামনীষী ওমর ইবনুল খাত্তাব! আপনার প্রতি সালাম; 

হে হযরত রঙ্ুলুল্লাহ ছালাল্লান শালাইহে হসাম্লামের গসজিদের মেহরাবে শাহাদৎ বরণকারী ! 


[পনার প্রতি সালাম; হে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের শলীফা-_ 
স্থলাভিষিক্ত! আপনার প্রতি সালাম । 


হে নদী ছাল্লাল্লাৎ আলাইহে অসাল্লামের শ্বশুর! আপনার প্রতি সালাম! আল্লাহ 
তায়াল। আপনার প্রতি সস্থষ্ট থাকুন এবং আপনাকে সন্তষ্ট করুন; আর আপনার স্থান 
বেহেশতের মধ্যে এতিষ্ঠা করুণন--আমীন '* 





Con. 1 


* আলোচ্য নিদয়টি ওমর র্যজিয়াল্লাছ তায়ালা আনছর পবিত্র কবর শরী ফের নিকটবতী 


স্থানে বসিয়া দেখ! চুইলা, তা? সেই তয়ুপাতিক আদব ও রীতি অগ্সারেই তাহার প্রস্ভি 
সালাম লিশিয়। (দেওয়া হইল । 
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পাঠকবর্গ! ওমর (রাঃ) যে সাকাম্যা পোষণ করিয়া থাকিতেন এবং যে দোয়া তিনি 
করিয়া থাকিতেন ; ছাহাবা, তানেয়ীন, তাব্য়ে-তাবেয়ীন ও আওলিয়া কেরামগণের মধ্যে 
বহু মহামনীধবী এই আকাঙ্খা ও দোয়া করিয়া গিয়াছেন। 

আসি নরাপম আল্লাহ তায়ালার হাবীবের মসভিদে বিশিষ্ট স্থান_ বেহেশতের বাগানে 
নসিয়া আল্লার দরবারে এই দোয়া করিতেছি-_ছে আল্লাহ ! তুমি আমাকে তোমার রাস্তায় 
শাহাদৎ ও পবিত্র মদীনায় মৃত্যু দান কর এবং পবিত্র জান্লাতুল-বাকির মধ্যে আমাকে 
দাফন হওয়ার সৌভাগ্য দান কর। হে আল্লাহ! তোমার প্রিয় নবী হযরত রমুলুল্লাহ 
ছাল্লাল্লাহু আলাইহে আসাল্লামের অছিলায় আমি নরাধমের এই আরাধনা কবুল কর-আমীন ! « 


ছি পালা পাছে শা t চি জলা ANT A দয বি 
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তর তা 


অন্তরে বহু আশা-আকাঙ্মার বা ছিল উহা পিত মদীনায় বপন করিয়াছি। এখন 
চোখের পানি এবং রক্ত-অশ্র দ্বারা উহার সিঞ্চন করিব যেন উহাতে ফল আসে। 
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পা রঙ 


দুনিয়। এবং নিয়া সামগ্রী-সম্ভার কি আমার নিকট স্বাদময় রি পারে--যখন 
আমি আমার লহানের মদীনা হইতে দুরে থাকি? 


ভু চা দিসি এ ভা রব শিরা AUG A + ABT 


S5১ নি E 1) ১ ছা ৬০) (১ =~ ৪০৪ Ws ) 15৭ ৪) ” উর বত 


na 


মদীনার আশ্রয়ই আমি আমার পরওয়ারদেগারের নিকট বিশেষভাবে কামন। করিয়াছি। 
হায় **.! আমার কদরের জন্য মদীনার মধ্যে এক হাত জায়গা আমার ভাগ্যে হুটিবে কি? 


1 পে শা তেনে তা তা A পাক টিপা A AL 


yal; অক ও JE ০ 2 ০৪) + ৭ ৯ ৩১৮০ us ১5207 se, 


চে el 


আমার প্রভুর দরবারে আমার আকাঙ্খ! এই যে, নারীর মৃত্যু যেন মদীনায়ে-তায়োবায় 
হয়; তাহা হইলে আমি প্রাণ-প্রিয় হাবীবের ছায়ায় চিরনিডা যাইতে পারিব এবং 
তাহারই ছায়ায় হাশরে যাইতে পারিব । 
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হে আমার মাবুদ! হাবীবের দরওয়াজায় অর্থাৎ তাহার মসজিদে তাহার রওজা পাকের 
নিকটে থাকিয়া তোমার . দরবারে এই আকাম্খা রাখিলাম; তুমি নিশ্চিতরূপে আমার 
এই আকাম্ার বাস্তবায়ন আমার ভাগ্যে রাখিবা ত? 


১লা আগছঈ ১৯৫৮ ইং পনির মদীনা এমানাওয়ারাহ । 
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রমজান শরীফের রোষ। ফরজ 
আল্লাহ তায়ালা কোরআন শরীফে ফরমাইয়াছেন-_ 


PE 
পাপা পা 3 SAAS পট পা । 
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অর্থ--হে মোমেনগণ ! তোমাদের উপর রোযা ফরজ করা! হইয়াছে, যেরূপ তোমাদের 
পর্ববর্তীদের উপর করছ করা হইয়াছিল। ' রোযা! ফরজ করার উদ্দেশ্য এই যে, তোমরা 
যেন মোত্তানী--খোদাভীরু ও সংযগী হইতে পার। 


৯৭১। হাদীছ ৫-আবছুল্লাছ ইবনে ওমর রাঃ) হইতে বণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু 
আলাইহে অসাল্লাম (১০ই মহরম--) আশুরার দিনের রোযা নিজে রাখিয়াছেন, এবং উক্ত 
রোযা রাখিবার আদেশও করিয়াছেন; (লে মতে উহা ফরজ ছিল।) অতঃপর যখন 
রমজানের রোম! ফরজ করা হইল তখন আশুরার রোঘা ফরজ হওয়! পরিত্যক্ত হইল । 

এই বিষয়ে আয়েশা (রাঃ) বণিত হাদীছ ৮২৯ নম্বরে অনুদিত হইয়াছে! 
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অর্থ-শাবু হোরায়রা (রাঃ?) হইতে বদিত আছে, নসন্পুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম 


ফরমাইয়াছেন, রোবা (দোজখের আজাব হইতে বীাচাইথার পক্ষে) ঢাল খ্বরূপ। 
(ঢাল দুৰ্বল হইলে শক্রর আক্রমণ হইতে জীনন রক্ষ। কর। কঠিন । অতএব প্রতেক 
মোমেমের কর্তব:, যে সব কারণে পোষা দুর্বল হয় তাহা হইতে বিরত থাকা৷) সুতরাং 
রোষাদার ন্যক্তি গালি-গীবত ইত্যাদি কোন খারাপ কথা খুখে উচ্চারণ করা হইতে বা 
কোন খারাপ কাজ করা হইতে বিশেষরূপে ধিরত থাকিবে । যদি কোন ব্যক্তি তাহার 
সহিত বগড়াবিবাদ বা গালাগালি করে তবে (তাহার কর্তব্য হইবে-_কোন প্রকার 
প্রতিউত্তর ন! করিয়া নিজেকে পূর্ণ সংদমী রাখিবে এই ভাবিয়া যে, আমি রোযাদার 
আমি এরূপ কাদ্য বা কথার গ্রতিউভ্তর করিতে পারি না; আবশ্যক বোধে এ ব্যক্তিকে 
ক্ষান্ত করিবার জন্য মুখেও ইহা) প্রকাশ করিয়। দিবে যে, আমি রোযাদার (আমি 
ঝগড়ায় লিপ্ত হইব না। প্রশ্নোজন হইলে একাধিক বার এইরূপ বলিবে। রসুলুল্লাহ (দঃ) 
আরও বলেন_খেই আল্লার হাতে আমার প্রাণ সেই আল্লার শপথ করিয়া বলিতেছি, 
রোযাদার ব্যক্তি না খাইয়া থাকার দরুণ তাহার মুখে যে বিষ্ণুত গন্ধ স্ুষ্টি হয় ( মূল্য 
ও প্রতিদানের দিক দিয়া) উচ্থা আল্লাহ তায়ালার নিকট মেশক ও কন্তপ্ীর ুগদ্ধি অপেক্ষা 
উত্তম গণ্য হইসে । | 

' (রোধাদারের প্রতি সন্তপ্ি প্রকাশ ও তাহার প্রশংসা স্বরূপ আল্লাহ তায়াল। বলিয়া 
থাকেন--এই বন্দ) আমার আদেশ পালনার্থে ও আমার সস্তষ্টি লাভের আশায় স্বীয় 
খাছ, পানীয় ও কাম-স্পংহা পরিত্যাগ করিয়াছে । সে মতে রোযা খাছ আমার জন্থ__ 
আমার উদ্দেশ্যে। সুতরাং আমিই (আমার মনঃপুভ ও মনোগত ) উহার যথোপযুক্ত 
প্রতিদান দিল। | | 

নেক আমলের প্রতিফল দানে সাধারণ নিয়ম এই রাখা হইয়াছে যে, দশগুণ (হইতে 

স্তর গুণ পর্য্যন্ত) দেওয়া হইর! থাকে। (কিন্তু রোযার প্রতিদানের জন্য নিদিষ্ট সংখ্যার 
নিয়ম রাখা হয় নাই; গোধার জন্য রহিয়াছে আল্লাহ তায়ালার এই ঘোষণা, রোমা আমার 
ভন্য ; উহার প্রতিদান আমিই দিব ।) 


কস 


ব্যাখ্য। £-- রোনাদার ব্যক্তির খুখের বিকৃত গন্ধের বিষয় যাহা বলা হইয়াছে, উহার 
তাংপর্য্য এই যে, দুনিয়াতে রোঘার দ্বারা ঘুখকে ছুর্ঙ্গসুক্ত করার ফলে বেহেশতে মেশবকের 
খোশবুর চেয়েও উত্তম এবং অধিক ল্যান সুগন্ধ রোযাদারের মুখে দান করা হইবে । 

রোযার বিষয় আল্লাহ ভারালা যাহা বলিয়া থাকেন উহার প্রথম বাক্যটি হইল 
“রোব আমার জন্ত”। ইহার ভাৎপধ্য এই যে--যদিও প্রকৃত প্রস্তাবে সমুদয় এবাদতই 
আল্লাহ ভাখালার জন্য ভাহারই সন্তপ্টি লাভের উদ্দেশ্যে হইয়া থাকে, কিছু রোযা এবং 
অশ্যাগ্ঠ এবাদতের মধ্যে একটি বিশেদ পার্থক্য রহাছে। তাহ! এই”. অস্থাগ্ এবাদত 


৩2৮2 TAN HWA din co NE 


সমূহের ক্রিঘা-কলাপ আকার-আকৃতি ও নিয়ম-পদ্ধতি এইরূপ যে, মুখে প্রকাশ না 
করিয়াও উহার মধ্যে রিয়া তথা লোকদেখানো ভাব সষ্টি হইতে পারে এবং অনেক সময় 
আবেদ তথা এবাদতকারীয় অন্তরে, তাহার অনুভূতির অন্তরালে এ ভাবটি লুকাইয়! থাকে। 
সে উহা অনুভন করিতে না পারিলেও অন্ততঃ উহ। তাহার ভিতরে থাকে, যদ্দরুণ 
তাহার নফছ এক প্রকার স্বাদও এহণ করিয়া থাকে । পক্ষান্তরে রোযা এমন পদ্ধতির 
এবাদত যে, রোধাদার ব্যক্তি নিজ মুখে. প্রকাশ ন। করিলে সাধারণতঃ উহা একমাত্র 
অন্তরধ্যামী আল্লাহ তায়াল! ব্যতীত লোক-সন্পুখে প্রকাশিত হওয়ার মত নহে। তাই রোযার 
মধ্যে আল্লার সন্তুষ্টি ব্যতীত নফছের আখাদক হওয়ার সুযোগ উহার আকার-আকৃতি ও 
লিরম-পদ্ঘতির মধ্যে নাই । তবে কোন বদ-নহীব বদি মুখে গাহিয়া আদ লাভ করিতে 
চায় তবে সে কথা স্বতন্ত্। এই পার্থক্যটির প্রতিই এক হাদীছের বর্ণনায় স্পষ্টরূপে 


ইঙ্গিত দেওয়া] হইয়াছে 
৬৯২ )৯ ৩15 a) &-3 (5 ১৮০) 1] &.3 (১1 ১১ doe JE 
“প্রত্যেক এবাদতই এবাণতকারী ব্যক্তির জন্য । (অর্থাৎ প্রত্যেক এবাদতই এইরূপ 
নিয়ম-পদ্ধতি আকার-আকুতির যে আল্লার সন্তষ্টি লাভের উদেশ্য ছাড়াও এবাদতকারীর 
নফছের আস্বাদক হওয়ার সুযোগ উহাতে বিদ্যগান রহিয়াছে।) পক্ষান্তরে রোযা--উহ! 
একমাত্র আমার জন্য। (অর্থাৎ রোযার নিয়ম-পদ্ধতি আকার-আকৃতি এরূপ যে, আল্লার 
সম্ভষ্টি লাভের উদ্দেশ্য ছাড়! এবাদতকারী রোযাদারের নফছের আস্বাদক হওয়ার 
সুযোগ উহাতে নাই ।) 
এতষ্টিন্ন রোযা হইল--খাদ্য, পানীয় ও রতিক্রিয়া হইতে বিরত থাকা ; তথা না-করণ 
কাৰ্য্য যাহা অদৃশ্য আমল । গোপনে পানাহার বা কামস্প হা চরিতার্থ করিলে তাহ! 
অম্য লোকে জানিতে পারে না, সুতরাং মানবীয় প্রবৃত্তির অতি লোভণীয় বস্ত পানাহার 
ও কামস্পংহাকে ঢরিতার্থের লোভকে খাটীভাবে সংবরণ করার কষ্ট-সহিষ্ণুতা একমাত্র আল্লার 
প্রতি প্রগাঢ় ভক্তি আসক্তি ব্যতিরেকে কেউ স্বীকার করিতে পারে না। অতএব আল্লাহ 
বলেন, রোযা একমাত্র আমার জন্ত--অর্থাৎ বস্তুতঃ রৌযা খাছভাবে আমার ভক্তি ও 
আসক্তিতেই সম্পন্ন হইয়া থাকে। | 
' দ্বিতীয় বাক্যটি হইল “উহার প্রতিদান আমিই দান করিব”। ইহার তাংপর্য্য এই যে, 
মদিও সমস্ত এবাদতের প্রতিদানই একমাত্র আল্লাহ তায়ালাই দান করিবেন; তিনিই 
4৩৭ ১ ০3৭ U০ প্রতিফল দান দিবসের একচ্ছত্র সালিক” ; এবং সর্বক্ষেত্রেই কর্গ 
অনুপাতে প্রতিফল বহুগুণে বেশী দেওয়া! হইবে । কিন্তু প্রত্যেক নেক কার্যের প্রতিফল 
দানের ব্যাপারেই কর্ম ও কর্মকল উভয়ের মধ্যে আনুপাতিক হিসাব ও নিয়মের একটি 


২২৬ এ l WWw.almodina.com 
AREAL TREES TL 

ধার! স্বয়ং আল্লাহ তায়ালাই প্রবর্তন করিয়! রাখিয়াহেন এবং তাহা শ্বীয় বাণী ও রস্গুলের 

মারফত ব্যক্তও করিয়! দিয়াছেন যে, প্রতি নেক কাজে দশগুণ হইতে সাত শত গুণ 

পর্য্যন্ত বা ততোধিক গুণ নেকী ও তাহার প্রতিফল দেওয়া হইবে। 


রোযার প্রতি আল্লাহ তায়ালার স্বীয় আদর, প্রীতি ও অনুরাগ একাশার্থে ঘোষণা 
করেন যে, উহার প্রতিদান আমি দয়ালু অফুরন্ত খাজানার মালিক নিজ ইচ্ছা, আউরুটি 
ও তৃপ্তি পরিমাণ মনঃপূত ও মনোমতরূপে দান করিব--যাহার মধ্যে কোন নিয়ম বা 
আম্ুপাতিক হিসাবের সীমাবদ্ধতা থাকিবে না। কি দিব? কত দিব? তাহা আমিই জানি৷ 


@ আলোচ্য হাদীছ থারা ইমাম বোখারী (রঃ) একটি পরিচ্ছেদ উল্লেখ করিয়াছেন যে, 
ঝগড়া-বিবাদ বারণ করা ইত্যাদি উত্তম উদ্দেশ্যে যদি নিজের রোযাকে অন্যের নিকট 
প্রকাশ করে তনে তাহ! দৌষশীয় নহে। (২৫৫ পৃঃ) 
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' অর্থ--সাহল (রাঃ) হইতে বণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাছু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, 
(বিভিন্ন বেহেশত এবং সেই) বেহেশতের (বিভিন্ন প্রবেশ দ্বার ও ফটক সমূহের মধ্যে 
প্রত্যেকটিই বিশেষ বিশেষ নামে অভিহিত) একটি ফটকের (এবং উহার এলাকাস্থ 
বেহেশতটির ) নাম হইল “রাইয়্যান”। পরকালে সেই ফটক দ্বারা একমাত্র এ মোমেনগণ 
প্রবেশ করিতে পারিবে ধাহারা (ছুনিয়াতে) রোযার অভ্যস্ত ও অনুরাগী ছিলেন।% 
অন্য কেহ এ ফটকে প্রবেশ করিতে পারিবে না। রোধাদারগণকে বিশেষরূপে আহ্বান 
করা হইবে এবং তাহারা (সেই ফটকের প্রতি) অগ্রসর হইবেন, অগ্ঠ কেহ উহাতে প্রবেশ 
করিতে পারিবে না। রোযাদারগণ উহাতে প্রবেশ করার পর উহাকে বন্ধ করিয়া! দেওয়। 
হইবে; অন্য কেহই উহাতে প্রবেশ করিতে. পারিবে না। 





₹* “রাইয়্যান শব্দের আভিধানিক অর্থ পিপাসামুক্ত। যোযাদারগণ ক্ষুধা-তৃঞ্া ভোগ করতঃ 
রোযা রাখিয়াছিল, সেই আনলের স্বরণে উহার প্রতিদানে সুখের বাপস্থানকে এই নাম নামকরণ 
বরা হইয়াছে । 
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অর্থ--আবু ছোরায়রা (রাঃ) হইতে বণিত আছে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাছ আলাইহে 
অসাল্লাম করমাইয়াছেন--যে ব্যক্তি এক জোড়া জিনিস আল্লার রাস্তায় দান করিবে তাহাকে 
বেহেশতের যতগুলি গেট আছে প্রত্যেকটি গেট হইতে ডাকা হইবে--হে আল্লার খাছ বন্দা ! 
(এদিকে আসুন ;) এইটি ভাল। 


অতঃপর যাহারা আহলে-ছালাত হইবেন তথা ধাহাদের নামাযের সঙ্গে বেশী মহববত 
এবং বৈশিষ্ট্য ছিল--অর্থাৎ খাহারা ফরজ এবাদৎ সমূহ আদায় করিয়া অতিরিক্ত নফল 
নামায পড়িতে বেশী ভালবাসিতেন তাহাদিগকে বাবোছবছালাত তথা নামায-গেট হইতে 
ডাকা হইবে । যাহারা আহলে-জেহাদ হইবেন অর্থাৎ জেহাদ বেশী ভালবাদিতেন 
তাহাদিগকে বাবোল-জেহাদ তথা জেহাদ-গেট হইতে ডাকা হইবে । ধাহারা আহলে-ছিয়াম 
হইবেন, অর্থাৎ ধাহার। অন্যান্ত এবাদৎ ফরজ পরিমাণ আদায় করিয়া অতিরিক্ত নফল 
রোমা করিতে বেশী অনুরাগী ছিলেন তাহাদিগকে বাবোর-রাইম়্যান তথা রাইয়্যান নামক 
গেট হইতে ডাক! হইবে ৷ যাহারা আহলে-ছদকা হইবেন অর্থাৎ দান-সাহাযাকারী 
তাহাদিগকে বাবোছ২ছদক! তথা দাল-গেট হইতে ডাকা হইবে । 


হযরত রস্থলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের মুখে এই বর্ণনা শ্রবণ করিয়া 
আবু বকর ছিদ্দীক রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বলিলেন, ইয়া রসুলাল্লাহ ! একজন লোককে 
সমস্ত গেট হইতে ডাকা হউক, ইহার প্রয়োজন ত নাই, কিন্ত (আপনি যেরূপ বলিয়াছেন, 
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প্রকৃত প্রন্তাবেই কি সেইরূপে) কোন লোককে সমুদয় গেট হইতে ডাকা! হইবে? নবী 
ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামন বলিলেন, হ!--সেইরূপও হইবে এবং আশা করি, আপনি 
এ দলেরই একজন হইবেন । 

ব্যাখ্য। 2--এখানে তিনটি বিষয়ের ভাৎপধ্য উপলদ্ধি করা আবশ্যক । 

(১) আল্লার রাস্তায় দান করার তাৎপধ্য (২) এক জোড়। জিনিসের তাংপধ্য (৩) এবং 
বেহেশতের গেট সমূহের বিষয় উক্তি “এইটি ভাল” ইহার তাৎপর্য । 

& তালার রাস্তায় দান করার অর্থ আল্লার দীন জারী করার এবং দীন জারী 
রাখার যেকোন কান্ডে দান করা । আল্লার দীন জারী ফরাতে বাধা দেয় যে কাফের 
শত্ৰুগণ তাহাদের অঙ্গে জেহাদ ও যুদ্ধ পারচালনা কার্য্যে হউক বা আল্লার দীন শিক্ষাদান 
কাৰ্য্যে হউক না মৌখিকভাবে কন্দা লিখিত আকারে আল্লার দীন প্রচার করায় কাজে 
হউক। আল্লার দীন অর্থে আল্লার রসুল যাহা কিছু আল্লার দ্বার হইতে আনিয়া 
গানৰ জাতির যুক্তি ও মঙ্গলের জন্য ভাহাদিগকে দান করিয়াছেন--ফোরআান আকারে 
বা হাদীছ আকারে তথা দসুলের কথ। ও কার্য দ্বার। কোরআনের ব্যাখ্যা আকারে । 
যেহেতু দীন জারী করার মধ্যে দীনের সন শাখাই অন্ততভুক্তিঃ সুতরাং আল্লার দীন জাগা 
করার কাজে সাহায্যকারী ও দানকারীকে সব গেট হইতে আহ্বান করা হইবে। এবাদৎ 
সমূহের কর পরিমাণ আদায়ের পর নফল পর্য্যায়ে যাহার যে প্রকার এবাদতের প্রতি 
নহববত এবং অধিক অনুরাগ ছিল তাহাকে সেই সংশ্লিষ্ট গেট হইতে আহবান করা হইবে । 

নামার প্রতি যাগার অধিক মহব্বত, অধিক অনুরাগ ও বৈশিষ্ট্য ছিল তাহাকে 
নামায-গেট হইতে আহবান করা হইবে । দাঁন-ছাখাওয়াজ, .খয়রাত, যাকাতের প্রতি এবং 
খেদমতে-খাল্ক ও পরোপকারের প্রতি যাহার অধিক অনুরাগ, .মহববত ও বৈশিষ্ট্য ছিল 
তাহাকে যাকাত-গেট হইতে আহ্বান কর! হইবে । রোযার প্রতি যাহার বেশী মহব্বত 
এবং অধিক অনুরাগ ও নৈশিষ্টা ছিল তাহাকে রোযার দরওয়াজা--রাইয়্যান নামক গেট 
হইতে আহ্বান করা হইবে । ন্দেহাঁদের প্রতি যাহার বেশী মহব্বত ছিল অর্থাৎ কাফেরদের 
বিরুদ্ধে জেহাদ করিতে যে অধিক অনুরাগী ছিল তাহাকে জেহাদ-গেট হইতে আহ্বান 
কর] হইবে | ৰ ূ 

এইরূপে যেই ব্যক্তি অধিক পরিমাণে এবং বরাবর আলা নিকট তওবা এস্তেগফার 
করতঃ ক্ষমা প্রার্থনা করিতে বেশী ভালবাসিত তাহাকে বাবোত-তওবা তথা তওবা-গেট 
হইতে আহ্বান করা হইবে । যে ব্যক্তি স্বীয় অধীনস্থ ক্রটিকাগীকে ক্ষমা! করিতে এবং 
ক্রোধ দমন করিয়া রাখিতে অধিক অভ্যস্ত ছিল তাহাকে বাবোল-কাযেষীনাল-গয়ম, 
অল আফীনা আনিয়াহ তথা ক্রোধ দমনকারী ক্ষমাকারীদের গেট হইতে আহ্বান করা 
হইবে। যে ব্যক্তি সুখে-ছঃখে সর্বাবস্থায় আল্লাহ, তায়ালার শোকর ও. কৃতন্ততা.. জ্ঞাপন 
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অধিক পরিমাণে করিয়া থাকিত এবং কষ্ট-ক্লেশ অবস্থায়ও ছবর ও ধৈধ্যধারণ করতঃ শাস্ত, 
সন্থ ও তুষ্ট থাকিও ' 1হাকে বাবোর্-রাধীন তথা তুষ্ট ও শান্তদের গেট হইতে আহ্বান 
করা হইবে । বেহেশতের এই আটটি গেট বা দরওয়াঙ্গার বিষয়ই হাদীছে উল্লেখ আছে। 

€ এক জোড়া জিনিস নিদ্দের তহবিল হইতে বাহির করিয়া দান করার অর্থ এই যে, 
প্রত্যেক বারই যখন দান করে-যে কোন জিনিসই দান করুক না কেন, তখন একটি মাত্র 
জিনিসই দান করে না, বরং এক জোড়া. জিনিস দান করে। যেমন-এক জোড়া কাপড়, 
এক জোড়া ঘোড়া, এক জোড়া ঢাল-তলওয়ার ইত্যাদি। এবং প্রত্যেক বারই পূর্বের দানের 
কথা ভুলিয়া গিয়। বর্তমানের একবারের সঙ্গে ভবিষ্যতের আরও একবারকে মিলাইয়। 
জোড়া বানাইবার নিয়ত ও আশা রাখে ।  দানকারীর জন্য পূর্বকৃত দান তুলিয়া যাওয়াই 
অপিক ভাল এবং আগামীতে আরও এইন্রপ দান করিবে এই আশ! ও নির্যত করাই 
অধিক ফজিলতগুনক। কিন্তু দান গ্রহীতার জন্য ইহার বিপরীত অর্থাৎ পুর্বের কিঞ্চিৎ 
 দানও জীবনে কখনো তুলিয়া যাওয়। চাই না এবং ভবিষ্যতে পুনঃ পুনঃ দান গ্রহণের 
আশ! বা ইচ্ছা মনে পোষণ করা ঢাই না। 

|) বেহেশতের গেট ও দরওয়াজ। সমূহের প্রত্যেকটির বিষয় এই উক্তি যে, «এইটা ভাল” 
ইহার অর্থ এই যে, বেহেশত সবই ভাল, সেখানে মন্দের নাম-নিশানও নাই, কিন্ত 
যে ফেরেশতা যেই গেট ও দরওয়াজার তত্বাবধায়ক তিনি সেইটিকেই সবচেয়ে ভাল মনে 
করিতেছেন এবং এই অনুসারেষ্ট ইহা বলিতেছেন। 


রমজান মাসের মধ্যাদ! 
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অর্থ--আবু হোরায়র! (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুলাহ ছাল্লাল্লাহ আলাইহে অসাল্লাম 
বলিয়াছেন, যখন দমজান মাস আরস্ত হয় তখন হইতে উদ্ধ জগতের ( তথা রহমতের ) দয়ওয়াজ! 
সমূহ খুলিয়া দেওয়া হয়ঃ ( সেমতে বেহেশতের দরওয়াজাসমূহও খুলিয়। দেওয়া! হয়) এবং 
জাহাযামের সমুদয় দরওয়াজা বন্ধ করিয়া দেওয়া হয় এবং ( অধিক দুষ্ট, নেতৃগ্থানীয় ) 
শয়ভানগুলিকে শুঙ্খলে আবদ্ধ করিয়! দেওয়া হয়। রর 

ব্যাথ্য। $--আলোচ্য রেওয়ায়েতে উদ্ধ জগতের দরওয়াজা খুলিয়া দেওয়ার উল্লেখ হর | 
অঙ্গ এক রেওয়ায়েতে রহমতের দর্ওয়াজা খোলার উল্লেখ আছে এবং এক রেওয়ায়েতে 
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বেহেশতের দরওয়াজা খোলার উল্লেখ আছে। সন রেওগ়ায়েতের মূল তাৎপর্য্য একই । 
রমজান মাসে বিশেষরূপে অতি মাজায় এবং কোন নিদিষ্ সময়ের বিশেষত্ব লক্ষ্য না 
করিয়া সর্ধদ! আল্লার রহমত নাযেল হইতে থাকে। তাই আকাশে আল্লার রহমত-বাহুক 
ফেরেশতা নাষেল হওয়ার দরওয়াজাসমূহ সর্বদা খোলা থাকে এবং আল্লাহ তায়ালার প্রধান 
কেন্দ্র বেহেশতের দরওয়াজাসমূহ রমজান মাসের সম্মানার্থে খুলিয়া রাখা হয়। 

@ রমজান নাসের বিশেষত্ব হিসাবে ভ্বগদ্ধাসীর প্রতি যেরূপ রহমত নাষেল করার 
ব্যবস্থা রাখা হয় তদ্রপ রহমতের বিপরীত আল্লাহ তায়ালার গন্ধব ও আজাবের কারণ 
তথা শয়তানী আন্দোলন ও কাধ্যকলাপ কম করার বন কর! হয় যে--বড় বড় 
শয়তানগুলিকে আবদ্ধ করিয়া দেওয়া হয়। 


আল্লাহ তায়ালা সর্বশক্তিমান । শয়তানী আন্দোলন ও কাধ্যকলাপকে সমূলে উচ্ছেদ 
করার ইচ্ছা করিলে মুহুর্তের মগ্যে তিনি তাহা করিতে পারেন, কিন্ত ইহাতে জাগতিক 
জীবনের পরীক্ষার উদ্দেশ্য পণ্ড হয়, তাই ভাল্লাহ তায়াল] তাহা করেন না। এই জন্যই 
ইবলিসের সাধারণ অন্ুচরবৃন্দ এবং মানুষের আকৃতিতে শয়তান প্রকৃতির ব্যক্তিবর্গ এবং 
সান্যের নফছে-আন্মারা তদুপরি এগার মাস শয়তানী আন্দোলনের প্রতিক্রিয় প্রভৃতির 
সক্রিয়তা বন্ধ করা হয় না । অবশ্য আল্লাহ তায়াল। রমজান মাসের সম্মানার্থে স্বীয় বন্দাগণকে 
বিশেষ স্থযোগ প্রদানার্থে নেতৃস্থানীয় বড় বড় শয়তানগুলিকে আবদ্ধ করিয়া দেন । যদ্দরুণ 
আল্লার প্রতি ধাবিত হওয়ার পথ ধরা সহজ হইয়া] যায়। মানব যেন এই সুবর্ণ সুযোগ 
হেলায় না হারায় সেজন্য করুণাময় আল্লাহ তায়ালার তরফ হইতে একজন ফেরেশতা 
পবিত্র রমজান মাসে আল্লার বন্দারদিগকে প্রতি দিন এই আহ্বান জানাইতে থাকেন, 
) ১1 0801 0 05051 J! UU “হে সত্যাহেষী স্থপথের পথিক! 
( এই পবিত্র রমজানের সুবর্ণ সুযোগে ) দ্রুত সম্মুখপানে অগ্রসর হও, উন্নতি লাভ কর। 
হে কু-গথগামী ৷ (হেলায় এই সুযোগ হারাইও না। এই পবিত্র রমজানে স্বীয় আত্ম- 
সংশোধন ও পবিত্রতা লাভে সচেষ্ট হও এবং কু-কাথ হইতে ) ক্ষান্ত হও, সতর্ক হও |” 


অর্থাং--যেহেতু পবিত্র রমজান মাসে আল্লাহ তায়ালার রহমতের দরওয়াজাসমূহ সদ! 
খোলা থাকে, রহমত লাভ করা সহজ সুলভ হয়; তাই এই সুযোগের প্রতিটি মুহূর্তকে 
স্বীয় উন্নতির সম্বলর্ূপে গ্রহণ কর। আপন জীবনের উন্নতি সাধনে অগ্রসর হও, অগ্রণী 
হওয়ার চেষ্টা কর, যেরূপ কোন ব্যবসায়ী স্বীয় ব্যবসায়ের জন্য মৌসুম, সুযোগ ও হাট-ঘাট? 
মেলা বা প্রদর্শনীকে উন্নতির বিশেষ সহায়ক ও সম্গলদূপে গ্রহণ করিয়া থাকে । 


পক্ষান্তরে রমজান মাসে অসত্যের ও কু-পথের বড় বড় আন্দোলনকারীরা আবদ্ধ রহিয়াছে, 
কু-পথ হইতে ফিরিয়া আগা ও কু-কার্্যকে ত্যাগ করা অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য হইয়াছে, 
অসংখ্য বাধা-বিপত্তির উপশম হুইয়াছে, ফিরার পথের বেড়াজাল সমূহের লাঘব ঘটিয়াছে। 
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এই সুবর্ণ স্ুমোগকে হেলায় হায়াইও না, এই সোনালী সময়কে চৈতন্যহীন অবস্থায় 
অতিবাহিত করিও ন! । সুযোগের সদ্যবহার কর, অতীত জীবনের অন্ধকারময় পথে আর 
অগ্রসর হইও না, থাম। এই স্থষোগেই পশ্চাদে পরিত্যক্ত আলোর পথে ফিরিয়। আস। 

আল্লাহ তায়ালা কত মেহেরবান করুণাময়! স্বীয় বন্দাদিগকে সুযোগ দান করিয়া 
সেই সুযোগের ঘোষণা এবং আহ্বানও জানাইয়া দিতেছেন। শুধু এক দুই বার নয়, 
বরং সুযোগের প্রতিটি দিনেই এই আহ্বান আসিতে থাকে | বাহাদের রুহানী অরবণশক্তি 
আছে, তাহারা সরাসরি সেই আহ্বান শুনিতে পারেন। যাহারা সেই স্তরে পৌ'ছিতে 
পারে নাই, আল্লাহ তায়ালা তাহাদিগকে সত্য রুলের মারফৎ সেই আহ্বানের সংবাদ 
পৌ”ছাইয় দিয়াছেন । 


পরীক্ষাক্ষেত্রের অন্ুপমুক্ত-পরীক্ষা-বিষয়ে পরীক্ষার্থীর স্বায়ত্শাসিত স্বাধীনতাকে 
খর্বকারী-_বাধ্য-বাধকতাসুলক ব্যবস্থা ব্যতীত পরম দয়ালু আল্লাহ তায়ালা স্বীয় বন্দাদের 
জন্য সকল প্রকার ব্যবস্থাই করিয়া বাখিয়াছেন । কোন ব্যক্তি যদি এসব ব্যবস্থার 
সুযোগ গ্রহণ না করিয়া স্বীয় ভরষ্টতাকেই আাকডাইয়া থাকে তবে তাহার ' পক্ষে এসব 
সুযোগের কোন ই হইবে না। 


রোয। অবস্থায় মিথ্যায় লিপ্ত হওয়ার বিষময় ফল 
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অর্থ--আবু হোরায়র। (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম 
বলিয়াছেন, শে ব্যক্তি মিখা। কথা ও মিথ্যা কাধ্য পরিত্যাগ না করিবে এ ব্যক্তির 
পানাহার পরিত্যাগ করার কোনই নূল্য আল্লার নিকট নাই। 

ব্যাখ্য। $_এই হাদীছের উদ্দেশ্য মিথ্যারাদীকে রোষ। পরিত্যাগ করার পরামর্শ দেওয়া 
নহে। বরং মিথ্যাবাদীকে মিথ্যা পরিত্যাগ করতঃ রোবার পুর্ণ সফল লাভ করার প্রতি 
আহ্বান করাই এই হাদীছের একমাত্র উদ্দেশ্য । যেরূপ কোন চিকিৎসক স্বীয় রোগীকে 
ওষধ প্রদান করতঃ সতর্ক করিয়। দিয়া থাকে মে--অমুক অমুক কু-পথ্য ব্যবহার করিলে 
ওধধ ব্যবহারে কোন ফল হইবে না। এই সতর্কবাণী শুনিয়া যদি এ সকল ু-পথ্যকেই 
আকড়াইয়া থাকে এবং নিক্ষল মনে করিঘা ওুষধ ব্যবহারে বিরত থাকে তবে তাহার 
ধ্বংস অনিবার্য | 
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রোযাদারের আনন্দ 
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অর্থ--আবু হোরায়রা (রাঃ) বঙ্গিয়াছেন, হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাললাড আলাইহে অসাল্লাম 
বলিয়াছেন......যাহার? রোন। রাখিয়া থাকে তাহাদের জন্য আনন্দ উপভোগের বিশেষ 
দুইটি সখোগ রহিয়াছে । অথমতঃ-_এফতার করার সময 1 দ্বিতীয়তঃ যখন স্বীয় পালশ- 
কর্তার নিকট উপস্থিত হইবে তখন রোযার ( গ্রতিকল প্রত্যক্ষরূপে দেখা ও উপভোগ করার ) 
দরুন সে আনন্দিত হইবে। A 

ব্যাখ্যা $_প্রথম আনন্দের কারণ স্পষ্ট যে, আল্লাহ তায়ালার তৌফিক দানে রোযা 
পূর্ণ হইয়াছেঃ এখন আল্লাহ তায়ালার নেয়ামত সামঞ্পী উপভোগ করার অনুমতি লাভ 
হইয়াছে । এই প্রথম আনন্দেরও দুষটটি সংযোগ রৃহিয়াছে। প্রথম হইল প্রাতদিন এফতাবের 
সময় ঘখন ঘরে আনন্দের হিল্লোল প্রবাহিত হইতে দেখা যায়। দ্বিতীয় হইল যখন : 
সমএ্ রমজান নাসের রোযা সম্পূর্ণ করিয়া দীর্ঘকালের জন্য এফতার কর! হয় অর্থাৎ 
ঈদভল-কেতরের দিনে; যখন ঘরে-বাহিরে, পথে-ঘাটে, হাটে-মাঠে, সমগ্র দেশসয় ও 
সমগ্র মোসলেম জাতির ভিতরে বাহিরে আনন্দ উল্লাসের শ্রোত বহিয়া যায়। নারী-পুরুষ, 
শিশু-যুবক, আবাল-বুদ্ধ-বণিতা নিবিশেষে সকলের মুখেই হাসি-খুশীর ঢেউ খেলিয়া থাকে। 

দ্বিতীয় আনন্দ--ইহাই স্থায়ী এবং পূর্ণ ও আসল আনন্দ। উহা লাভ হইবে যখন 
পরন্গগতে যাইয়া আল্লাহর দরবার হইতে তাহারই বিঘোধিত £4 ৮ 3৯1 012 9 Pr” | 
“রোযা আমার বস্তঃ উহার প্রতিদানে আমি আমার মনঃপুত ও মনোমত প্রতিফল দান 
করিব” এই প্রতিফল লাভ করিবে। 


যৌন উত্তেজন! রোধে রোযা 


৯৭৮। হাদীছ ৫-- she BUS 4155) ১১৯ এ এ) ক ০৬ 
AG টা pg A ad EAA ল পা পারা পাড়ে পারা ॥ পালা SU টেপ ৮ ঘ ০4752 53 
27782 SAS ৪৮০০1 us” 065১ (4 এ Sale “1 she ৮ +1 ৫০৭ Ls 


ক পা পে AeA NN LANL NG AT ১৮২ ITAL A ££” 


Ee (2, ৫০] ৮৫3 [8 54 বি (2 -) (১১৩ 5 ₹১৬০ ০০৯ 12) টা 0841 ৮১ bs 


পা 


৫6 ৮2 ফ্টীটিয www.almodina.con? © 


অর্থ আবছল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ) এণন। করিয়াছেন, একদা আমরা নবী ছাল্লাল্লাহু 
আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গী ছিলাম । তিনি বলিলেন, যাহার বিবাহ করার সামর্থ আছে, 
তাহার বিখাহ করা কর্তব্য । কারণ, বিবাহ চক্ষুর দৃষ্টিকে সংযত রাখিতে এবং যৌন 
উত্তেজনাকে প্রশমিত রাখিতে বিশেষ সহায়ক হয়। যে ব্যক্তি অপারক ; বিবাহের (খরচ 
ও স্ত্রীর ভরণ-পোষণের ) সামর্থ্য প্াখে না তাহার কতব্য হইবে রোযা রাখিয়া যাওয়া 
ধারাবাহিক: রোধা রাখিয়। যাওয়া। ধারাবাহিক রোঘার দ্বারা তাহার কাম-রিপুর দমন 
সাধিত হইবে, যৌন উত্তেজনার উপশম হইবে । 

চশদ দেখার উপর রোধ। ও ঈদ নির্ভরশীল 

বিশিষ্ট ছাহাবী আন্মার (রাঃ) হইতে বদিত আছে, গে ব্যক্তি সন্দেহের দিনে (অর্থাৎ 
২৯শে শাবান টা দেখার কোন প্রমাণ ন। থাকা নছধেও শুধু অস্তাবনা সুত্রে) রসযানের 
রোযা বাখিবে, সে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের অবাধ্য গণ্য হইবে । 
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এর্থ_ আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হইতে বাণিত আছে, একদ! পনুলুললাহ ছাল্লাল্লাহু 
আলাইহে অসাল্লাম রমজানের আলোচনা করতঃ বলিলেন, যাবৎ (রমজানের) টাদ দেখা 
(প্রমাণিত) না হয় তাবৎ রোযা রাণিও না। তডত্রপ যাবৎ (শওরালের ) টাদ দেখা 
(প্রমাণিত) না হয় রোম! পরিত্যাগ করিও না। যদি মি টাদ প্রকাশিত না হয় 
তবে (পোষা পাখা না রাখার ব্যাপারে ত্রিশ দিনে মাসের ) হিসাব গ্রহণ করিতে হইবে। 
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অর্থ--আবছুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হইতে মণিত আছে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে 
অসাল্লাম বলিয়াছেন, কোন কোন মাস উনত্রিশ দিনেও হইয়া! থাকে, কিন্তু (শাবানের 
উনত্রিশ তারিখে) টাদ না দেখা পর্য্যন্ত রোষা রাখিও না! যদি (সেই দিন) টাদ প্রকাশ 
ন! হয় তবে ত্রিশ ছিনের গণনা পূর্ণ কর । 
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অর্থ-আবছুলাহ ইবনে ওমর পো) নি করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু গালাইহে অসাল্লাম 
বলিয়াছেন, রোধার মাস কোন সময় উনত্রিশ দিনেও হয় এবং এইরূপে ইশারা করিয়া 
দেখাইয়াছেন-উভয় হাতের আঙ্গল সমূহ উন্মুক্ত করিয়া তিনবার দেখাইয়াছেন, কিছু 
তৃতীয়বার একটি আঙ্গুল আবদ্ধ পাখিম়াছেন। 
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অর্থ-আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা! করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম আদেশ 
করিয়াছেন, তোমরা (দসজানের ) টাদ দেখিয়া রোমা রাখ এবং (শওয়ালের ) চাদ দেখিয়া 
রোদা পরিত্যাগ কপ্ন। যদি (রমজানের) চশাদ (শাবানের ২৯ তারিঘে ) প্রকাশ না হয় 
তবে ( শাবানের ) “ণবন 1 ৩০ দিম গ্ৰ | 
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অর্থ-আবু বকরাহ (রাঃ) হইতে বণিভ আছে, নসী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসালাম 
বলিয়াছেন, ছুই ঈদের দুই মান অর্থাৎ রশজান মাস ও জিলহজ্জ মাস (কোন অবস্থাতেই) 
অসম্পূর্ণ গণ্য হয় না। 

ব্যাখ্যা $£রমজান মাস প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ মাসই অতি ফজিলতের মাস। 
দ্রিলহজ্জ মাসও তদ্রপণ; ইহার প্রথম দশ দিন ত বিশেষ ফঞ্জিলতের আছেই, সম্পূর্ণ 
নাসেরও অপেক্ষাকভ ফজিলত আছে।: এই মাসদয়েন ফজিলত ত্রিশ দিন হইলে যেরূপ 
উনত্রিশ দিন হইলেও তদ্রপ । উনত্রিশ দিন হইলে এইরূপ ধারণা করা ভুল হইবে মে, 
এ বৎসর এই মাস অসম্পূর্ণ হিয়া গেল! 

বর্তমান যুগে রমজান মাস উনত্রিশ দিনের হইলে কোন কোন লোককে এই বলিগ্না 
অনুতাপ করিতে শুনা যায় খে, এবার আমাদের দমজান পুরা হইল না। এরূপ উক্তি 
ও আনুতাপ আলোট্য হাদীছের পরিপন্থী, এরূপ করা চাই না। 
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অর্থ--ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন? নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, 
আমাদের মপ্যে বছ লোক নিদ্যাহীন নিরক্ষর আছে এবং হইবে মাহারা লেখা-পড়া এবং 
(নক্ষত্রের ভ্রমণ ও তিথির) হিসাব-নিকাশ হইতে অজ্ঞ। অতঃপর হযরত (দঃ) ইশারা 
করিয়া দেখাইলেন-মাস কোন সময় উনত্রিশ দিনের হয় এবং কোন সময় ত্রিশ দিনেও হয় । 
ব্যাখ্য। £-শরীয়তের অধিকাংশ দিষয় চশাদের হিসাবের উপর ন্যস্ত করা হইয়াছে, 
কারণ চাদ অতিশয় স্পষ্ট ও উজ্জল দীণ্ডিমান বস্ত এবং এরপ প্রকাশ্য পরিবর্তনশীল মে, 


বিশেষ কোনও হিসাব-নিকাশ বা দৃষ্টির অগোচর পিষয়বস্তর উপর নির্ভর ন। করিয়। উহার 
দ্বারা মাসের হিসাব নির্ধারিত ঝরা যায়। উহার হিসাব সর্ব-সাধারণের জন্য সহজ সাধ্য 


এবং অকাট্য । তাই চপদের, হিসাবের উপরই ইসলামের বিভিন্ন হুকুম-আহকাম স্থাপন 
করা হইয়াছে, কারণ উম্মতের মধ্যে অনেক লোক শিক্ষা-দীক্ষাহীন হইবে যাহারা লেখা-পড়। 
হিসাব-কিতাব হইতে অন্ত । অদৃশ্য শুক্ম হিসাব নিকাশের উপর শরীয়তের হুকুম স্থাপন 
বরা হইলে অধিকাংশের জন্যই তাহা সহজ সাধ্য হত না। 


রমজানের টাদ দেখার পূর্বেই রোধ। আরম্ভ কর! নিহিদ্ধ 
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অর্থ-আানু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম 
: সলিয়াছেন, খবরদার ! কোন কি রমজানের চাদ দৃষ্ট হওয়ার এক ছুই দিন পূর্ব হইতে 
রোযা রাখা আর্ত করিবে না। হাশ্শ্যদি কোন ব্যক্তির স্থিরকৃত ও রোযায় অভ্যস্ত দিন 
এরূপ তারিখে হয়, তবে সে এদিন রোযা রাখিতে পারে । (যেমন কোন ব্যক্তি প্রতি 
সপ্তাহের ৃহম্পতি ও শুক্রবারের রোযা রাখায় অভ্যস্ত । ঘটনাক্রমে কোন সপ্তাহের এই দুইটি 
বার রমজানের এক দুই দিন পুর্বে আসিল, সেই বাক্তি এ দিনের রোমা রাখিতে পারিবে ।) 
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রমজানের রাত্রে পান-আহার ইত্যাদি জায়েষ 
আল্লাহ তায়ালা কোরআন শরীফে ফরমাইয়াছেন_ 
শা ৃ্‌ 
ASAT ASS পে] / রী AAT AY 
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নে পা রান তা aN পাশা 


৯.১ ও ৩৮০৪ রর - Lies 


অর্থ-বোমার রাত্রে তোমাদের জন্য ন ব্যবহার করা জায়েয ও হালাল কর! হইল । 
স্রীদের প্রতি তোমাদের অভীপ্দা, অনুরাগ ও গার সম্পর্ক এরূপ যেন পরস্পর একে 
অন্যের পরিখেঘ পোযাক, (মদ্দরণ) তোমাদের ( কাহারও কাহারও সেই আকর্ষণের ফলে 
শরীয়ত বিরোদী) নিজের ক্ষতিকারক কার্য্যে পতিত হওয়ার ঘটনা আল্লাহ তায়াল! জ্ঞাত 
হইয়াছেন। তাই তিনি দয়াপরবশ হইয়া তোমাদের তওবা কবুল করিয়াছেন এবং তোমাদের 
গোনাহ মাফ করিয়া! দিয়াছেন (এবং শরীয়তের বিধান বদলাইয়া দিয়াছেন )। এখন 
হইতে তোমরা (রমজানের রাত্রে) স্ত্রীদের সহিত সহপাস করিতে এবং আল্লাহ কতৃক 
নির্ধারিত ভাগ্যামুপাতিক বস্তু (সন্তান) লাভের চেষ্টা করিতে গার । (২পাঃ৭ রঃ). 


ব্যাখ্য। 2-"ইসলামের প্রাথমিক যুগে রোযার লিয়ম ও বিধান এই ছিল যে, নিদ্রামগ্ন 
হওয়ার মুহৃত হইতেই রোযা আপম্ত হইয়া মাইত | অর্থাৎ পানাহার ও স্্রী-সহ্বাস ইত্যাদি 
নিষিদ্ধ হইয়! যাইত। ফলে কোন ফোন ছাহানীর দ্বারা এরূপ ঘটনা ঘটিয়া গেল যে, 
তারাবীহ ইত্যাদি হইতে অবদর হইয়া অধিক রাত্রে বাড়ী ফিরিয়া আসিতে আসিতে 
তাহার দ্রীর নিড। আসিয়া গেল। কিন্ত বাড়ী পৌছিয়। সে স্বীয় স্ত্রীর নিদ্রামগ্নতাকে 
বৃথা অজুহাত মনে করতঃ তাহার বথায় কর্ণপাত না করিয়া স্ত্রী-সহবাস কহিল? অথচ স্ত্রীর 
নিজ্রামগ্র হওয়ার দরুণ তাহার রোযা আরম্ভ হইয়া গিয়াছিল। এমতাবস্থার তাহাকে সহবাসে 
বাধ্য করা শরীয়ত বিরোধী কাধ্য ছিল। তাই এইরূপ ঘটনা অনুষ্ঠানকারী ব্যক্তিগণ পরে 
শীতল মক্তিষ্কে প্রকৃত অবস্থ। উপলব্ধি করার পর ভীষণ অনুতপ্ত হইয়া নিজে নিজেও তওবা 
করিলেন এবং হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাভছ আলাইহে অসাল্লামের দরবারেও ঘটনা ব্যক্ত 
করিলেন। এইন্ধপ ঘটনার উপরই উল্লিখিত আয়াত নাখেল হইল এবং চিরতরে শরীয়তের 
বিধান এই বিষয়ে সহজ করিয়া দেওয়া হইল যে, ছোবেহ-ছাদেক ন! হওয়] পধ্যস্ত নিদ্রামগ্ন 
হওয়ার পরও পানাহার এবং শ্ত্রী-সহবাস জাধেষ এবং ছোবেহ-ছাদেক হইতে রোযা 
আরম্ভ হইবে। | | 
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৯৮৬। হাদীছ 2--ধর। (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, হযরত মোহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে 
অসাল্লামের ছাহাবীগণের উপর (রোম! ফরজ হওয়ার প্রাগমিক যুগে) এই বিধান বলবৎ 
ছিল যে, কোন রোগাদার এফ তারের সঘয় উপস্থিত হওয়ার পর এস তারের বস্তু সম্মুখে 
রাখিয়া একার করার পূর্ব মূহুর্তে নিদ্রামগ্র হইয়া পড়িলে সে পরব দিবসের সর্ধ্যাস্ত 
পর্য্যন্ত কোন প্রকার পানাহার করিতে পারিত না। (কারণ, রাত্রের যে কোন অংশের 
নিদ্র। হইতে পরবর্তী দিবসের অর্ধাস্ত পর্য্যন্ত রোমার সময় নিদ্ধীরিত ছিল 1) 

কায়েস ইবনে ছেরমা আনছারী (রাঃ) নামক (এক বৃদ্ধ) ছাহাবী পোযাদার ছিলেন । 
এফ তারের সময় উপস্থিত হইলে পর তিনি গৃহে আসিা স্বীয় স্ত্রীকে জিজ্ঞাস! করিলেন, 
খাওয়ার কোন বস্তু আছে কি? জত্রী বলিল, উপস্থিত কিছুই নাই, কিন্তু আমি চেষ্টা 
করিয়া কিছু সংগ্রহ করিয়া আনিতে ঘাইতেছি। কায়েস ইবনে ছেরমা রাঃ) সমস্ত দিন 
কঠোর পরিশ্রম করিয়! ক্লান্ত অবস্থায় বাড়ী আসিগ্াছিলেন, তাই অল্প সময়ের নধোই 
তাহার চক্ষুদয় নিড্রমণ হইয়া গেল । এদিকে ভীহার জী (কিছু খান বস্তুর ব্যবস্থা করিয়া) 
উপস্থিত হইলে পর তাহাকে নিক্রানন্থায় দেগিয়া আন্ধতাপ করতঃ বলিল, আপনার ত 
কিসমত কাটা গিয়াছে । (নিউ! ভঙ্গ করিয়। জী তাহাকে খায় গ্রহণে অনুরোধ করিল, 
কিন্ত তিনি আল্লাহু ও আল্লার রুলের তথা শরীয়তের আদেশ লঙ্ঘনে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন 
করতঃ কোন কিছু ন! খাইয়া দিতীগঘ দিনের রোগ। লাখিয়। দিলেন 1) দ্বিতীয় দিন 
দিপ্রহরে তিনি নেছুশ-শটচৈতগ্থ হইয়া পড়িয়া গেলেন । ননী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের 
খেদমতে সম্পূর্ণ ঘটনা বর্ণনা কর। হইল । এইরূপ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে কোরআন শরীফের 
আঘাত নাষেল হইল যাহার অংশ নিশেষ এই 
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“এবং রমজানের রাতে তোমরা পানাহার কছিতে পার সারৎ কালো দেখা (রাতের 
আঙ্গকার ) শেন হইয়া সাদা রেখা (প্রভাতের আলো ) উদিত না তয়!” 

৯৮৫। হাদীছ $-_মাদী ইবনে হাতেম প্রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, মখন কোরআন 
শরীফে অবতারিত এই আয়াতটি আমি পাঠ করিলাম-- 

| ATA ERAS IAT A ১টি ওলা তা লুল Lr 
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এবং ৮8৯ গথায়েত” শব্দের অভিধানিক অর্থ [ হইল--সমূতা না তাগা। যে অগ্ভুসারে 
আঘাতের অর্থ হপ্--তোমরা রমজানের রাত্রে পানাহার করিতে পার যাৰং সাদা সুতা 
কাল সুতা হইতে পৃথক হইয়া! দৃষ্ট না হয়” । তাই শামি একটি সাদা তাগা এবং একটি 
কাল ভাগ! আনিয়। তাগাদ্বরকে আমার লালিশের নীঢে রাখিয়া দিলাম এবং রাত্রির 
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অন্ধকারে উহাদের প্রতি বারবার দেখিতে লাগিলাম, রাত্রের অন্ধকার পূর্ণবূপে অপসারিত 
হইয়া দিনের আলো আসিবার পূর্ব পর্য্যন্ত তাগাদ্বগ্নের পূর্ণ পার্থক্য উপলদ্ধি করা যাইতে 
ছিল না; (এবং আমি সেহেরী খাওয়াও ক্ষান্ত করিতেছিলাম না!) ভোর বেলা আমি 
রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আপাইহে অসাল্লামের নিকট উক্ত ঘটনা বাক্ত করিলাম। হযরত (দঃ) 
আমাকে বলিলেন, হে বুদ্ধিমান ! এখানে ৯১1 ৮৪০৭1 আল খায়তুল আবয়্যাছু’_ 
সাদ তাগার উদেশ্য প্রভাতের আলো রেখা এবং “আল-খায়তুল আছওয়াদ”--কাল তাঁগার 
উদ্দেশ্য হইল রাত্রের অন্ধকার রেখা । অর্থাৎ যাবৎ রাত্রের অন্ধকার বিলুপ্ত হইয়া প্রভাতের 
আলো-রেখা--ছোবহে-্ছাদেক উদিত ন! হয় তাবৎ তোমরা পানাহার করিতে পারিবে 
৯৮৮ । হাদীছ £্্পাহল ইবনে সায়াদ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, প্রথমে যখন-- 
JAMA টনি পেপাল be ASN পা ASS 
১5-১ bu =) | ৩ 1 has | (2১ uw তে ৩০৮ 15115 14-45, 
নাযেল হইল তখন 35831 ৬২ বাক্যটি--(মদ্বারা ৮৪ ১! ৮৯৯1 “সাদা তাগা”-এর 
উদ্দেশ্যের স্পষ্ট ব্যাখ্যা করা হইয়াছে যে, উত্থার উদ্দেশ্য “প্রভাত” উহ! ) নাষেল হইয়াছিল না 
তাই সাধারণ লোকদের মধ্য অনেকেই ০: ১! hs) 3 yell had) 
আভিধানিক অর্থ অনুযায়ী রোযার সময় একটি সাদা তাগা এক পায়ে এবং একটি কাল 
তাগা অপর পায়ে বাধিয়া রাগিল। যাবৎ সাদা তাগা ও কাল তাগা পুথকরূপে দৃষ্ট না 
হইত তাবৎ তাহারা পানাহার করিত। তাহাদের এই ভূল ধারণা দুর করার জন্য পরে 
১) ১০ নাকাটি নাষেল হয়, অর্থাৎ ০০৯১ 81 লও সাদা তাগার উদ্দেশ্য প্রভাত বা 
ছোবহে-ছাদেক। অত্যপগ তাহারা বুসিতে পারিল যে, সাদ! ও কাল তাগার উদ্দেশ্য 
ষথাক্রমে প্রভাতের আলো অর্থাৎ ছোগহে-গগাদেক ও রাত্রির অন্ধকার । 


তাহাজ্জুদ নামাযের আজান সেহেরী খাওয়ার প্রতিবন্ধক নহে 
৯৮৯। হাদীছ £--গায়েশ। (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, বেলাল (রাঃ) ছোবহে-ছাদেকের 
(ঘণ্টাখানেক ) পূর্বে রাত্রি বাকি থাকাবস্থায় তাহাজ্জ, নামাযের উদ্দেশ্যে আজান দিয়া 
থাকিতেন। রসুলুল্লাহ ছাল্রাদ্াহ আলাইহে অসাল্লাম সকলকে জ্ঞাত করিয়া দিলেন যে, 
যাবৎ আব্ুল্লাহ ইবনে উন্মেমাফকুম আজান না দেয় তাবৎ তোমরা পানাহার করিতে 
পার । কারণ, সে-ই কল্ররের আজান দিয়া থাকে। (তাহার পূর্বে বেলাল রোঃ) সে 
আজান দেন, উহ! তাহাজ্জদ নামাযের আজান হইত )। | 


বিলম্বে সেহেরী খাওয়। 
৯৯০। হাঁদীছ 2--পাহুল ইবনে সায়াদ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি আমার ঘরে 


সেহেরী খাইয়া রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে ফজরের নাগানে শরীক 
হওয়ার জন্য আমাকে দ্রতবেগে যাইতে হইত | 
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সেহেরী খাওয়। ও কজর নাগাযের মধ্যকার ব্যবধান 
৯৯১ | হাদীছ £-_আানাছ (রাঃ) হইতে বণিত আছে, যায়েদ ইসনে ছাবেত (রাঃ) 
একদা বর্ণনা করিলেন, আমরা এমন সময় রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্াছ আলাইহে অসাল্লামের 
সঙ্গে সেহেরী খাইয়াছি যে, সেহেরী শেষ করিয়াই রনুলুরাহ ছাল্লাল্লাহু আল।ইহে অসাল্লাম 
নামাযের জন্য প্রস্তুত হইলেন ৷ আনাছ (রাঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, ফজরের নামাযের আজান 
ও সেহেরী শেষ করার মধ্যে কি পরিমাণ ব্যবধান ছিল? তিনি বলিলেন_ কোরআন 
শরীফের পখগশটি আয়াত (পাধারণন্নপে ) তেলাওয়াত করা যায় এই পরিমাণ সময় ছিল। 


সেহেরী খাওয়। ওয়াজেব ন। হইলেও উহাতে বরকত লাভ হর 

৯৯২। হাদীছ ?--+আবছুষ্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, এক সময় নবী 
ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বিরতি না ঘটাইয়া লাণালাগথি রোযা রাখিলেন। (অর্থাৎ 
এফতার, সেহেরী এবং রাত্রের কোন অংশে কৌন প্রকার পানাহার না করিয়া পর পর 
কতিপয় রোমা রাখিলেন।) হাহাবীগণও এইবপ করিলেন, কিন্তু তাহাদের জন এরসপ করা 
অত্যাধিক কষ্টকর হুইল | তাই নবী (দঃ) তাহাদিগকে এক্সপ করিতে নিষেধ করিলেন। 
ছাহাবীগণ আরজ করিলেন, আগনি ত এরূপ করিয়া থাকেন। নবী (দঃ) বলিলেন, আমার 
অবস্থা তোমাদের মত নয়--_আমাকে (আল্লাহু তায়ালার পক্ষ হইতে ) পানাহার (এর শক্তি ) 
দান করা! হইয়। থাকে। 


৯৯৩। হাদীছ £-- | 82০ 91003001553 ০৮১1 0 
নি AS জি ত্র রা NI পাড়ে ॥ পালা NA তেলে জি টি 


অর্থ-আনাছ (রাঃ) বর্ণন। করিয়াছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অপাল্লাধ বলিয়াছেন, 
তোমর। সেহেনী পাও; কারণ সেহেরী খাওয়ার মধ্যে বরকত লাভ হইনে | 


দিনের বেলায় রোধার নিয়্যত করিলে? | 

উদ্মুদ-দন্দ৷ (রাঃ) স্বীয় সানী--নিশিষ্ট ছাহাবী আবু দারদা রাজিয়াল্লাছ তায়ালা আনহুর 
ঘটনা বর্ণনা করিয়াছেন যে, তাঁহার অভ্যাস ছিল--তিনি (সকাল বেলা নাস্তার সময় বাড়ী 
আসিয়!) জিঙ্ঞাসা করিতেন, তোমাদের নিকট কিছু খাদ) বস্তু তৈয়ার আছে কি? যদি 
বলিতাম, কিছুই নাই, তবে তিনি বলিতেন--তাহা হইলে আমি (নফল) রোযার নিয়্যত 
করিয়া নিলাম! 

আবু, তালহা (রাঃ) আবু হোরায়র! (রাঃ) বনে আব্লাস (রাঃ) এবং হোজায়ফ! (বাঃ) ও 
এইরূপ করিতেন। 
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৯৯৪ | হাদীছ 2-্্সালামাতুর-শ্লিণ আকখয়। (রা?) হইতে বণিত আছে, একদা 
(১০ই মহন ) আশুরার দিন নদী ছানারাচ আলাইহে অসাল্লান এক ব্যক্তিকে এই ঘোষণা 
প্রচারের আদেশ করি! পাঠাইলেনন তোমাদের থে বাক্তি ছোৰচহে-হাদেক হওয়ার গর কিছু 
পানাহার করিয়াছে (তাহার রোযা হওয়ার কোন সন্তাবনা ন! থাকিলেও) সে বাকি দিন 
পানাহার হইতে বিরত খাকিনে এবং মে ব্যক্তি এখন পর্যন্ত পানাহার করে নাই, সে 
রোযার নিয়্যত করিয়। লইবে (অদ্য আশুরার দিন নলিয়। প্রমাণিত হইরাছে)। 

ব্যাখ্য। 2--থটনা এহ খিল যে, একদার জিলহজ্জ মাপে? ২৯ তারিখে মহরমের চাদ 
সম্পর্কে সঠিক প্রমাণ গাওগা যাইতে ছিল না। যেই দিনকে মহরমের নয় রা পারণা 
করা হইতেছিল ; সেই দিনের কিছু অংশ কাটিয়। যাওয়ার পর হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লালাছু 

আলাইহে অসাল্লামের নিকট এরূপ এমাথ উপস্থিত হইল যদ্বারা তিনি এ ra কে দশ 
তারিখ আশুরার দিন বলিয়! সাব্যস্ত এবং উল্লিখিত ঘোষণ! প্রচারের বাবস্থা করিলেন। 
টা সেকালে দমলানের রোযা ফরজ হইয়াছিল না: বরং আশুরার রোজা ফরজ ছিল। 
তমানে রমজানের রোখার ব্যাপারে উল্লিখিত পিদানই বলবৎ আছে। 
গছআলাহ £-_নফল ও রমজানের নিষ্যত দিনের বেলা কর! যায়। কিন্ত তাহ। 
অসশ্যই সেহেরীর শেষ সীম! হইতে সুর্য্যান্তের পুর্ব পর্য্যন্ত সময়ের মধ্য ভাগের পুর্বে হইতে 
হইবে । অস্ততঃ দিপ্রহরের পুরে হইলেও কোন ফোন আলেমের মতে রো1য। শুদ্ধ হইবে । 
রোধাদার ব্যক্তির জাঁনাবত অবস্থায় প্রভাত লর। | 

৯১৫ | হাদীছ 2--উদ্মুল-মোছেনীন আয়েশা (রাঃ) ও উদ্মুল-মোমেনীন উদ্মে-সালাসা (রাঃ) 
উভয়েই এই ঘটনা! বর্ণনা করিয়াছেন যে, কোন কোন সময সস্ুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে 
অপালান (তাহাদের পর) জায় আী ব্যবহার করায় খানাবত অবস্থায় ছোবহে-ছাদেক 
হইয়া মাইত। অতঃপর গোছল করিতেন এবং (ফজরের নামাম গড়িতেন ও ) রোযা রাখিতেন। 


রোধ। অবস্থায় স্ত্রীর সহিত দাম্পত্য-নুলভ ভালবাস! 
আসক্তির আচার-্যবহার করা 


৯৯৬ । হাদীছ £-আয়েশ। (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম 
(শ্বীয় স্ৰীকে) পোয়া! অবস্থায় চুন্দন করিতেন এবং এক সঙ্গে এক বিছানায় শয়ন করিতেন 
(অতঃপর আয়েশা (রাঃ) সাধারণ লোকর্দিগকে হুশিয়ার করার জন্য সতর্কবাণী উচ্চারণ 
করেন সেঃ) ননী (8?) স্বীয় প্রবৃদ্তিবে আয়ত্বাবীনে রাসিতে যেরূপ সক্ষম ছিলেন অন্ত 
কেহ তদ্রণ সক্ষম শছে। 

ব্যাখ্য। £-_রোমা অবস্থায় স্রীর সহিত একমাত্র সহবাস ব্যতীত অন্ত রকম আচঢার- 
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নবহারের অগনতি আছে বাচে, কিন্ত আাগেশ। পো9 য়ে 


{বয়টিপ প্রতি ইঙ্গিত করিয়াছেন 
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ফেসাধারণ লোক শ্বীয় প্রবৃত্তিফে আয়তে রাগিতে সক্ষম হয় না, সুতরাং পূর্ব হইতেই 
সাবধান ও সতর্ক থাকা আবশ্যক । প্রয়োজনবোধে এক বিছানায় অঙ্গাআঙ্গি ভাবে শোওয়। 
তাথবা চুম্বন করা হইতে বিরত থাকিবে । 


৯৯৭ | হাদীছ £_-আছেশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, ইহা সত্য যে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু 
আলাইহে অসাল্লাদ রোযা অবস্থায় এক স্ত্রীকে চুম্বন ৮ ইহ! বর্ণনা করিয়া 
আয়েশা (রাঃ) হাসিলেন। 

ব্যাখ্যা $--ুসিদ্ধ আছে, আয়েশা (রাঃ) হইতে ইসলামের প্রায় এক-চতুর্থাংশ মছলা- 
মাছায়েল বণিত। আল্লাহ তায়ালাও তাহাকে সুযোগ দিতেন বেশী ; নবী (দঃ) বলিয়াছেন, 
আয়েশার বিছানায় অহী যত আপে অন্যত্ৰ তত আসে না। আয়েশা (রাঃ) উম্মতকে 
মছলা-মাছায়েল পৌছাইতেও অত্যধিক তৎপর ছিলেন । 

রোযাদারের ভন্ত স্ত্রীকে চুম্বন করা রোযা ভঙ্গকারী নহে এই মছআলাহটি হযরতের 
প্রত্যক্ষ ঘটনার দ্বারা প্রমাণ ও বর্ণনা করায় আয়েশা (রাঃ)কে তাহার লজ্জাবোধ বাধ! দেওয়] 
স্বাভাবিক ছিল, কিন্ত পিরত রাখিতে পারে লাই। আপন ভাগিনাকে শিক্ষা দান স্থযোগে 
শালীনতার সহিত তিনি উহ? প্রকাশ করিয়া! ছাড়িয়াছেন। 


রোযা অবস্থায় গোসল কর! ্‌ 
আবছল্লাহ ইননে ওমর (রাঃ) রোথা অবস্থায় একটি কাপড় ভিজাইয়া ( ঠাণার জন্য ) 


উহাকে শরীরের উপর দাখিয়াছেন | | 

শাবী (রঃ) পোষা অবস্থায় হাম্মাম খানায় (গোসল করার জন্য) গিয়াছেন | 

আবছল্লাহ হবনে আব্বাস (রাঃ) বলিয়াছেন, রোষা অবস্থায়: (আবশ্যক বশতঃ) কোন 
বস্তুকে জ্জিহনা দ্বার! চাখ। ও আস্বাদন করাতে রোযা ভঙ্গ হইবে না। (কিন্ত গলার 
ভিতরে উহার কিঞ্চিৎ অংশও প্রবেশ করিলে রোযা! ভঙ্গ হইয়া যাইৰে। সুতরাং অতি 
প্রয়োজন ও দিশেষ সতর্কতা ছাড়া এইরূপ করিবে না।) 

হাসান বছরী (পঃ) বলিয়াছেন, রো! অবস্থায় কুলি করা বা যে কোন উপায়ে শীতলতা 
গ্রহণ করাতে কোন দোয নাই। | 

আবছুল্লহ ইখমে মসউদ, (রাঃ) বলিয়াছেন, রোযার সময় শরীরে বা মাথায় তৈল 
ব্যবহার করা এবং মাথা আচড়ান চাই। (অর্থাৎ রোযার সময় এলোমেলো ভাবে 
থাক] ভাল নয় )1 

আনাছ (রাঃ) বলিয়াছেন, আমার একটি পাথরের তৈরী টব আছে। উহ হাতে পানি 
ভরিয়া রাখি এবং রোধা অবস্থায় বিশেষ উত্তাপ অনুভব করিলে গামি উহাতে নামিয়। 
শীতলতা হাসিল করিয়া থাকি । 
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মছআলাঁহ 2--টু্ধন করায় বা উভয়ের অঙ্পাআঙ্গী করায় বা শুধু ধরা-ছোয়ায় যদি 
বীৰ্য্য বাহির হইয়! যায় তবে রোম! ভঙ্গ হইয়া যাইবে, এমনকি যদি দুই জন পুরুষ বা 
দুইজন নারীর মধ্যেও পরস্পর এরূপ হয়। তজ্রপ হস্তমৈথুনেও বীর্ষ্য বাহির হইলে রোধ! 
ভঙ্গ হইবে। (শামী, ২১৪২) OO 


মছআলাহ £-কোন প্রকার ধরা-ছোয়া ব্যতিরেকে শুধু কল্পনা করায় বা দৃষ্টি করায় 
যদিও গুপ্ত অঙ্গের প্রতিই দৃষ্টি হউক--উহাতে বীর্য বাহির হইলেও. রোযা ভঙ্গ হয় না; 
রোযা চালু রাখিতেই হইবে । যেরূপ বীধ্যপাত ব্যতিরেকে চুম্বন বা অঙ্গাআঙ্গী করায় 
রোষা ভঙ্গ হইবে না, রোযা চালু রাখিতে হইবে। (শামী) | 

বিশেষ দ্রব্য 2 প্রথম মছআলায় রোযা! ভঙ্গ হওয়ায় উহার শুধু কাজাই করিতে 
হইবে; কাফফারা দিতে হইবে না। কিন্ত একদিন এরূপে রোযা ভঙ্গ হওয়া সত্বেও 
পুনঃ রোযা ভঙ্গের পরওয়া না করিয়া এঁরূপে রোযা ভঙ্গের কাজ করিলে সে ক্ষেত্রে 
কাফফ্রারাও আদায় করিতে হইবে। (শামী, ২--৪৫) 
'- আনাছ (রাঃ) হাছান বছরী (রাঃ), ইত্রাহীম নখয়ী (রঃ) তাহার। রোযা অবদ্থায় সুরমা 
ব্যবহার করাকে দোষণীয় মনে করিতেন না। 


৯৯৮। হাদীছ £--আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, ননী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে 
অসাল্লাম রমজান মাসে কোন দিন (অনিচ্ছাকৃত) স্বপ্রদোষের দরুণ নয়, বরং ইচ্ছাকৃত 
( ছোবেহ-ছাদেকের পূর্বে স্ত্রী ব্যবহারের দরুণ) জানাবত অবস্থায় রাত্রি ভোর করিয়াছেন 
এবং তৎপর গোছল করিয়া রোব] রাখিয়াছেন। রা | 


রোযা অবস্থায় ভুলবশতঃ পানাহার করা 


আ’তা (রঃ) বলিয়াছেন, নাকে পানি দেওয়ার সময় অনিচ্ছাকৃত ভাবে পানি গলায় 
চলিয়া গেলে রোমা ভঙ্গ হইবে না। (ইহা কোন কোন আলেমের অভিমত । কিন্ত 
হানাফী মজহাব মতে মছআলাহ এই £--রোযা শ্মরণ থাকা অবস্থায় অনিচ্ছাকৃত ভাবেও 
গলার ভিতর পানি চলিয়া গেলে রোযা ভঙ্গ হইয়া যাইবে। ) 

হাসান বছরী (রঃ) বলিয়াছেন, হঠাৎ মাছি হলকুমের ভিতর চলিয়া গেলে রোযা 
ভঙ্গ হইবে না। | 

হাসান বছরী (রঃ) ও মোজাহেদ (রঃ) বলিয়াছেন, ভুল বশতঃ স্ত্রী-সহবাস করিলেও 
রোযা ভঙ্গ হইবে না| | 
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অর্থ আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বণিত আছে, নবী ছালাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম 
বলিয়াছেন, কোন ব্যক্তি রোপা অবস্থায় ভুলে পানাহার করিলে (তাহার রোযা ভঙ্গ হইবে 
নাঃ) সে এ রোযা পুর্ণ করিবে। কারণ, এই পানাহার আল্লাহর তরফ হইতে হইয়াছে। 
(অর্থাৎ ইচ্ছাকৃত ভাবে হয় নাই, সুতরাং দোষণীয়ও হয় নাই।) 


কনোধ। অবস্থায় মেছওয়াক করা 
আমের ইবনে রবীয়া (রাঃ) হইতে বণিত আছে, তিনি বলিয়াছেন, আমি ন্পী ছাল্লাল্লাভ 
আলাইহে অসাল্লামকে রোযা অবস্থ হায় মেছওয়াক করিতে দেখিয়াছি--অসংখ্য বার যাহার 
গণনা নাই । মিরার রা 
শুষ্ক বা কাচা তাদা ও পানিতে ভিজা ইত্যাদি সব রকম মেছওয়াক দ্বারাই রোমা 
অনস্থায় মেছওয়াক করা যায়। ্‌ . 
ইবনে সিরীন রঃ) বলিয়াছেন, কাচা ডালের মেছওয়াক করায় রোধার কোন ক্ষতি হয় না। 
কোন ব্যক্তি বলিল, উহার ত আম্বাদ আছে। তিনি বলিলেন, পানিরও ত আম্বাদ আছে, 
অথচ তুমি রোযাবস্থায় কুল্লি করিয়া থাক (২৫৮ পৃঃ)। 
আবছুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) রোযা অবস্থায় দিনের প্রথম ও শেষ উভয় দিকেই মেছওয়াক 
করিতেন (২৫৭ পৃঃ)। তিনি বলিয়াও থাকিতেন, রোধাঁদার দিনের প্রথম ও শেষ উভয় 
ভাগেই মেছওয়াক করিতে পারে; তবে মেছওয়াক করার থুখু গিলিবে না । আ’তা (রঃ) 
বলিয়াছেন, যদি থুপু গিলিয়া ফেলে তবে রোমা ভঙ্গ হইবে বলি না । (ফতছলবারী, 
নোসখার বোখারী ২--১২৪ পৃঃ)। কাতাদাহ (রঃ) ও আ’তা (রঃ) বলিয়াছেন, (মেছওয়াক 
করা) থুখুগিলিতে পারে। অবশ্য যদি গেছওয়াবের কুচি খসিয়া থাকে এবং উহা নগণ্য 
না হয় তবে উহা গিলিবে না, উহ। অবশ্যই ফেলিয়। দিবে ( ফতহুলবারী, ২--১২৮ পৃঃ)। 


রোধ অবস্থায় নাকে পানি দেওয়। | 
নাকের ছিদ্রের শুধু বহিরাংশে পানি দেওয়াতে দো নাই; অনুর মধ্যে নাকে পানি 
দেওয়ার আদেশ অনেক হা'দীছেই উল্লেখ আছে এবং সেখানে রোযা-বেরোযার পার্থক্য করা 
হয় নাই। অবশ্য যথাসাধ্য ছিদ্রে উপর অংশেও পানি পৌছাইতে তৎপর হওয়ার আদেশ বর্ণনার 
হাদীছে স্পষ্ট উল্লেখ আছে যে, রোযাদার তাহা করিবে না। (ফতছলবারী, ২--১২৯)। 
হাসান বছরী (রঃ) বলিয়াছেন, নাকের ভিতর ওষধ বা তৈলের ফোটা বহাইলে উহা 
যদি নাকের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে, উহার কিঞ্চিৎ অংশও হলকুম বা মস্তি পৰ্য্যন্ত ন! 
ছড়ায় তবে রোযার পক্ষে ক্ষতিকর হইবে না। 
অবশ্য সাধারণতঃ মস্তিদ্ছে পৌছাইবার জম্যই তৈল বা ওঁষধ নাকে ঢালা হইয়া থাকে 
এবং অতি সহজে ও. অবিলম্বেই উহা হলকুম ও মস্তিক্ষ পর্যন্ত ছড়াইয়া পড়ে, তাই 
ফেকার কেতাবসমূহে কোন প্রকার বিভক্তি ছাড়াই বলা হইয়া যে, নাকের মধ্যে ওঁষধ 
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বা তৈল ঢালিলে রোয। ভঙ্গ হইয়া যাইবে এবং সাধারণভাবে তাহাই প্রযোজ্য, অবশ্য 
যদি সঙ্গে সঙ্গে তৎপর হুইয়। উহা শাকের সীমা অতিক্রম না করার ব্যবস্থা কর! হয় তবে 
তাহ! স্বতন্ত্র কথা এবং সে ক্ষেত্রে যোষ। ভঙ্গ না হওয়া বস্ততঃই সুস্পষ্ট । 

কানে ওশধ বা তৈল বহাইলে তদ্রুপই রোযা] ভঙ্গ হইবে । কিন্ত অনিচ্ছায় হঠাৎ কানের 
ভিতর পানি প্রবেশ করিলে তাহাতে রোযা ভঙ্গ হইবে না। অবশ্য নিভে কানের ভিতর 
পানি প্রবেশ করাইলে রোযা ভঙ্গ হওয়! সম্পর্কে মতভেদ আছে বটে, কিন্তু রোযা ভঙ্গ 
হওয়ার মতাগভই অগ্রগণ্য ও অধিক বিধেয় (ফতোয়। কাজিখানঃ ফতছ্ল-কাদীর ২৭৩ )। 

আতা (রঃ) বলিয়াছেন, কুলির পানি দুখ হইতে ফেলিয়া দিয়া তারপর থুথু গিলিলে 
রোগার ক্ষতি হইনে না। কারণ, সে ক্ষেত্রে মুখে পানির অংশ অতি নগণ্যই থাকে। 
যাহা গাকে তাহা ঘুধে লাখির্না পাল। অংশ মাত্র; উহাতে রোবার তি হইবে না । 

“নন্দ” নাসীয় এক প্রকার বপ্ত যাহা শত চিবাইলেও কোন রস বা স্বাদ নির্গত হয় 
না এবং উহার কোন অংশও ছিন্ন হয় না-যেদ্ধপ “বার”; সাধারণত; মহিলারা উহা 
চিবাইয়া গাকে। আ’তা (রঃ) বলিয়াছেন, রোযা অবস্থায় উহ! চিবাইয়া থুখু গিলিলেও : 
রোযা ভঙ্গ হইসে বলি না, কিন্ত এন্নপ করা নিষিদ্ধ। | 


রমযানে স্রী-সহবাস ইত্যাদি রোধ। ভঙ্গকারী কার্ধ্য করিলে 

আবু হোরায়র। রোঃ) রসুলুল্লাহ ছাল্লালাছ আলাইহে অসাম্লাস হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, যে 
ব্যক্তি রমযান মাসের একদিন কোন প্রকার ওযর ব। অন্স্থতা ব্যতীত রোঘ। ভঙ্গ করিবে, 
সে এ একদিন রোষ। ভঙ্গেয় ক্ষতি এক যুগ রোযা ল্লাথিয়াও পুরণ করিতে পারিবে না। 

ব্যাখ্যা 2- উল্লিখিত হাদীছের তাৎপর্স এই শে, রগঘানের এক একটি রোয। এমনই 
অমুল্য রত্ন যে, উহা হেলায় হারাইলে তাহার ক্ষতিপূরণ দীর্ঘ এক যুগের রোযার দ্বারাও 
হইতে পারিবে না। কিন্ত ইহার অর্থ এই নয় যে, উহার কাদা করিতে হইবে না। কাযা এবং 
কাফক্রারার মছজালাহ শরীয়তে যাহ! নির্ধারিত আছে তদঘুসারে তাহা করিতে হইবে। 
যেমন কোন সাধারণ ব্যক্তি কোনও বিশিষ্ট ব্যক্তিকে খুন করিয়া ফেলিয়াছে তখন সকলেই 
এই কথা বলিনে যে, এই ব্যক্তির ন্যায় হাজার জনকে বাসি দিলেও মৃত ব্যক্তির ক্ষতিপুঃণ 
হইতে পায়ে না । কিন্তু ইহার অর্থ কখনও এইরাপ হইবে না যে, আদালত কতৃক নিৰ্দ্ধারিত 
শাস্তি হইতে আসামি অব্যাহতি পাইয়া যাইবে। 

১০০০! হাদীছ 3--আয়েশ। (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, এক ব্যক্তি নবী ালগাল্লাছ 
আলাইহে অসাল্লামের নিকট উপস্থিত হইয়া অত্যন্ত অন্ুতাপের সহিত আরজ করিল “এই 
বদনছীব ধ্বংস হইয়! গ্রিয়াছে।” হযরত (দঃ) তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার কি 
হইয়াছে? সে আরজ করিল, আমি রমযানের রোযার মধ্যে জ্্রীসহবাস করিয়া ফেলিয়াছি। 
রন্তুল্লাহ (দঃ) তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার কি একজন ক্রীতদাস আজাদ করা 
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ক্ষমতা আছে? সে আর করিল--না ৷ তখন রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম জিজ্ঞাস! 
করিলেন, একাপাবে ছুই মাস রোঘ। রাখিতে সক্ষম হইবে কি? সে আরঞ্দ করিল--না। 
তারপর রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম দ্রিজ্ঞাসা করিলেন, মাট জন মিছকীনকে 
শান। দেওয়ার সামর্থ তোখার আছে কি? সে আরক্গ করিল না। এই প্রশ্বোত্তরের পর 
কিছু সময়ের মধ্যেই নবী ছাল্লালাছজ আলাইহে অসাল্লামের নিকট এক বড় পাত্র ভরা 
খেজুর (কাহার পক্ষ হইতে ছদকা স্বন্দপ) উপস্থিত হইল। তখন রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু 
আলাইহে অসাল্লাম এ ব্যক্কিকে বলিলেন, এই খেজুরগুলি তুমি লইয়া যাও এবং স্বীয় 
গোনাছের কাককার। স্বরূপ ছদক। করিয়া দাও! তখন সে আরজ করিল-ইহা কি আমার 
চেয়ে অধিক অভাবগ্রস্তকে দান করিব? ইয়। রসুলুল্লাহ ! আমি শপথ করিয়া বলিতেছি, 
এই নগরীর ঢতুঃসীমার ভিতরে আমার পরিবারবর্গ হইতে অধিক অভাবগ্রন্ত কোনও পরিবার 
নাই । এতঙ্কুনণে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসালাম স্বীয় আভাবগত মৃদু হাসি হইতে 
কিপিং অধিক হাসিয়। উঠিলেন। চি তিনি এ ব্যক্তির মতলৰ বুঝিতে পারিয়াছিলেন )। 
অতঃপর রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, আচ্ছ।»-ইহা তোমার পরিবারবর্গকেই খাইতে দাও । 

ব্যাখ্য। 2 পাপারণতঃ সছআালাহ এই যে, কাফ কারার নস্ত নিজ পরিবারকে দিলে 
কাফফারা আপায় হইবে না৷ অবশ্য স্বীয় পরিবারবর্থ যদি অনাহারী হস তবে কাফক্রার। 
আদায়ের পূর্বে গরিকারনর্গের খানের ব্যবস্থা করিবে এবং কাফফারা গ্রিম্মায় থাকিবে । 
সুযোগ পাইলেই এ কাফফার। আদায় করিবে। | 

এই হাদীছ দার! এই মছজা!লাভহও বুঝা যায় মে, ছদকাহ এবং দান থে প্রাপ্ত বস্তু 
দারাও রোযার কাফফারা আদায় করা মায়। 


রোব। অবস্থায় রক্তগোক্ষণ করা বা বমি আঁ 
আবু হোরায়র!। (রাঃ) বলিয়াছেন, বমি আসিলে বোনা ভঙ্গ ii না। কোন সস্ত 
ভিতর হইতে বাহির হওয়ার দরুণ রোযা ভঙ্গ হয় ন’, ul হইতে ভিতরে এনেশ 
করিলে রোমা ভগ্ষ হয়। ইবনে আব্বাস (রাঃ) ও এইরূপ বলিয়াছে 
মছআলাহ 2--পগি ঘদি ইচ্ছাকৃত না হয়- অনিচ্ছায় স্থষ্ট উদবেগের কারণে হয় তবেই 
উহাতে রোযা ভক হয় না । কিন্তু বুট ব! ছোলার এক দানা পরিমাণ অংশও এ বমির ইচ্ছাকৃত 
এলধঃ করিলে রোম! ভঙ্গ হইয়া বাইবে । আর ইচ্ছাকৃত উপায়ে মি করিলে সেই বমি করায়ও 
রোম! ভঙ্গ হইয়া যাইবে-ক্ষামা করিতে হইবে ; কাকার দিতে হইপে না শোমীঃ ২-১২৫)। 
ইবনে ওমর (রাঃ) রোযা অবস্থায় রক্তমোক্ষণ করিতেন । কিন্তু পরে তিনি রোষ। 
অবস্থায় দিনের বেলা রক্তমোক্ষণ করা পরিত্যাগ করিগ্লাছিলেন। আবশ্যক হইলে রাত্রে 
করিতেন (কারণ, ইহার দ্বারা রোম! অবস্থায় দুর্বলতা আসার আশঙ্কা থাকে )। আবু 
মুছা (রাঃ) (রোমা অবস্থায় ছুর্লতা আশঙ্কায় ) নক্তমোক্ষণ রাত্রে করিতেন,। 


২৪৬ 
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সায়াদ (রাঃ), যায়েদ ইবনে ওয়াক্কাস (রাঃ) এসং উম্মে-সাল'ম! (রাঃ) রোয! অবস্থায় 
রক্তমোক্ষণ করিয়াছেন। আয়েশ! রাজিয়াল্লাছু তায়াল। আনহার সন্মুখে রক্তমোক্ষণ রোযা! 
অবস্থায় দিনের বেলায় হইয়াছে, তিনি নিষেধ করেন নাই । 


কোন কোন ব্যক্তি হখরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের হাদীছরূপে 
বর্ণনা করিয়াছেন, যে ব্যক্তি রক্তমোক্ষণ কাধ্য সম্পাদন করে এবং নাহার রক্তমোক্ষণ কর! 
হয় উদ্য়েরই রোমা ভঙ্গ হইয়! যায়। 


এই বর্ণনা যদি হাদীছরূপে ছহীহ হয় তবে ইহার তাৎপর্য এই যে, রোযা অবস্থায় 
এরূপ ঝাধ্য হইতে বিরত থাকা চাই। ইহাতে রোযা ভঙ্গের আশঙ্কা থাকে। কেননা 
যাহার রক্তমোক্ষণ করা হয় তাহার দূর্বলতা স্মষ্টির আশঙ্কা থাকে এবং যে রক্তমোক্ষণ কায 


সম্পাদন করে সে মুখের সাহায্যে উহ! করিয়া! থাকে বলিয়া তাহার রোযা ভঙ্গের 
আশঙ্কা থাকে । ্‌ 


অবশ্য যদি কাহারও পূর্ণ আস্থা থাকে যে, তাহার রক্তমোক্ষণ করা হইলে কোনও 
দুর্বলতা আসিবে না এবং রোযার উপর কোন প্রতিক্রিয়া হইবে না, তবে রোযা অবস্থায়ও 
সে রত্তমোক্ষণ করিতে পারে। 


১০০১ | হাদীছ £-_ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে 
অসাল্লাম এহরাম অনস্থায় এবং রোযা অবস্থায় রক্তমোক্ষণ করিয়াছেন । 

১০০২। হাদীছ £--আনাছ (রাঃ)কে জিজ্ঞাসা কর! হইল, ননী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে 
অসাল্লামের বর্তমানে আপনার! রোযা অবস্থায় রক্তমোক্ষণ অসঙ্গত গণ্য করিতেন কি? 
তিনি বলিলেন, না-_অৰবশ্য যে ক্ষেত্রে দুর্বলতা হৃষ্টির আশঙ্কা হয়। 


সফর অবস্থায় রোযা রাখা বা ন! রাখ! 


১০০৩। হাদীছ £ ইবনে-আবী-আওফা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমরা এক সফরে 
রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে ছিলাম। তিনি এক ব্যক্তিকে বলিলেন, 
বিশ্রামের জন্য ভবতরণ কর এবং আমার জন্য শরবত তৈয়ার কর। এ ব্যক্তি আরজ 
করিল, (এফতারের সময় হয় নাই) ন্বর্য্য বিদামান রহিয়াছে । রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু 
আলাইহে অসাল্লাম তাহাকে দ্বিতীয়বার এরূপ আদেশ করিলেন; সে ব্যক্তি পুনঃ এ উক্তিই 
করিল। রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাছ আলাইহে অসাল্লাম তৃতীয়বার তাহাকে এ আদেশ করিলেন। 
এইবার সে অবতরণ করিল এবং শরবত তৈয়ার করিল। রসুলুম়াহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে 
অসাল্লাম উহা পান করতঃ (এফতার) করিলেন এবং (পূর্ব দিকে) ইশারা করিয়া বলিলেন, 
এদিক হইতে যখন অন্ধকার ধনাইয়া আসিতে দেখ তখন মনে কর, 'রোধাদারের 
এফতারের সময় উপস্থিত হইয়াছে । 
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$১০০৪ । হাঁদীছ্‌ :£_ আয়েশা (রাঃ) বর্ণন। করিয়াছেন, হামযা-ইবনে-আমর আছলামী (রাঃ) 
নামক ছাহাবী যিনি অনেক বেশী রোযা রাখায় অভ্যস্ত ছিলেন; তিনি নবী ছাল্লাল্লাহু 
আলাইহে অসাল্লামের খেদমতে আরজ করিলেন, আমি অধিক রোযা রাখিয়া থাকি; 
সফরের আনন্থায়ও কি পোষা রাখিব ? নবী (দঃ) বলিলেন, ইচ্ছা করিলে না-ও র্নাখিতে পার । 


বাড়ীতে অবস্থানকালে রমযান আরম্ভ হওয়ায় কয়েক দিন 
রোষা রাখিয়। সফরে বাহির হইলেও সফরে 
রোধ। ভঙ্গের অনুমতি থাকিবে 


$০০৫। হাদীছ £$_ইবনে আনবাস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু 
আলাইহে অসাল্লাম মন্ধ! বিজয়ের জন্য রমজান মাসে যাত্রা করিয়াছিলেন এবং পথিমধ্যে 
তিমি রোযা অবস্থায় ছিলেন। যখন মক্কার নিকটবর্তী “কাদিদ” নামক স্থানে পৌপ্ছিলেন 
তখন তিনি রোয। পরিত্যাগ করিলেন এবং তাহার সঙ্গীগণও রোষা পরিত্যাগ করিল। 

মছআলাহ ৫-ছোবেহ-ছাদেক তথা রোযা আর্ত হওয়ার মুহুর্তে বাড়ীতে অবস্থানরত 
থাকিয়া অতঃপর সফরে বাহির হইলেও এ দিনের রমযানের রৌযা রাখা ফরয, সফরের 
জন্য এ দিনের পোষা ভঙ্গ করা জায়েয নহে। 

পক্ষান্তরে ছোবেহ-ছাদেকের পুর্বে সফরে বাহির হইয়া পড়িলে সফর অবস্থায় থাকার 
দরুণ রোযা কাযা করার অনুমতি আছে। কিন্তু সফর অবস্থায়ও দিনের প্রথম দিকে একবার 
রমধানের রোমার নিয়্যত করিয়া! লইলে তৎপর সফরের দরুন এ দিনের রোযা ভঙ্গ করা জায়েয 
নহে। অবশ্য গ্রেহাদের সফর হইলে তাহার বাবস্থা ব্বতন্র। কারণ, জেহাদের সন্মুখীন 
অবস্থায় দুর্বলতার আশঙ্কায় রোঘ। ভঙ্গ করা খায়। 

উল্লিখিত হাদীছের ঘটনাটি জেহাদের সফরই ছিল। 

১০০৬। হাদীছ 3--আবুদ২দারদা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমরা (জেহাদের ) 
এক সফরে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে ছিলাম। তখন গ্রীশ্বের উত্তাপ 
অতি ভীষণ ছিল । এমনকি, মাথার উপর অন্ততঃ হাত রাখিয়া ছায়! গ্রহণ করিতে মানুষ বাধ) 
হইতেছিল। ( তখন রমযান মাস ছিল, কিন্তু ) আমাদের মধ্যে একমাত্র নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে 
অসাল্লাম এবং আবদুল্লাহ ইবনে গাওয়াহা (রাঃ) ব্যতীত আর কেহই রোষাদার ছিল না। 


সফর অবস্থায় অধিক কের রোষ। নিষিদ্ধ 
১০০৭। হাদীছ £-- জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু 
আলাইহে অসাল্লাম সফরে ছিলেন; এক স্থানে জনতার ভিড় . এবং এক ব্যক্তির উপর 
ছায়ার ব্যবস্থা করা দেখিতে পাইলেন। রনুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম জিজ্ঞাসা 
করিলেন এখানে কি ব্যাপার ঘটিয়াছে? সকলেই আরজ করিল, ইয়া রস্থূলাল্লাহ ! এক 
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রোধাদার ব্যক্তির সেহুশ হওয়ার ঘটন। | ' সেই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতেই রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু 
আলাইহে অসাল্লাম ফরমাইয়াছিলেন__ 7৯ এ ১ plas) 7৫01 ৩৩ ৮৯৪) “সফর 
অবস্থায় ( এরূপ অসহবীয় কষ্টের মধ্যে) রোম! রাখ! নেক কাজ গণ্য নহে।” 

১০০৮ | হাদীছ ?--শানাছ (রা) বর্ণনা করিয়াছেন, আমরা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে 
অসাল্লামের সঙ্গে সফর করিয়! থাকিতাম। সফর অবস্থায় রোযাদারগণ রোযা ভঙ্গকারীগণকে 
কোন প্রকার দোধারোপ করিতেন না এবং রোমা ভঙ্গকারীগণও রোষাদারগণকে দোষারোপ 
করিতেন না। | 


৯০০৯।. হাঁদীছ ?-আবচল্লাহ ইবনে আব্দাস রো?) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ 
ছাল্লাল্লাহু আলাইহে তাসাল্লাম (মক্কা-বিভ্রয় উপলক্ষে) মদীন। হইতে মক্কার দিকে যাত্রা 
করিলেন; তিনি রোযা প্লাখিয়াছিলেন। যখন ‘ওছফান’ নামক স্থানে পৌঁছিলেন 
তখন পানি শনিবার আদেশ করিলেন এবং সকলকে দেখাইয়া পানি পান করিলেন ; 
মক্কায় পৌগ্ছা পর্যন্ত তিনি আর রোযা রাখিলেন না। এই ঘটনা রমজান মাসে ঘটিয়াছিল । 

এই ঘটনার পরিপ্রেগি ফতেই ইবনে আববাস (রো?) বলিতেল, .. রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু 
আলাইহে অসাল্লাম সফর অনস্থায় রোযা রাখিয়াছেন এনং ভঙ্গও করিয়াছেন। 


_সামর্থবান লোককে রমযানের রোঘ। রাখিতেই হইবে | 


রমযানের র্যা, ফরয হওয়ার প্রাথমিক অবস্থায় নুতন নূতন অনেকের রোয! অতিশয় 
কঠিন বোধ হইত । তাই তণন. সাময়িক ভাবে এই অনুমতি ছিল যে, রোধ! রাখিবার 
শক্তি থাকা সত্বেও রোযা না রাখিয়া প্রতি রোযার পরিবর্তে এক জন মিসকিনকে ছুই 
ওয়াক্ত খান! খাওয়াইয়। দিবে | কোরান শরীফের, আয়াত 
ঠ পাপা ঠ পাদ Cons পান পাপা পা, 
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রঃ শা তা 


দৃহার - অর্থ কোপ. কোন মোফ।চ্ছের উক্ত বিধয়ের উপগ্ধই স্থাপিত করিয়াছেন ।, 


. ইমাম বোখারী (রঃ) এই বিষয়ে সকলকে সতর্ক করার জন্য আলোচ্য পরিচ্ছেদটি বর্ণনা 
করিয়াছেন এবং ইহ। প্রমাণ, করিয়াছেন যে, হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে 
অপাল্লামের ছাহাবীগণের এক্যমতপুর্ণ সিদ্ধান্ত এই ছিল মে, উক্ত মছআলাহ ইসলামের 
প্রাথমিক অবস্থায় ছিল, কিন্তু উঁহা এ সময়েই রহিত হইয়া গিয়াছিল. এবং কোরআন 
শরীফের একাধিক স্থানে উক্ত মছআলার রহিতকরণ মূলক আদেশ বিদ্যমান আছে । যথা 
(১) 2 im 1১০ 2) ১15 অর্থাৎ প্রথমে তোমাদিগকে সামর্থ্য থাকা সত্বেও রোযা 
রাখা বা রোযা ন। রাখিয়া ( তৎপরিবর্তে ) ফিদইঘ়া (এক মিপকীনের খোরাক) দানের 
অগ্ুমতি দেওয়া হইয়াছিল, এখন তোমাদের জন্য রোম। রাখাই সাব্যস্ত করিয়া দেওয়া হইল | 
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€@ বিশি্ তাবেয়ী ইবনে-আবী-লাইলা (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, মোহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু 
আলাইহে অসাল্লামের বহু সংখ্যক ছাহাবী আমাদের অনেকের নিকট এই বিবরণ দান 
করিয়াছেন যে, রমযান শরীফের এক মাসের রোযা ফরম হওয়ার আয়াত নাযেল হইলে 
উহ! লোকদের নিকট কঠিন বোধ হইল; তখন এই অনুমতি দেওয়। হইল যে, শক্তিমান 
ব্যক্তিও রোযা ন! রাখিয়া প্রতিদিন এক মিসকীনকে ছুই ৪য়াক্ত খাওয়াইয়া দিতে পারে । 
পরে এই অনুমতি রহিত ও প্রত্যাহার করা হয় এই আয়াত দ্বারা__/23)5৯ 1) 545 15 
“তোমাদের জন্য রোধা রাখাই অগ্রগণ্য সাব্যস্ত করা হইল ৷” সেমতে শক্তিমান সকলেই 
নির্ধারিতরূপে বোনা রাখায় আদিষ্ট হইল। 

(২) ৬৬৮1১ 78০01 ০৭4০ ০৪৮ ৬০১ অর্থাৎ পূর্বে রোযা না রাখিয়া ফিদইয়! 
দেওয়ার অনুমতি দেওয়া হইয়াছিল; কিন্তু এখন আদেশ করা হইতেছে যে, “রমযানের 
মাস উপস্থিত হইলে রোযা রাখিতেই হইবে!” 

ইহার সমর্থনে ইমাম বোখারী (রঃ) আনদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) এবং ছালামাতুবন্থুল- 
আকৃওয়া (রাঃ) প্রমুখ ছাহাবীগণের বর্ণনাও উল্লেখ করিয়াছেন যে, উক্ত অনুমতি যে রহিত 
হইয়া গিয়াছিল তাহাতে কোন সন্দেহের অবকাশ নাই। 

১০৩০। হাদীছ ?--আবছুলাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণনা রহিয়াছে যে, তিনি 
৩০০ p lab ৪১ আয়াত তেলাওয়াত করিয়! স্পষ্ট ভাষায় বলিলেন, 'এই আয়াতের 
মর্ম ( ৯০:৪ 08৯1 দিত ১৪৯ তেঁ-রমযান মাস উপস্থিত হইলে রোযা রাখিতেই 
হইবে” আয়াত দ্বারা) সনছুখ তথ! রহিত ও প্রত্যাহৃত হইয়! গিয়াছে । 

:১০১১। হাদীছ --% ছাল।মাতুবন্থুল আকওয়া (রাঃ) হইতে বণিত আছেঃ যখন 
এই আয়াত নাষেল হইল-+৩4৪এ pl ০১ অন 2 ৩৭ ০৩] (945 তখন যাহার 
ইচ্ছা হইত সে রোযা না রাখিয়া ফিদইয়া আদায় করিয়া দিত! পরে পরবঙাঁ আয়াত 
নাষেল হইয়| উক্ত আয়াতের মর্মকে মন্ছুখ তথা রহিত ও প্রত্যাহৃত সাব্যস্ত করিয়া দিল। 

বিশেষ দ্রব্য £-তকহীরের নিধান শাস্ত্রে একটি বিধান রহিয়াছে যে, কোরআনের 
কোন আয়াতের আদেশ বা গর্ম সম্পর্কে কোন ছাহাবী উহা! মনুছুখ বলিয়া উক্তি করিলে 
তাহা রসুলুল্লাহ (দঃ) হইতে প্রাপ্ত বলিতে হইবে । এই সুত্রে আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) 
এবং ছ!লামাতুবপ্লল-আকওয়া (রাঃ) ছাহাবীদ্বয়ের উক্তি নবী (দঃ) হইতে বণিত ছইটি 
হাদীছ গণ্য হইবে | 





* এই হাদীছ খানার ইঙ্গিত ইমাম বোখারী বেঃ) আলোচ্য পরিচ্ছেদে দিয়াছেন । পুর্ণ 
হাদীছখান। ৬৪৭ পৃষ্ঠায় বর্ণনা করিয়াছেন । 
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রমযানের ক্কায। রোষ। আদায় করার নিয়ম 

ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলিয়াছেন, কাহারও উপর কতিপয় রোমা কাযা থাকিলে ঢুই 
একটি করিয়া ভিন্ন ভিন্ন রূপে উহ! আদায় করিতে পারিবে । 

সায়ীদ ইবছুল মোছাইয়েব (রঃ) বলিয়াছেন, জিলহজ্জ মাসের প্রথম দশ দিন নফল 
রোযা রাখা-যাহা অতি ফজীলতের রোযা; কাহারও 'উপর রমযানের রোযা ক্কাষা 
থাকিলে সে এ সময় নকলের পরিবর্তে রমযানের কাযা রোযা আদায় করিবে । 

ইব্রাহীম নখ-্ধী (রঃ) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি রমযানের কাযা রোষ! আদায় করিতে 
এতদুর বিলম্ব করিয়াছে যে, দ্বিতীয় রমযান উপস্থিত হইয়া গিয়াছে, এই বিলদ্দের দরুণ 
তাহার কোনও কাফফারা আদার করিতে হইবে না। 

আৰু হোরায়র। (রাঃ) ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে বণিত আছে, এঁরনপ নিলে দরুণ 
প্রতি রোযার কাম! আদায়ের সঙ্গে সঙ্গে (এক মিছকীনের খোরাক ) কাফারাও দিতে হুইবে। 

১০১২। হাদীছ ৫-+আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, সময় সময় আমার উপর রমযানের 
কাযা রোযা বাকা থাকিয়া যাইত। নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের জন্য আমার 
কর্তব্য পালনে ফোন সময় বাধার সৃষ্টি না হয়--উহার জন্য সর্দ| আমার প্রস্তুত থাকার দরুণ 
এ ক্কায। রোযা আদায় করিতে বিলদ হুইয়া যাইত ; শাবান মাসে উহ! আদায় করিতাম । 


হায়েয অবস্থায় পরিত্যক্ত রোযার ক্কাঘ| করিতে হইবে 

বিশিষ্ট তাবেয়ী আবুষ.ষেনাদ (রঃ) বলিয়াছেন, শরীয়তের বিধান অনেক সময় সাধারণ 
জ্ঞান এবং যুক্তির উদ্েও দেখ! যাইতে পারে, কিন্তু ইসলামের প্রতি স্বীকৃতি দানের পর 
উহাকে লঙ্ঘন করার কোন উপায় থাকিতে পারে না। ধথা-_হায়েজ অবস্থায় পরিত্যক্ত 
রোযার কাযা আদায় করিতে হয়, কিন্ত নামাযের কাধ! করিতে হয় না। 

এই প্রসঙ্গে প্রথম খণ্ডে “হায়েজ অবস্থায় কায! নামায পড়িতে হইবে না” পরিচ্ছেদে 
অন্থদিত ১২৫ নং হাদীছ খানা বিশেষ অনুধাবণ যোগা; তথায় আলোচ্য বিষয়ের 
সুন্দর যুক্তিও বর্ণিত হইয়াছে । 


ক্কীযা রোষ! আদায় করার পূর্বে মৃত্যু ঘটলে 


হাসান বছরী (রঃ) বলিয়াছেন, (সম্পূর্ণ রমজান মাসের রোযা কাযা রাখিয়া কোন 
ব্যক্তির মৃত্যু ছইলে ) ত্রিশ ব্যক্তি এক একটি করিয়া রোযা রাখিলে মৃত ব্যক্তির পক্ষ 
হইতে উহার কায। আদায় হইয়! যাইবে। 

১০১৩ হাদীছ £_মায়েশ! (রা?) হইতে বর্ণিত আছে; রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে 
অসাল্লাম বলিয়াছেন, কোন ব্যক্তি কাধ! রোযা বাকি রাখিয়। মরিয়া গেলে তাহার 
উত্তরাদিকারীগণ তাহার পক্ষ হইতে সেই রোযা আদায় করিবে। 
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১০১৪ | হাদীছ ?--ইবনে আব্বাস রোঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, ' এক ব্যক্তি নবী ছাল্লাল্লাহু 
তালাহহে অসাল্লামের নিকট আরজ করিল, ইয়া রসুলাল্লাহ ! আমার মাতার মৃত্যু 
ঘটিয়াছে, তাহার উপর এক মাসের রোযা কাযা রহিয়াছে । আমি. কি তাহার পক্ষ 
হইতে উহা আদায় করিতে পারি? রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, আল্লাহ তায়ালার 'হক 
আদায় করিয়া দেওয়া আশু প্রয়োজন । 


ব্যাখ্য। 2--ইমাম আবূ হানিফা, . ইমাম শাফেয়ী, ইমাম মালেক এবং অধিকাংশ 
আলেমগণের মতে আলোচ্য হাদীছ সমুহে বণিত উত্তরাধিকারি কতৃক রোযা আদায় 
করার নিয়ম-পদ্ধতি এই যে, ফিদইয়] তথা প্রতি রোযার পরিবর্তে এক মিছ্‌কিনকে ছুই 
ওয়াক্ত পেট ভরিয়া খাওয়াইবে বা ছদকায়ে-ফেতের পরিমাণের : বস্তু বা ০ মূল্য 
গরীবকে প্রদান করিবে । 


এক তারের সঠিক সময় 
আবু সায়ীদ খুদরী (রাঃ) সুষ্য-গোলক অস্তমিত হইলেই এফ-তার করিতেন। 
১০১৫ । হাদীছ 2 ০._._. ্‌ Sie ৮5) Las ৪1) | ০৪৪) ০১৮০০ এ I 2 
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অর্থ-ওমর (রাঃ) হইতে বণিত আছে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাললাম 
বলিয়াছেন; এই (পূর্ব) দিক হইতে যখন রাত্রির অন্ধকার ঘনাইয়া আসিতে থাকে 
এবং এ (পশ্চিম ) দিক হইতে দিন চলিয়া যায় তথা সূর্য্য অস্তমিত হইয়া, যায় তখনই 
বোধাদারদের এফ_তারের সময় উপস্থিত হইয়া যায়। 


সময় উপস্থিত হওয়ার পর এফ তারে বিলম্ব না কর! 
১০১৬। ১ a ৪০৫59৮৯১531 এরি Jaw 9 ০4০ ৩০ 


লালা তর শে পাতা AT 


RTE টি সায়াদ (রাঃ) হইতে বণিত আছে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু, আলাইহে 
অসাল্লাম বলিয়াছেন, যাবৎ মোসলমানগণ এফ_তার করার মধ্যে বিলম্ব না করিয়া. সময়মত 
যথাসত্বর এফ তার করিবে তাবৎ তাহাদের কলাাণ ও মঙ্গল বিরাজমান থাকিবে। 
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এফ তা'র করার পর সুর্য্য দেখা গেলে 
১০১৭ । হাদীছ £-- আবু বকর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর দুহিতা আসম! রাঃ) 
বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের যমানায় এক মেঘাচ্ছন্ন পিনে 
আমরা এ্রফতার করিলাম। এফতার করার পর স্বর্ম্য পুনরায় দেখা গেল। হাদীছ 
বর্ণনাকারীণীকে জিজ্ঞাসা করা হইল, এই ঘটনার দিনের রোযার ক্কাযা আদায়ের আদেশ 
দেওয়া হইয়াছিল কি? তিনি বলিলেন, এমতাবস্থায় কাধা হইতে অব্যাহতি আছে কি? 


অপ্রাপ্ত বয়ফদের রোযা! রাখা 


ওমর রাজিয়াল্লাভু তায়ালা আনহুর খেলাফতকালে এক ব্যক্তিকে তাহার নিকট উপস্থিত 
করা হইল-_-সে রমজান মাসে দিনের বেলায় শরান পান করিয়াছিল। ওমর: (রাঃ) 
তাহাকে তিরক্ষার করিয়া বলিলেন_আমাদের ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরাও রোযা রাখিয়া 
থাকে। অতঃপর তাহার প্রতি ৮০টি বেত্রাঘাত ও নির্বাসনের আদেশ দিলেন। 


১০১৮ | হাদীছ ০ রুবাইঘ্যে বিনতে গোয়াওয়েজ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একবার 
মোহাররমের দশ তারিখ আশুরার দিনটি পূর্ণ হইতেই সন্দেহযুক্ত ছিল। কিন্তু দিন 
আর্ত হওয়ার পর এ দিনই আশুরার দিন বলিয়া প্রমাণিত হইল। অতঃপর ননী 
ভাল্লাল্লাহছ আলাইহে অসাল্লাম দিনের প্রথম ভাগেই মদীনাবাসীদের মহল্লা সমূহে খবর 
পাঠাইয়া দিলেন যে, (অদ্যকার দিন আশুরার দিন বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে, তাই ) যে 
নাক্তি সন্দেহের দরুন রাত্র হইতে রোযার নিষ্যত না করিয়া রোযাহীন প্রভাত করিয়াছে 
( তথা পানাহার করিয়াছে) তাহার কর্তব্য হইবে এই, দিনের অবশিষ্টাংশ পানাহার হইতে 
বিরত থাকা এনং যে বাক্তি রোযা রাখিয়াছে সে তাহার রোযা পুর্ণ করিয়া লঈবে। 

হাদীছ বর্ণনাকারীনী ছাহারিয়া বর্ণনা ফরেন (আশুরার রোযার প্রতি এরূপ তাকিদ 
দেখিয়া) সর্বদা এই রোযাটি আমরা গ্লাখিতাম এবং আমাদের ছেলে-মেয়েদিগকেও 
রাখাইতাম ! এমনকি, এই উদ্দেশ্যে আমাদের ছেলে-মেয়েদের জন্য তুলা দ্বারা খেলনা 
তৈয়ার করিনা রাখিতাম ; খাওয়ার জন্য কাদিলে এ খেলনা তাহাদিগকে খেলিবার জন্য 
দিতাম -যেন খেলায় দিন কাটিয়া গিয়া এফ. তারের সময় উপস্থিত হইয়া যায়! 


রোধ। রাখিয়। হৃরধ্যান্তের পরে-রলাত্রে পানাহার করা চাই 


আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কোরআনে বলিয়াছেন! Of ein! 1981 শি 
এছোবহে-ছাদেকের পর হইতে পরবর্তী রাত্র আসা পর্যন্ত রোযা পুর্ণ কর”। ইহাতে 
স্পষ্টতঃই প্রমাণিত হইল যে, শুধুমাত্র রাত্রি আসা পর্যন্তই রোঘা রাখার আদেশ; অতঃপর 
রাত্রেও পানাহার ত্যাগ করতঃ রোযা রাখার বিধান শরীয়তে নাই। | 
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রাত্রিকালের পানাহার ত্যাগ করতঃ লাগালাগি একাধিক রোযা রাখ! হইতে হযরত নবী 
ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম নিষেধ করিয়াছেন। কারণ, এরূপ করিলে অনর্থক অধিক কষ্ট 
ভোগ হইয়া থাকে, তাই হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম উহ! নিষেধ করিয়াছেন। 

শরীয়ত কতৃক্চ নির্দ্ধারিত নিয়ম পদ্ধতি ব্যতীত নিজের তরফ হইতে কোন নিয়ম 
অসগ্লশ্গনে কষ্ট ভোগ করাকে মকরূহ ও শপছন্দণীয় গণ্য করা হইয়াছে । 
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অর্থ--আনাছ (রাঃ) হইতে বণিত আছে, একদা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম 
বলিলেন, তোমরা (রাত্রিফালেও অনাহারী থাকিয়া) লাগালাগি রোযা রাখিও না। 
ছাহাবীগণের মধ্যে কেহ আরজ করিলেন, আপনি ত এরূপ রোযা রাখিয়া থাকেন! নবী 
ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিলেন, আমার সহিত তোমাদের তুলনা চলে না; 
আমাকে পানাহার (-এর শক্তি আল্লাহই তায়ালার তরফ হইতে) প্রদান করা হয়। 

১০২০। হাদীছ £-_আয়েশ! (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে 
অসাল্লাম দয়াপরবশ হইয়া মধ্যে ইফতার ন! করিয়া লাগালাগি রোযা রাখিতে নিষেধ 
করিলেন। লোকেরা বলিল, আপনি এরূপ লাগালাগি রোযা রাখিয়া থাকেন! 
হযরত (দঃ) বলিলেন, আমি ত তোমাদের শ্যায় না। আমার রাত্রি এইভাবে অতিবাহিত হয় যে, 
আমাকে পানাহার (-এর শক্তি আল্লাহ তায়ালার তরফ হইতে ) দান করা হয়। 


১০২১। হাদীছ $__আবু হোরায়রা (রা?) হইতে বণিত আছে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু 
আলাইহে অসাল্লাম (রাত্রিকালেও অনাহারী থাকিয়া) লাগালাগি রোযা রাখা হইতে 
একাধিকবার সকলকে নিষেধ করিলেন। এক ব্যক্তি আরজ করিল, ইয়া রসুলাল্লাহ ! 
আপনি ত এরূপ রোযা রাখিয়া থাকেন ! তছ্ত্তরে হযরত (দঃ) বলিলেন, আমার গ্যায় 
তোমাদের মধ্যে কে আছে? আমার পালনকর্তা আমাকে রাত্রি বেলায় (বিশেষরূপে ) পানাহার 
(-এর শক্তি) দান করিয়া থাকেন। তোমরা সহম-সাধ্যের আমলে সচেষ্ট থাক । 


কোন কোন ছাহাবী বেশী ছওয়াবের আকাংখায় এরূপ রোযা হইতে বিরত থাকিলেন 
না। তখন হযরত (দঃ) এরূপ লাগালাগি রোযা রাখা আরস্ত করিলেন_ একদিন চলিল, 
ছুই দিন ঢলিল অতঃপর ঈদের চাদ উঠিয়। পড়িল। রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে 
আসাল্লাম বলিলেন, যদি ঈদের ঢাদ বিলঙ্গে উঠিত তবে আমি আরও কিছুদিন পর্য্যন্ত 
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রোযা চালাইয়। মাইতাম। যাহারা রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাগের দেখাদেখি 
লাগালাগি রোমা রাখিতেছিল তাহাদিগকে শায়েস্তা করার জন্য ত্যরত (দঃ) এই পন্থা 
অবলম্বন করিয়াছিলেন। 


সেহেরীর সময় পর্য্যন্ত রোথ! রাখ 


১০২২ । হাদীছ $-_আৰু সায়ীদ খুদরী (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু 
আলাইহে অসাল্লাগ একদা বলিলেন, তোমর। (অনাহারে রাত্রি কাটাইয়া) লাগালাগি 
রোযা রাখিও না । যদি কাহারও এরূপ করার বিশেষ আকাংখা হয় তবে সেহেরীর 
সময় পর্যন্ত রোমা রাখিতে পার। লোকেরা বলিল, আপনি ত অনাহারে লাগালাগি রোযা 
রাখিয়া থাকেন! তবত্তরে হযরত (দঃ) বলিলেন, আমি ত তোমাদের ম্যায় নহি) আমার 
রাত্রি এইভাবে কাটে যে, আমাকে আহার (-এর শক্তি ) দানকারী বিদ্যমান থাকে। 


বন্ধুকে নফল রোয। ভঙ্গের কসম দেওয়া 


১০২৩। হাদীছ ?- আবু হোরায়ফা (রাঃ) নর্ণন| করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে 
অসাল্লাম সালমান (রাঃ) এবং আবুদ-দরদা (রাঃ) উভয়ের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব ও বন্ধুত্ব প্রতিষ্ঠা 
করিয়। দিয়াছিলেন । একদা সালমান (রাঃ) স্বীয় বন্ধু আবুর্দ-দরদা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা 
আনভ্র সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার জনা তাহার গুহে উপস্থিত হইলেন । (আবুদ-দরদা (রাঃ) 
সাড়ীতে উপস্থিত ছিলেন না।) সালমান (রাঃ) স্বীয় বন্ধু আবুদ-দরদার স্ত্রীকে বিশ্রী 
ময়লা কাপড় পরিহিত! অবস্থায় দেখিলেন। তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি এরূপ বিশ্রী 
কাপড় পরিধান কর কেন? সে উত্তর করিল, আপনার বন্ধু আবুদ-দরদা দুনিয়ার কোন 
সন্বন্ধই রাখেন না। (অর্থাৎ আমার পরিপাটির প্রয়োজনই নাই।) ইতিমধ্যেই আবুদ- 
দরদ! (রাঃ) বাড়ী পৌছিলেন এবং স্বীয় বন্ধু সালমান রোঃ)কে দেখিয়া খানা তৈয়ার করিলেন 
এবং তাহাকে খাছ এহণের অনুরোধ করিলেন। সালমান (রাঃ) আবুদ-দরদা (োঃ)কে 
তাহার সঙ্গে আহার করিতে সলিলে তিনি বলিলেন, আমি রোমা রাখিয়াছি। সালমান (প্রাঃ) 
তাহাকে বলিলেন, আমি আপনাকে শাল্লাহ্‌ তায়ালার কসম দিয়া বলিতেছি-- রোযা ভাঙ্গিয়া 
ফেলুন। আপনি আহার না করিলে আমিও আহার করিব না। আবুদ-দরদা (রাঃ) 
বন্ধুর কথায় (নফল) রোমা ভাঙ্গিয়া খা গহণ করিলেন । 

অতঃপর মখন রাত্রি হইল আাবুদ-দরদা (রাঃ) রাত্রের প্রথম ভাগেই তাহাজ্টুদ নামাযের 
জন্য প্রস্তুত হইলেন। সালমান (রাঃ) তাহাকে বলিলেন, এখন ঘুমাইয়া পড় । তিনি 
ঘুমাইয়া পড়িলেন। পুনরায় তাহাজ্জুদের জন্য উঠিলেন এইবারও সালমান (রাঃ) তাহাকে 
ঘুমাইয়া পড়িতে সলিলেন। যখন রাত্রির শেষ ভাগ উপস্থিত হইল তখন সালমান (রাঃ) 
তাহাকে বলিলেন, এখন তাহাজ্জ,দের জন্য উঠন | তখন উভয় বন্ধই তাহাজ্জদের নামায আদায় 
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করিলেন । অতঃপর সালমান (রাঃ) মাবুদ দএধ1 (রাঃ) কে উদ্দেশ্য করিয়। বলিলেন-আপনার 
উপর আপনার পালনকর্তার হক আছে, আপনার উপর আপনার আত্মার হক আছে এবং 
আপনার স্ত্রীরও হক আছে, (আপনার মেহমানেরও হক আপনার উপর আছে। অতএব 
আপনি কোন দিন রোযা রাখুন, কোন দিন রোযাহীনও থাকুন এবং কিছু সময় তাহাজ্জুদ 
মামা পড়ুন, কিছু সময় থুমাইয়। খাকুন এবং শ্বীয় স্ত্রীর নিঞ১ও থাকুন। এইবূপে ) 
আপনি প্রত্যেক হকারের হক আদায় করুন । 

আবুদ-দরদা (রা) নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসালামের নিকট হাজির হইয়া] সালমান (রাঃ)-এর 
সম্পূর্ণ ঘটন! ব্যক্ত করিলেন । নবী (দঃ) বলিলেন, সালমান ঠিকই সলিয়াছে। 


শাবান মানে রে।যা রাখা 


১০২৪। হাদীছ আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে 
অসাললাম একাধারে (নফল) রোঘ। রাখিতে থাকিতেন, এমনকি আমাদের ধারণা হইত, 
তিনি (শীঘ্র) রোযা ত্যাগ করিবেন না। আবার রোধাহীন চলিতে থাকিতেন, এমনকি 
আমাদের ধারণা হইত তিনি (শীশ্ব) গোযা রাখিবেন না। আমি রসুলুল্লাহ ছাল্ল।ল্লাহু 
আলাইহে অসাল্লামকে রমযান শরীফ ব্যতীত কোন মাসে পুর্ণ মাস রোধা রাখিতে দেখি নাই 
এবং শাবান মাসের হ্যায় এত বেশী (নফল) রোধা অন্য কোন মাসে রাখিতে দেখি নাই । 

১০২৫ | হাদীছ 2-_-আয়েশ। (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাহহে অসাল্লাম 
শাবান মাসের স্থায় এত অধিক (নফল ) রোযা অগ্ক কোন মাপে রাখিতেন না। তিনি 
শা’বান মাসের প্রায় সম্পূর্ণ ই রোষ! রাখিতেন। ্‌ 

তিনি স্বীয় উন্মতফে পরামর্শ দানে পলিঙেন, (নফল) আমল তোমাদের জন্য যে 
পরিমাণ সহজ-সাধ্য হয় উহ সেই পরিমাণই অবলম্বন ঝরিবে। আল্লাহ তায়ালা (বেশী আমলের) 
ছওয়াব দানে অপারগ হইবেন না, কিন্তু (বেশী আমল অবলম্বন করিলে শেষ পর্য্যন্ত ) 
তোমরাই উহ? হইতে অক্ষম হইয়। পড়িনে। 

নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে শএসাল্লান নফল নামা এ পরিমাণই পছন্দ করিতেন যে 
পরিমাণ সর্বদা আদায় কর! যায়-_-যর্দিও উহ! পরিমাণে কম হয় । নবী ছালালাহু আলাইহে 
অসালামের সাধারণ অভ্যাস এই ছিল যে, তিনি কোন সময় নামাম পড়িলে (শুধু 
ত্ই-একদিন পড়িয়াই উহ। ত্যাগ করিতেন ন।, বরং) সর্বদা এ সময় নামায আদায় 
করিতেন । 


রহ্লুল্লাহ (দ2)-এর নফল রোযা রাখার নিয়ম 


১০২৬। হাদীছ £_-ইবনে আববাস (রাঃ) বর্ণন| করিয়াছেন, ননী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে 
অসালাম রমযান ব্যতীত কোন মাসে পূর্ণ মাস রোম! রাখিতেন না। 
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নবী (দঃ) একাধারে রোযা রাখিয়া বাতেন, এমনকি প্রত্যেকেই ধারণা করিত যে, তিনি 
(শীঘ্র ) রোযা! ত্যাগ করিবেন না। আবার রোষাহীন চলিতে থাকিতেন, এমনকি ধারণা 
হইত যে, তিনি (শীঘ্র) রোযা রাখিবেন না। 

১০২৭। হাদীছ $--আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে 
আসাল্লাম একাধারে রোযা ছাড়া আর স্ত খিতেন, এমনকি আমর! ভাধিতাম, এই মাসে তিনি 
রোযা! রাখিবেন ন!! আবার একাধারে রোযা রাখা আরপ্ত করিতেন? এমনকি আমর! 
ভাবিতাম, এই মাসে তিনি রোযা ছাড়িবেন না 

রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে তুমি রাত্রিবেল! তাহাজ্জদ নামাঘ পড়িতে 
দেখার ইচ্ছা করিলে তাহাও দেখিতে পাইনে এবং নিদ্রা অবস্থায় দেখার ইচ্ছ। করিলে 
তাহাও দেখিতে পাইবে । | 

১০২৮ । হাদীছ 2 হোমায়েদ (রঃ) নামক তায়েনী বর্ণন। করিয়াছেন, আমি আনা 
(রাঃ)কে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাশের রোযার বিষয়ে জিজ্ঞাস! করিলাম | তিনি 
বলিলেন, একই মাসের মধ্যে তাহাকে রোযা অবস্থায় দেখিতে ইচ্ছথ! করিলে তাহাও দেখিতে 
পারিতাম এবং রোযাহীন দেখিতে ইচ্ছ। করিলে তাহাও দেখিতে পারিতাম। (অর্থাৎ 
হযরত (দঃ) প্রতি মাসের কিছু দিন রোদা রাখিতেন এবং কিছু দিন রোযাহীন কাটাইতেন।) 
রাত্রে তাহাকে তাহাজ্জুদ রত দেখিতে ঢাছিলে তাহাও দেখিতে পাইতাম এবং নিদ্রাবস্থায় 
দেখিতে চাহিলে তাহাও দেখিতে পাইতাম । (অর্থাৎ রাত্রের কিছু অংশ তাহাজ্জস্র পড়িতেন 
এবং কিছু অংশ নিড্রায় কাটাইতেন।) কোন একার সিকি বা রেশম রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু 
আলাইহে অসাল্লামের হাত অপেক্ষ। অধিক কোমল পাই নাই। কোন প্রকার যুশক-কন্তুরী 
বা আখ্বর রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের স্ুগন্ধের তুলনায় অধিক সুগন্ধ পাই নাই । 


নফল রে'যা রাখিতে দেহের প্রতি লক্ষ্য রাখিবে 


১০২৯ 1 হাদীছ £$__এাবহ্ললাহ ইবনে আমর ইবগুল-আছ রো) বর্ণন। করিয়াছেলঃ আমার 
পিতা আমাকে বিশিষ্ট কুলীন বংশের একটি মেয়ে বিবাহ করাইয়!ছিলেন। তিনি জর্দা 
পুত্রবধূর খোদ-খবর লইয়। থাকিতেন; তাহাকে তাহার নানী সম্পর্কেও জিজ্ঞাস করিতেন । 
পুত্ৰবধু তাহার স্বামী (তথ। আমার সম্পর্কে) বলিত, মাধব হিসাবে তিনি খুবই ভাল 
মানুষ; তবে আমার বিছানায়ও আসেন না, আমার পর্দার়ও হাত লাগান না-যারৎ 
তাহার নিকট আসিয়াছি এই অবস্থাই চলিয়াছে। আমার পিতা বহুবার এই অভিযোগ 
শুনিলেন; একদা তিনি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের খেদমতে উহার আলোচনা : 
করিলেন । নবী (দঃ) বলিলেন, তাহাকে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করাও । 

এত্তিন্ন আমি বলিয়া থাকিতাম, আলার কসম-_যত কাল সাচিয়া থাকি প্রতি দিন 
রোগ। থাকিব এবং প্রতি পাত্র নামাযে দাড়ায়! কাটাইব। এই কথার সংবাদও ননী (দঃ)কে 
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জ্ঞাত করাইল। তছুপরি আমি যে, সর্বদা রোযা] ছাখি এবং সারা রাত্র নামায় পড়ি 
এই খবরও নবী (দঃ) পাইলেন। ডারপপ্ন নবী (দঃ) আমার নিকট লোক পাঠাইলেন 
অথব। আমিই হযরতের খেদমতে পৌছিলাম ৷ হযরত (দঃ) বলিলেন, সংবাদ পাইয়াছি-_ 
তুমি সর্বদা রোয। রাখিয়া থাক, রোন। একদিনও ছাড় না এবং সারা রাত্র নামায পড়িয়] 
থাক, নিদ্রা যাও না। আমি আরজ করিলাম, জি-হা। হযরত (দঃ) বলিলেন, এইরূপ 
করিলে তোমার দৃষ্টিশক্তি নষ্ট হইয়া যাইবে, জীবনী শক্তি লোপ পাইয়া যাইবে। থে ব্যক্তি 
সারা বৎসর রোয! রাখে তাহার রোযা যেন হয়ই না! (কারণ, সর্বদা রোযা রাখা 
শরীয়তে অপছন্দনীয় ।) হযরত (দঃ) আরও জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি রোমা কিভাবে 
রাখিয়া থাক? আরজ করিলাম, প্রতি দিশ। জিজ্ঞাসা করিলেন, কোরআন কিভাবে পড়-_ 
(কত রাত্রের তাহাজ্জদে কোরআন খতম 'করিয়া থাক ?) আরজ করিলাম, প্রতি রাত্রে 
এক খতম করি। নবী (দঃ) ইহাও জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি নাকি বলিয়া থাক, . আল্লার 
কসম--যতদিন বীচি প্রতি দিন রোমা রাখিব, সার! রাত্র নামাযে দাড়াইয়া কাটাইব। 
আশি আর্ন্দ করিলাম, আমার মাতা-পিতা আপনার চরণে উৎসগ-আমি ইহা বলিয়াছি। 


(এইক্ূপে একদিন আবছুষ্লাহ ইবনে আমর (রা) নিছে হযরতের খেদমতে হাজিনর 
হইলে হয়ত মোটামুটি বথাপার্ডা এবং সংক্ষিপ্ত নছিহত করণ হইল অতঃপর বিষয়টির 
গুরুত্ব অনুভব করিয়া আর একদিন স্বয়ং হযরত (দঃ) আবছুললাহু ইবনে আমর (রাঃ) ছাহাবীর 
গৃহে তশরীফ আনিলেন (ফতহুলবারী ৪--১৭৭)। মাহার বিবরণে ) আবছুলাহু ইবনে 
আমর (ো:) ইহাও বর্ণনা করিয়াছেন যে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অপাল্লামের নিকট 
আমার রোযার আধিকে)র চর্চা হইলে একদা হযরত (দঃ) আমার গুহে তশরীফ আনিলেন। 
আমি হযরতের জন্য একটি গাঁও-তাকফিয়া উপস্থিত করিলাম, যাহা খাজুর-ছোবরা ভি 
চামড়ার তৈরী ছিল। হযরত (দঃ) মাটিতেই বসিয়! পড়িলেন এবং তাকিয়াটি হযরতের ও 
আমার : মধ্যস্থলে থাকিল। (দুই দিনের সর্বমোট কথোপকথন এবং হযরতের নছিহত 
নিয়নূপ ছিল--) 


হযরত (দঃ) বলিলেন, তুমি এরূপ করিও নাঃ তুমি উহ! নির্ধাহ করিতে পারিবে না। 
তোমার লক্ষ্য রাখা উচিৎ তোমার উপর তোমার চক্ষুদ্বয়ের হক আছে, তোমার উপর 
তোমার জানের হক আছে, তোমার উপর তোমার দেহের হক আছে, তোমার শরীর 
হক আছে, তোমার উপর তোমার পালবাচ্চা আত্মীয়-খজনের হক আছে, তোমার উপর 
তোমার গেহমানের হক আছে। তুমি বয়স বেশী পাইতে পার; (বুদ্ধ বয়সে এত অধিক 
এরাদৎ চালাইয়! যাইতে সক্ষম হইবে না।) অতএব তুমি কিছু দিন রোযা রাখ এবং 
কিছুদিন পোধাহীন থাক; রোত্রে) কিছু সময় নামায পড় এবং কিছু সময় নিদ্রা যাও! 
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( তদবপরি হযরত (দঃ) ভিন্ন ভিন্নরূপে প্রত্যেকটি বিষয়ের সহজ পরিমাণের পরামর্শ 
দিলেন। রোযা সম্পর্কে বলিলেন--) প্রতি মাসে তিনটি করিয়। (নফল) রোযা রাখ; 
নেক কাজে প্রতিটায় দশ নেকী; অতএব (তিনে ত্রিশ এই হিসাবে) প্রতি মাসে তিন 
রোযাই সারা বৎসরের রোযার ন্যায় হইয়া যাইবে । তোমার জন্য কি প্রতি মাপে তিন 
রোযা যথেষ্ট নয়? আমি আরজ করিলাম, ইয়া রন্থুলাল্লাহ ! আমি আরও অধিক সক্ষম, 
হযরত (দঃ) বলিলেন, পাঁচটি। আমি বলিলাম, ইয়া রসুলাল্লাহ ! হযরত (দঃ) বলিলেন, 
সাতটি । আমি বলিলাম, ইয়। রন্থুলাল্লাহ! হযরত (দঃ) বলিলেন, নয়টি। আমি বলিলাম, 
ইয়া রস্ুলাল্লাহ ! হযরত (দঃ) বলিলেন, এগারটি ! এইভাবে আমি কঠোর আমল অধলম্বন 
করিতে ঢাহিলাম; অগত্যা আমাকে কঠোর আমলের অনুমতি দেওয়া হইল । এক পর্যায়ে 
হযরত (েঃ) বলিয়াছিলেন, একদিন রোযা, ছুইদিন রোযাহীন। আমি বলিলাম, আমি 
আরও বেশী সঙ্গম; হযরত (দঃ) বলিলেন, প্রতি সপ্তাহে তিন রোঘা। আমি আরও 
কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে চাহিলাম; আমাকে কঠোর ব্যবস্থার অনুমতি দেওয়া হইল 
আমি বলিলাম, আরও বেশী পরিমাণে আমি সক্ষম; হযরত (দঃ) বলিলেন, আল্লার নবী 
দাউদ (আঃ)-এর রোযা রাখ । জিজ্ঞাসা করিলাম, দাউদ (আঃ)-এর রোযা কিরূপ ছিল? 
হযরত (দঃ) বলিলেন, বংসরের অর্দ্ধেক; উহা সবৌভুন রোযা ৷ জিজ্ঞাসা করিলাম, উহা 
কিরূপ? হযরত (দঃ) বলিলেন, দাউদ (আঃ) একদিন রোযা রাখিতেন, একদিন রোযাহীল 
থাকিতেন। (এইভাবে তিনি রোযার সঙ্গে সঙ্গে দৈহিক শক্তিও অক্ষুন্ন রাখিতেনঃ ফলে 
আল্লার রাস্তায় জেহাদের পূর্ণ শক্তিমান থাকিতেন--) শত্রুর মোকাবিলা! হইলে কখনও 
পশ্চাদপদ হইতেন না। 


এইভাবে বাড়াইতে বাড়াইতে হযরত (দঃ) বলিলেন, তুমিও একদিন রোয! রাখ একদিন 
রোযাহীন থাক। আমি আরজ করিলাম, হে আল্লার নবী! এরূপ জেহাদের গুণ আমি 
কোথা হইতে পাইব। (রোযার মধ্যেই ) আরও অধিক ও উত্তম ব্যবস্থার শক্তি আমার আছে; 
হযরত (দঃ) বলিলেন, উহা হইতে উত্তম আর কোন স্তর নাই! নবী (দঃ) বলিলেন, যে 
ব্যক্তি সদা রোযা রাখে (উহা এতই অপছন্দনীয় যে,) সে যেন রোযা রাখে লাই--এই 
কথা নবী (দঃ) ছইবার বলিলেন। 


(রাত্রে তাহাজ্জ,দ নামাযের পরিমাণ সম্পর্কে) আবদুল্লাহ ইবনে আমর রাঃ) বর্ণন। 
করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ (দঃ) আমাকে বলিলেন, দাউদ (আঃ)-এর তাহাজ্জ্দ নাযায় আল্লার 
নিকট সর্বাধিক মাহবুব ও পছন্দনীয় দাউদ(আঃ) অর্ধ রাত্র ঘুমাইতেন, অতঃপর রাত্রের তৃতীয়াংশ 
পরিমাণ তাহাজ্জদ্র নামায পড়িতেন, তারপর আবার যষ্ঠাংশ পরিমাণ ঘুমাইতেন (৪৮৩ পৃঃ)। 


(কোরআন শরীফ খতম সম্পর্কে) আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, 
রঙ্থ্লুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, (তাহাজ্ঞন্দ নামাযে কোরআন শরীফ ধীরে দীরে এবং সারা 
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রাত্রের স্থলে অল্প পড়িবে- এক মাসে একবার কোরআন শরীফ খতম করিবে । আমি 
আরজ করিলাম, আমার আরও অধিক সামর্থ আছে। সেমতে হযরত (দঃ) কোরআন 
খতমের সময়ের পরিমাণ কমাইতে কমাইতে সর্বশেষে বলিলেন, তিন রাত্রে খতম করিবে। 
কিন্তু পরে আবার বলিয়াছেন, কোরআন সাত রাত্রে একবার খত করিবে, ইহা 
অপেক্ষা অধিক (তাড়াতাড়ি এবং বেশী ) পড়িবে ন! (৭৫৬ পৃঃ)। 

আবছুল্লাহু ইবনে আমর (রাঃ) বৃদ্ধ বয়সে আক্ষেপ করিয়া বলিতেন, আমার জন্য কতই 
ন! ভাল হইত যদি আমি রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সহজ করার পরামর্শ 
গ্রহণ করিয়া নিতাম । আমি বৃদ্ধ হইয়! পড়িয়াছি, দুর্বল হইয়া গিয়াছিঃ (যে কঠোর আমলের 
অনুমতি আনি চাহিয়া লইয়াছিলাম উহা নির্বাহ কর! এখন আমার জন্য অতি কষ্টকর 
হইয়া পড়িয়াছে । 


বৃদ্ধ বয়সে আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) এই ব্যবস্থা করিয়াছিলেন যে, কোরআন 
শরীফের সপ্তমাংশ যাহ! শেষ রাত্রে তাহাজ্জ,দে পড়িবেন তাহ! দিনের বেলা ইয়াদ করিয়া 
পরিবারের কাহাকেও শুনাইতেন যেন রাত্রে সহজে পড়িতে পারেন। রোযার ব্যাপারেও 
যদি (অধিক দূর্বলতা আনুভবের কারণে) শক্তি সঞ্চয়ের প্রয়োজন বোধ করিতেন তবে 
(একদিন পয় একদিন রোমা ন! রাখিয়া) ধারাবাহিক কয়েকদিন রোযাহীন থাকিতেন, 
কিন্ত একদিন পর একদিন রোযার হিসাবে এ দিনগুলিতে পরিত্যক্ত রোযার সংখ্য! 
গণিত রাখিতেন এবং পরে এ পরিমাণ সংখ্যা ধারাবাহিক রোযা রাখিয়া পূর্ণ করিতেন। 
আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) ইহা অত্যন্ত অপছন্দ করিতেন যে, নবী (দঃ) তাহাকে 
মে পরিমাণ এবাদৎ বন্দেগীর উপর রাখিয়া বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন সেই পরিমাণের 
কিঞ্চিতও ছাড়িবেন (৭৫৫ পূঃ) । 


ব্যাখ্যা £_ছাহাবীগণের প্রত্যেকের প্রচেষ্টা ছিল, দ্বীন ও এবাদতের যে অবস্থা ও 
পরিমাণ রসুলুলাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের বর্তমানে অবলম্বন করিয়াছিলেন হযরতের 
তিরোধানের পরও যেন সেই অবস্থ। ও পরিমাণ অক্ষুন্ন থাকে, উহাতে বিন্দুমাত্র নিয্নগতি 
নাআসে। প্রত্যেকের ক্ষেত্রেই নফল এবাদৎ অবলম্বন করতঃ পর্ব নির্বাহ করিয়া চলার 
প্রচেষ্টা উত্তম প্রচেষ্টা! হাদীছ শরীফে আছে-নফল এবাদৎ এ পরিবাণ উত্তম যাহ! 
সদ! নির্বাহ কর] হয়। এই প্রচেষ্টার লক্ষ্যেই হযরত (দঃ) নফল এবাদতের পরিমাণে 
সহজ পন্থ! অবলম্বনের জন্য ছাহাবীগণকে তাকিদ করিতেন । কারণ, সহজ ও কম পরিমাণের 
এবাদতও উক্ত প্রচেষ্টার পন্থায় বেশীতে পরিণত হয় 


এই আলোচনায় ইহা সুস্পষ্ট হইয়া যায় যে; উল্লিখিত হাদীছে এবাদৎ কম করার যে শিক্ষা 
ও পরামর্শ রহিয়াছে তাহা একমাত্র সর্দার অভ্যাসরূপে নফল এবাদত অবলম্বন কমার ক্ষেত্রেই 
প্রযোজ্য । পক্ষান্তরে আমাদের হ্যায় সাধারণ মানুষ যাহারা আবছুল্লাহ' ইবনে আমর 
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রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর ন্যায় বজ্রকঠিন শপথ তুল্য অভ্যাস অবলম্বন -কর। ত দুরের 
কথা কোন স্তরেই নফল এবাদতের অভ্যাসই হয় নাঃ বরং সাময়িক মনের কোন গতির 
প্রভাবে বা সুদিন সুরাত্রির সুযোগে নফল, এবাদৎ করা ভাগ্যে জুটিয়া থাকে-_এইরূপ 
ক্ষেত্রের জন্য উক্ত শিক্ষা ও পরামর্শ নহে। এইরূপ ক্ষেত্রে সাময়িক উচ্ছাসকে উত্তম 
সুযোগ গণ্য করিয়া উহার ধাক্কায় শতদ্র অগ্রসর হওয়। যায় এবং যত অধিক sD 
গ্রহণ করা যায় তাহাই সোভাগোর অনলযন পরিগণিত হইবে৷ 


তদ্রুপ যাহার! পবিত্র কোরআনের অর্থ বুঝিতে অক্ষম তাহাদের বিশেষ কর্তব্য নামাযে 
বা ‘সাধারণ রূপে কোরআন তেলাওয়াত করিতে অর্থের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া এবং পবিত্র 
কোরআনের মর্মকে উপলদ্ধি ও গ্রহণ করিয়া উহার ভাবে ভাবান্তরিত হইয়] পাঠ করা। 
তাহাতে নিশ্চয়ই গঠনের গতি পীর ও মন্থর হুইবে । উল্লিখিত হাদীছে কোরআন 
তেলাওতের পরিমাণে যে পরামর্শ রহিয়াছে ভাহ। একমাত্র এই দৃষ্টির ভিত্তিতেই |. অতএ? 
যাহারা অর্থ বুঝিনার ক্রমত! হইতে বঞ্চিত তাহাদের জন্য এই পরামর্শ গ্রহণ আবশ্যকীয় 
নহে, কিন্তু তাহাদিগকে ও শুদ্ধ এবং স্পষ্টরূপে পড়ার প্রতি লক্ষা রাখিতে হইবে, অন্তরায় 
পবিত্র কোরআনে লা'নাত ও অভিশ্বাপগ্রস্ত হইবে । | 

বিশেষ ডব্য 2 আবদুল্লাহ ইবনে আমর রাজিয়াললাছ তায়ালা : আনহুর এই. ঘটনা, 
ছাহাবীগণের মধ্যে বিশেষরূপে প্রসিদ্ধ ছিল। অনেকেই অধীর হইয়। তাহার এই 
হাদীছ শুনিবার জন্য আপিতেন; তিনিও হযরতের অমোঘ আদর্শের শিক্ষার্টকে অনেক 
ক্ষেত্রেই বর্ণনা করিয়াছেন । তবে তিনি পুর্ণ বিধরণটি খণ্ড পশুরূপে' বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন 
খণ্ড তাহাও নিজ ভাষায় ব্যক্ত করিতেন; ফলে স্টোন কোন ক্ষেত্ৰে বাক্য রচনার কিম্বা 
বিবরণ ধারায় গরমিলের পারণা জঞ্মে। কিন্ত সম্পর্ণ বিবরণের সমষ্টির নবো মোটেই কোন 
গরমিল নাই। আবছুল্লাহু ইবনে আমর (রাঃ) হইতে, পিভিন্ন, বর্ণণার হাদীছ সমুহ 
বোখারী (রঃ) 56৪5 ২৬৫, ৪৮৫) ৭৫৬, ৭৮৩, ৯০৫ ও ৯২৮. পুষ্ঠার সনমোট, 
১৮ স্থানে উল্লেখ করিয়াছেন । রদ নমষ্টিপ অশ্লবাৰ ধারা বাথিকরাপে একজে করা হইয়াছে! 


কাহারও সাক্ষাতে যাইয়া তাহার খাতিরে নফল রোযা 
ভঙ্গ করা আবশ্যক নহে 


‘$১০৩০ । হাদীছ ৫--আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদ] “নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে 
অসাল্লাম (আমার মাত!) উম্মে-ছোলায়েমের গৃহে তশরীক আনিলেন উদম্ম-ছোলায়েম 
তৎক্ষণাৎ কিছু খুরমা ও মাখন উপস্থিত করিলেন। নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসালাম 
বলিলেন, মাখন ও খুরমা স্ব স্ব পাত্রে রাখিয়! দাও $. .আমি রোম! রাখিয়াছি। অতঃপর. 
নবী (দঃ) গৃহের এক কিনারায় দাড়াইয়া নফল নামায পভিলেন এবং, উদ্দে-ছোলায়েম. ও. 
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ঠাহার গুহবাসীদের জন্য দোয়া করিলেন। উন্মে ছোলারেম আরজ করিলেন, ইয়া রসুলুল্লাহ !' 
আমার এক জন বিশেষ প্রিয় পাত্র আছে। হযরত (দঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন না কে? 
উদ্মে ছোলায়েম বলিলেন, আপনার আজ্ঞাবহ থাদেম-আনাছ।. 


€আনাছ (রাঃ) বলেন--) তখন নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাম্লাম আমার জন্য ইহ- 
পরকালের সয়্দয় কল্যাণ, মঙ্গল ও উন্নতির দোয়া করিলেন এবং এই 'দোয়াও করিলেন 
হে আল্লাহ! আনাছকে 'ধনে-জনে বাড়াইয়া দাও সেই দোয়ার বরকতেই আমি মদীনা- 
বাসীদের নব্যে অন্যতম পনী এবং আমার বড় মেয়ে উমায়ম] বলিয়াছে, যে বৎসর হাজ্জাজ 
ব্ছরার শাসনকর্তা হইয়া আসে সেই বৎসর পধ্যস্ত আমার ওরসজাত মি সন্তানের সংখ্যা, 
একশত কুডিরণ অধিক ছিলি। 
ব্যাখ্যা 2-উন্মেছোলায়েম রাজিয়ামাহ তায়ালা আনহার এতীম ছেলে ছিলেন 
আনাছ (রাঃ)। মাতা হযরত রূন্গুলু্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অস্মাল্লামের দ্বারা স্বীয় এতীম 
পুত্রের জন্য দোয়। করাইলেন। সেই দোয়া অক্ষরে অক্ষরে ও প্রতিফলিত হইল ৷  উহারই 
দুইটি নমুনা আনাছ রাজিয়াল্লাহ তায়ালা: আনহুর পর্ণনায় এখানে উল্লেখ হইরাছে। 
পনের দিক দিয়া তাহার অসাধারণ উন্নতি লাভ হইয়াছিল । প্রসিদ্ধ আছে যে, সাধারণতঃ 
খেজুর গাছে বৎসরে একবার ফল আসিয়া থাকে, কিন্ত আনাছ রাজিয়াল্লাহ তায়াল! 
আনভর খেজুর বাগানের গাছ সমূহে প্রতি বৎসর দুইবার ফল আসিত। জনের দিক দিয়া 
আল্লাহ তায়ালা তাহাকে এরূপ উন্নতি দান করিয়াছিলেন যে, তাহার ৮০1৮২ বৎসর 
বয়সের সয় তাহার জীবিত ছেলে-মেয়ে পৌত্রপৌত্রির সংখ্যা প্রায় একশত ছিল এবং 
শুধু গুরসজাত সম্ভানের সংখ্যা সত এক শত কুড়িরও অধিক ছিল। এই বয়সের পরে 
তিনি আরও প্রায় ১০1১৫ বৎসর জীবিত ছিলেন। ছি, 


প্রতি মানের শেষভাগে রোধা রাখা 


১০৩১। হাদীছ £-_ইমরান রো) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম 
এক ছাহাবীকে জিজ্ঞাসা! করিলেন--তুমি (তোমার অভ্যাসানুরূপ ) গত. শাবান মাষের 
শ্যেভাণে রোমা রাখ নাই? ছাহাবী উত্তর করিলেন না, ইয়া রাস্ুলাল্লাহ ! হযরত (দঃ) 
বলিলেন, তনে উহার পরিবর্তে দুইটি রোমা করিয়া নিও । LEE ES 

ব্যাখ্য। £--ব্যক্তিগত নফল এবাদত বন্দেশীতে সাধারণতঃ এই পদ্ধতি অতি সুফলদায়ক 
তয় যে, এবাদত সমূহের মধ্য হইতে স্বীয় শক্তি ও সামর্থানুষায়ী ' কিছু পরিমাণ এবাদত 
স্বীয় অভ্যস্ত করিয়া লওয়! চাই। অতঃপর সেই অভ্যাসকে  নিয়মিতরূপে পরিচালিত 
করা চাই । এরূপ করিলে নফছ ও শয়তান সেই মানুষকে অলসতা অবহেলা বা অমনো- 
যোখিতার মধ্যে ফেলিবার সুযোগ পায় না এবং কোন প্রকার ছুতা-নাতার আড়ালে 
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তাহাকে এবাদত হইতে মাহরুম রাখিতে সক্ষম হয় না। এই উদ্দেশ্যেই এবাদত-বন্দেগীর 
উন্নতিকামীগণ নফল এবাদতের কিছু পরিমাণকে স্বীয় আজিফারূপে নির্দিষ্ট করিয়া নেন। 
এমনকি, যদিও নফল এবাদতের ক্কাযা আদৌ আবশ্যকীর নহে তবুও তাহার! এরূপ 
করেন যে, যদি কোন দিন ফোন সময় এ অজিফা ও নির্দিষ্ট এবাদত ফোন বিশেষ 
কারণে সময় মত আদায় করা না যায়, তবে উহাকে অন্ত সময় আদায় করিয়া লন। 
ইহাতে নফছ-শয়নান কতৃক অবহেলা, অমনোযোগিতা ও অলসতা টানিয়া আনার 
ছিদ্রপথ বন্ধ থাকে । যেমন হাদীছের দ্বারা প্রমাণিত যে, কাহারও তাহাজ্জুদ বা রাত্রের 
কোন অলিফ! কোন দিন ছুটির গেলে দ্বিগ্রহরের পূর্বে উহা আদায় করিয়া নিনে। 
এরূপ আরও অনেক নম্র বিদ্যমান আছে। বোধ হয় এই উদ্দেশ্যেই শাবান মাপের 
শেষভাগে নফল রোম! নিষিদ্ধ হওয়ার সাধারণ নিয়ম হইতে প্রতি মাসের শেষ ভাগে 
রোয। রাখার অভ্যস্ত ব্যক্তিকে অব্যাহতি দেওয়া হইয়াছে । যাহার বিবরণ ৯৮৫ লং 
হাদীছে বনি আছে। 

আলোচ্য হাদীছের ঘটনাটি এই শ্রেণীরই এফটি ঘটনা । এ ছাহাবী স্বীয় অজিফ! 
স্বরূপ এই অভ্যাস করিয়াছিলেন যে, প্রতি মাসের শেষ ২৩ দিন নফল রোবা রাখিতেন। 
শাবান মাসের শেষভাগে সাধারণতঃ নফল রোযা নিষিদ্ধ হইলেও পূর্বাপর মাসসমূহের 
শেষভাগে নফল রোযা রাখায় অভ্যস্ত ব্যক্তির পক্ষে উহ! নিষিদ্ধ নহে। আলোচ্য ঘটনায় 
ও ছাহাবী যে কারণেই হউক শাবান মাসে স্বীয় অভ্যস্ত রোযা আদায় করেন নাই ; তাই 
হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম তাহাকে স্বীয় অজিফা বহাল রাখার প্রতি 
তৎপরতা শিক্ষাদানার্থে এই পরামর্শ দিলেন যে, অন্য মাসে এই রোযা আদায় করিয়া লও । 

মছআলাহ্‌ £_আইয়্যামে বীজ তথা প্রতি চলর মাসের ১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখে 
রোযা রাখাও বিশেষ ফজিলতের আমল। এ সম্পর্কে ইমাম বোখারী (রঃ) একটি পরিচ্ছেদ 
উল্লেখ করিয়াছেন এবং প্রথম খণ্ডে আম্বুদিত ৬২৩ নং হাদীছুখানা বয়ান করিয়াছেন। 


শুধু শুক্রবার রোধ! রাখার অভ্যাস নিষিদ্ধ 

১০৩২। হাদীছ £--মোহান্মদ ইবনে আব্বাদ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি জাবের 
(রাঃ)কে এই বিষয় জিজ্ঞাসা করিলাম যে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম কি শুক্রবার 
রোষ! ধাখিতে নিষেধ করিয়াছেন? তিনি বলিলেন, হা--শুধুমাত্র শুক্রবার দিন বিশেষ 
করিয়া রোযা রাখ। নিষেধ করিয়াছেন । ্‌ 
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অর্থ--আনু হোরায়র। (রাঃ) বর্ণন। করিয়াছেন, শী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম 
বলিয়াছেন, তোমাদের কেহ যেন বিশেষ করিয়া শুধু শুক্রবার রোযা না রাখে, যাবৎ না 
উহার সঙ্গে পুর্বে বা পরে আরও এক দিনের রোযা রাখে। 

১০৩৪। হাদীছ £-উন্মুল-মোমেনীন জোয়ায়রিয়া (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা 
শুক্রবার দিন নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম আমার নিকট তশরীফ আনিলেন, আমি 
সেদিন রোযা রাখিয়াছিলাম। তিনি (তাহা জানিতে পারিয়া আমাকে জিজ্ঞাস করিলেন, 
গতকল্যও রোযা রাখিয়াছিলে কি? আমি উত্তর করিলাম-লা । তিনি জিজ্ঞাস। করিলেন, 
আগামীকল্য রোমা রাখার ইচ্ছা পোষণ কর কি? আমি আরজ করিলাম-না। তখন 
হযরত (দঃ) বলিলেন, এরূপ অবস্থায় তুমি অদ্যকার পোযা ভাঙ্গিয়া ফেল। রসুলুল্লাহ 
ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের আদেশানুক্রমে তিনি রোযা ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন। 

ব্যাখ্য। £--শয়তান বড় চতুর ও দুরদরশী। যাহাকে দীনদার পরহেজগার দেখে তাহাকে 
সেই পথেই ধোকা দেওয়ার ঢেষ্টা করিয়া খাকে । শরীয়তের বিধানে যে কাধ্য-বিধি 
বিদ্যনান নাং, শুধু সনগড়ারূপে উহাকে আকড়াইয়া খরা যদিও সেই কার্য-বিধি ভাল 
কাজ সংশ্লিষ্ট হয় তবুও এরূপ করা দ্বীন-ইসলামের মুলে ভীষণ আঘাত হানার একটি 
চিরাচরিত সুত্র ও ছিজ্রপথ | এই স্কত্র ও ছিদ্রপথেই পূর্বেকার নবীগণের শরীয়তের মধ্যে 
তাহ্‌রীফ বা পরিবর্তন ও ধিক্ৃত করণ ঘটিয়াছিল। তাই হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু 
আলাইহে অসালামের শরীয়তের মধ্যে তীক্ষদৃষ্টি রাখা হইয়াছে যে, কোন প্রকারে যেন 
এ স্তর ও ছিদ্রপথের অবকাশ স্ষ্টি হইতে ন। পানে । 

আলোচ্য পরিচ্ছেদের মছআলাহটি সেই বিশেষ দৃষ্টিরই একটি প্রতিক্রিয়।। শুক্রবার 
দিনটি দ্বীন-ইসলাম ও শরীয়তের মধ্যে ফজীলতের দিনরূপে ধাধ্য হইয়াছে এবং উহার 
মধ্যে এবাদৎ করায় বিশেষ ছওয়াব আছে। কিন্তু এই দিনের জন্য বিশেষ এবাদং যাহ 
শরীয়ত কতৃক প্রবতিত হইয়াছে তাহা হইল জুমার নামায। যেরূপ রমযান শরীফের 
জন্য বিশেষ এবাদৎ ফরজ রোয। ও ভারাবীহ এবং আশুরা, আরাফার তারিখ, শাওয়াল 
মাসের ছয় দিন, প্রতি মাসের আইয়্যামে-বীজ ইত্যাদি অনেক অনেক দিনে নফল রোযা 
বিশেষ এবাদতন্নপে প্রবর্তিত হইয়াছে। কিন্ত শুক্রবারের জন্য নফল রোযা শরীয়ত কতৃক 
বিশেষ এবাদতরূপে প্রনতিত হয় নাই। এমতাবস্থায় নফল রোবাকেও জুমার নামাযের 
হ্যায় শুক্রবার দিনের বিশেষ এবাদতরূপে গণ্য করা দ্বীন-ইসলাম ও শরীয়তকে বিকৃত 
করণের একটি পদক্ষেপ বৈ আর কি বলা যাইতে পারে? যদি কেহ এরূপ কোন ধারণ! 
অন্তরে স্থান না দিয় শুক্রবারের রোযা আবলশ্্ করে তবুও তাহা নিষেধ করা হইবে। 
কারণ, আন্তরিক ধারণ! দৃষ্টিগোচর হয় না, কাধ্যক্রমের প্রতিই বাহ্যিক দৃষ্টি নিবদ্ধ হইয়! 
থাকে । তাই বিশেষরূপে শুক্রবার দিন রোযা রাখিলে এ ধারণারই সুত্রপাত হইবে এবং 
সাধারণ্যে তাহার কার্যের দ্বারা এ ধারণা বিস্তার লাভ করিবে। তদুপরি শয়তান তাহার 
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হায় আরও বছ স্থানে শরীয়তের ' সীগা অতিঞম করাইবার ছিদ্রপথ পাইয়া বসিশে এবং 
ধাপে ধাপে দ্বীন ও শরীয়তকে বিকৃত করার সুযোগ করিয়া দিবে। 

বলাবাহুলা শরীয়ত ও দ্বীন-ইসলামের দৃষ্টিতে শুক্রবার দিনের বিশেষত্ব ও কজীলত বিদ্যমান 
আছে) সেই পিশেষত্ধ ও ফজীলতের ভিঙিতেই উপরোলিন্তি ধারণা বিস্তারের আশঙ্কা 
উজ্জল ও প্রবল হুইয়া উঠে। অন্যান্য দিনের যেহেতু সেই বিশেষত্ব ও ফণালত নাই, 
তাই সে স্থলে এ ধারণা বিস্তারের আশঙ্কা অতি দুর্বল। যেরূপ কোন ব্যক্তির দধ্যে 
যোগ্যতা, বিশেষত ও প্রাধান্য থাকিলেই তাহার অতিদস্থিতার আশঙ্কার প্রতি দুটি ও লক্ষ্য 
করা হয়। আর যে ব্যক্তির মধ্য সেই বিশেষত নাই তাহার প্রতি জক্ষেপও করা হয় না! 

অবশ্য শুক্রবার দিন দরিশেষ ফজীলতের দিন, এদিন গোপা রাখার অভিলাষ জন্মিলে 
তাহ! পুরণ করারও ব্যবস্থা রাখা হইয়াছে যে, উহার পুর্বে বা পরে আরও এক দিনের 
রোযা সংযোগ করিবে, যাহাতে উল্লিখিত ধারণা জন্মিবার সুত্র নিপাত হইয়া! যাঁয়। 
আলোচ্য পরিচ্ছেদের হাদীছে ইহারই নির্দেশ রহিয়াছে। | 1 


কোন দিন ও বারকে রোযার জন্য নি করা 

১০5৫ | হাঁদীছ $_আলকাসমা (রঃ) বণনা করিয়াছেন, আমি আমেশ। (রাটিকে জিজ্ঞাস! 
করিলাম, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অলাল্লাম সপ্তাহের কোন দিন ও বারকে রোযার 
হষ্ট নিদিষ্ট করিতেন কি? তিনি বলিলেন, না। হযরতের অভ্যাস এই ছিল যে, তিনি 
শ্রীয় (সিরকৃত) আনলের প্রতি পাবন্দী ও স্থিতিশলত। অবলম্বন করিতেন। ' তাহার স্থায় 
আাগল করার বার্থ কাহারগু আছে কি! ce 

ব্যাখ্য। £গায়েশ। (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাম সপ্তাহের 
কোন দিন ও বারকে রোযার জন্য নিদিষ্ট করিতেন নাঃ সাধারণতঃ ভাহার অভ্যাস ইহাই 
হিল। অবশ্য কোন কোন হাদীছের দ্বারা প্রমাণিত আছে যে, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু 
আালাইছে অসাল্লাম সোমবার ও বৃহস্পতিবার রোয। রাখিয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে, সপ্তাহের 
মধ্যে এই ছুই দিন প্রত্যেকের আমল-নাম! ( ইল্লিয়ীনের--নেককারদের আমূল-নামা রাখার 
স্থানের প্রতি) উঠানে হয়। আমি ভালবাসি যে, আমি রোগা অবস্থায় আমার আমল- 
নাম। উঠানে! হউক ৷ OO 

ইয়াওমে-আরাফ। ঈই জিলহভ্জের বৌ, 

১০৩৬ । হাদীছ.৫--উন্মুল মোমেনীন মাইমুনাহ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, (বিদাযহজ্জে) 
আরকার দিন. নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের রোযা. সম্পর্কে লোকদের দ্বিধাবোধ 
হইল । আমি দুধের পেয়াল! হযরতের নিকট পাঠাইয়া1 দিলাম: নবী (দঃ) তখন আরকার 
ময়দানের বিশেষ স্থানে অবস্থানরত ছিলেন। নবী (দঃ?) এদুদ্ধ প্রকাশ্যে পান করিলেন, 
উপস্থিত লোকগণ তাহ। অবলোকন করিয়াছিল | 
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‘গছআ[লাহ £--৯ই জিলহঙ্জকে ইয়াওমে-আরকা বলা হয়, কারণ সেদিন হাজীগণ আর- 
ফার ময়দানে অবস্থান করিয়া থাকেন! এই দিনের রোযা বিশেষ ফজিলত 'ও ছওয়াবের 
রোযা ৷ কিন্তু হাজী--যাহারা আরফার ময়দানে উপস্থিত আছেন তাহাদের জন্য এ দিনের 
রোমা সুন্নত নহে। 

মছআল1হ £_আলোচ্য ফজীলতের রোযাটি বিশ্বের প্রত্যেক অঞ্চলে তথায় জিলহজ্জ 
মাসের চশাদ দেখা হিসাবে ৯ তারিখের জন্য সাব্যস্ত! মকা শরীফের ৯ তারিখ তথা প্রকৃত 
আরাফার দিনকে অন্ত অঞ্চলে সাব্যস্ত করিলে তাহা ভুল হইবে ৷ এবং এ হিসাবে অঙ্ক 
অঞ্চলে চণাদ দেখা অনুসারে ৯ তাঢিখ ভিন্ন অন্য তারিখে রোযা রাখিলে এই ফজীলত 


লাভ হইবে না৷ 


ঈদের দিন রোবা রাখ। 

১০৩৭। হাদীছ আবু ওবাইদ (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি এক ঈদের নামাযে 
উপস্থিত ছিলাম । আমীরুল-মোগেনীন ওমর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুও উপস্থিত 
ছিলেন। তিনি বলিলেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম দুইটি দিনে পোষা 
রাখিতে নিষেধ করিয়াছেন--রমযানের রোযার শেষে ঈদের দিন এবং কোরবাশীর গোশত 
খাওয়ার ঈদের দিন। 

-১০৩৮। হাদীছ 2-আবু সায়ীদ খুদরী (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু 
আলাইহে অসাল্লাম এই কাধ্যগুলি নিষেধ করিয়াছেন--রোমার ঈদের দিনে এবং কোরবানীর 
দিনে রোযা রাখা, চাদর এরূপে গায়ে দেওয়া যে, হাত বাহির কর! কষ্ট সাধ্য হইয়। 
গড়ে? (লম্বা) জামার নীচে পায়জামা ইত্যাদি অন্য কোন কাপড় না থাকা অবস্থায় 
হশটু খাড়া করিয়া এইরূপে বসা যে, তলদেশ উন্ুক্ত থাকে। আর ফজর ও আছর 
নামায পড়ার পর (নকল ) লামায পড়া। 

১০৩৯। হাদীছ 2-আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বণিত আছে, (নবী ছাল্লাল্লাহু 
আলাইহে অসাল্লামের পক্ষ হইতে) ছুই প্রকার রোয! নিষিদ্ধ কর! হইয়াছে- রোযার 
ঈদের দিনের রোযা ও কোরবানীর ঈদের দিনের রোযা এবং দ্বই প্রকার ক্রয়-বিক্রয় 
নিষিদ্ধ কর! হইয়াছে--ক্রেতা কতৃক ক্রয় বস্তু হাতে ছোয়াকে এবং বিক্রেতা কতৃক 
ক্রয় বস্তু ক্রেতার উপর নিক্ষেপ করাকে বাধ্যতামূলক ক্রয়-বিক্রয় সাব্যত্ত কর] । 

অর্থাৎ ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়ের স্বাধীন ইচ্ছা প্রয়োগের অধিকার খর্বকারক সুত্রে 
ক্রয়-বিক্রয় সাব্যস্ত করা নিষিদ্ধ । | 

১989 । হ্খাদীছ £-_যিয়াদ ইবনে জোবায়ের (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, এক ব্যক্তি 
আবছুল্লাহ-ইবনে ওমর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর নিকট জিজ্ঞাসা করিল, কোন ব্যক্তি 

২য়--৩৪ 
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যদি কোন বিশেষ দিনের রোয! রাখার-_যেরূপ নিদিষ্ট সোমবার রোযা রাখার মানত 
করে এবং এ দিন ঈদের দিন হইয়া পড়ে তবে সে কি করিবে? ইবনে ওমর (রাঃ) বলিলেন 
আল্লাহ তায়াল। মান্নত পুরণ করার আদেশ করিয়াছেন এবং নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে 
অসাল্লা ঈদের দিনে রোযা! নিষেধ করিয়াছেন। (শরীয়তের উভগ্ন আদেশ-নিষেধকেই 
রক্ষা করিতে হুইবে। ) এ | 

মছআলাঁহ ?_এইবূপ মান্নতের দ্বারা রোষা ওয়াজেব হইবে, কিন্ত ঈদের দিন 
রোযা রাখিবে না, ঈদের পর অন্ত কোন দিন রোযা আদায় করিবে । 


মছআলাহ কোরবানীর ঈদের দিনের পরে ১১, ১২, ১৩ই জিলহজ্জ এই তিন দিন 
_রোয। রাখায় মতভেদ আছে। হানফী মজহাব মতে এই তিন দিলেও রোযা নিষিদ্ধ। 
এই দিনে রোযার মানত অন্ত দিনে আদায় করিতে হইবে । 


আশুরার মোহরমের দশ তারিখের রোযা 
১০৪১। হাদীছ $-আবছুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু 
আলাইহে অসাল্লাস আশুরার দিন বলিলেন, কেহ ইচ্ছা করিলে এই দিন রোযা রাখিতে পারে । 
১০৪২। হাদীছ ?-- 4০৯০৯ 088 Egle (ow 91 ৯৯০৯ ৩ 
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অর্থ__মোয়াবিয়া (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রনুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে 
বলিতে শুনিয়াছি--এই যে আশুরার দিন, এই দিনের রোযা তোমাদের উপর আল্লাহ 
তায়ালা ফরজ করেন নাই বটে, কিন্ত আমি এই দিন রোযা রাখিব। যাহার ইচ্ছা হয় 
সে এই রোযা রাখিতে পারে এবং কাহারও ইচ্ছা হইলে এই রোযা ছাড়িতেও পারে । 

১০৪৩ । হাদীছ £--ইৰনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে 
অসাল্লাম সদীনায় আসিয়া ইহুদীগণকে আশুরার পোষ! করিতে দেখিলেন। তিনি ছিজ্ঞাসা 
করিলেন, তোমাদের এই রোযা কি উদ্দেশ্যে? তাহারা বলিল, এই দিনটি বিশেষ 
বরকতের দিন, এই দিন আল্লাহ তায়ালা বনী-ইন্রাইলকে তাহাদের শক্ত ফেরাউনের কবল 
হইতে মুক্তি দান করিয়াছিলেন। (আল্লাহ তায়ালার শোকরিয়া আদায় করণার্থে এবং সেই 
মহান নেয়ামত স্মরণাথে ) মুছা আলাইহেচ্ছালাম এই দিন রোধাঁ রাখিয়াছিলেন। 

রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিলেন, মুছ। আলাইহেচ্ছালামের সহযোগিতার 
জন্য আমর! অধিক আগ্রহণীল। এই বলিয়। নবী (দঃ) (পূর্বের স্ায় ) এই দিনের রোযা রাখিলেন 
এবং সকলকে রোযা ু।ণিতে আদেশও করিলেন : ll 
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১06581 হাদীছ £_শাৰু মুছা! আশয়ারী (র12) বর্ণনা করিয়াছেন, ইহুদিরা আশুরার 
দিন ঈদের দিনের ন্যায় আনন্দ উৎসবের অনুষ্ঠান করিত (এবং উহার সম্মানার্থে রোযা 
রাখিত)। নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম মোসলমানগণকে আদেশ করিলেন, তোমারও 
এই দিনের রোযা রাখ । 


১০৪৫। হাদীছ £__ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে 
অসাল্পাম আশুরার দিনে এবং রমজান মাসের রোষাকে যেরূপ অগ্রাধিকার ও ফজিলত 
দান করিয়া থাকিতেন, অন্ত কোন দিনকে বা অন্য কোন মাসকে এরূপ ফজিলত দান 
করিতে আমি দেখি নাই। ” 


১০৪৬। হাদীছ £__ছালামা-তুবনুল-আকওয়া (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা নবী 
ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ‘আসলাম’ গোত্রের এক ব্যক্তিকে আদেশ করিলেন, 
লোকদের মধ্যে প্রচার করিয়া দাও, (অগ্থকার দিন আশুরার দিন নয় ধারণ! করিয়1) 
যাহারা পানাহার করিয়াছে তাহার! দিনের বাকি অংশ রোযার গ্যায় অনাহারে কাটাইবে । 
যাহারা. এখনও পানাহার করে নাই, তাহারা রোয| রাখিবে ; অগ্ককার দিন আশুরার 
দিন বলিয়। প্রমাণিত হইয়াছে। . 

. ব্যাখ্যা রমজান মাসের রোযা ফরজ 'হওয়ার পুর্বে আশুরার এটির রোযা এই 
উড জন্য নবী (দঃ) ফরজ রূপে আদেশ করিয়াছিলেন; এই তথ্য আয়েশা (রাঃ) 
বণিত ৮২৯ নং হাদীছে উল্লেখ হইয়াছে। আলোচ্য হাদীছের নির্দেশটি এ সময়েরই । 
আশুরার রোযা ফরজ হওয়া রহিত হইয়া যাওয়ায় এই আদেশও রহিত হইয়া গিয়াছে। 


পাঠকবর্গ! আশুরার দিন মোহারম চাদের দশ তারিখ, তাই কেহ ধায়ণা করিতে 
পারে যে, ইমাম হোসাইন রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর শাহাদতের ' হৃদয় বিদারক ঘটনার 
সঙ্গে আশুরার রোযার কোন সম্পর্ক রহিয়াছে। এরূপ ধারণা ভিত্তিহীন ও অজ্ঞতা- 
প্রস্থত। কারণ, এ ঘটনা হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের যগানার বহু 
পরে ঘটিয়াছে, অথচ এই আশুরার রোযা নবী (দঃ) স্বয়ং রাখিয়াছেন এবং ইসলামের 
প্রথম যুগ হইতেই মোসলমানগণকে এই রোষ! রাখার ভন্য উৎসাহিত করিয়াছেন, বরং 
হারও ৰহু পূর্বে মুছা আলাইহেচ্ছালাম কর্তৃক এই রোযা রাখাও প্রমাণিত হইয়াছে, 
বরং ইহারও বহু পূর্বে নুহ আঃ) ও এই দিনের রোযা রাখিয়াছিলেন। কারণ, মহাতুফান 
ও প্লাবন হইতে রক্ষাপ্রাপ্ত হইয়া তাহার তরী এই দিনই ‘জুদী’ পর্বতের উপর দীড়াইয়াছিল। 


কতিপয় পরিচ্ছেদের বিষয়বস্ত 


( রমযান আরস্তের টাদ এবং রমযান শেষ হওয়ার টাদ দেখায় তৎপর হইবে 
(২৫৫ পৃঃ) ৷ ইসলামের বিশেষ ফরজ--রোযা ইহার উপর নির্ভরশীল.। 
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6 রদযান শরীফের রোযা শুধু কেবল গতানুগতিক ভাবে রাখিবে না+ বরং আল্লাহ 
ও রন্ুলের প্রতি ঈমানের তাগিদে আল্লার আদেশের আনুগত্য এবং আল্লাহ ও রসুলের 
বদিত ছওয়াব লাভের প্রেরণা এবং ফরঞ্জ আদায়ের নিয়্যতকে : অস্তরে উপস্থিত রাখিয়া 
প্রতিটি রোযা আরস্ত করিবে । (২৫৫ পৃঃ) ফি. E 

@® নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম রণযান মাসে (কহানী ও বাহ্যিক উভয় 
প্রকার দানে) অধিক দানশীল হইতেন (২৫৫ পৃঃ) । অতএব রমযান মানে বাহিক দান- 
খয়রাতে এবং আল্লার বন্দাদের মধ্যে দ্বীন বিতরণে অধিক তৎপর হওয়া সুম্নত ! 

€ নগড়া প্রতিরোধ এবং গালিগালাজ বারণ করার জগ এরূপ বলা যে, আমি 
রোযা আছি-দোষনীয় নহে। (২৫৫) ন 

@ পানি বা সহজসাধ্য যে কোন বস্তু দ্বারাই ইফতার করা যায়। € ২৬৩ পৃঃ.) 
এমনকি অগ্নিষ্পর্শে তৈরী বস্তু দ্বারাও ইফতার কর! যায়। (১০০৩ নং হাদীছের ঘটনায় 
রনুলুল্লাহ (দঃ) ছাতুর সরবত দ্বারা ইফতার করিয়াছিলেন ।) জব ইত্যাদির ছাতু তৈরী 
করিতে প্রথমে উহাকে আগুনে ভাজা করিতে হয়। অগ্নিষ্পর্শ বিহীন বস্তু শুধু পানি 
হইলেও উহা! দ্বারাই ইফতার করা উত্তগ। | 

€@ নফল রোযা রাখিতে মেহমানের হকের প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে? দেহের হকের 
প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে, পরিজনের হকের প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে। সর্বদা রোমা 
রাখা নিষিদ্ধ ও অপছন্দনীয় । নফল রোযার আধিক্যের সর্বশেষ সীমা হইল--একদিন 
আন্তর অন্তর রোযা রাখা; দাউদ আলাইহেচ্ছালামের নফল রোযার রীতি ইহাই ছিল 
(২৬৫ পৃঃ) এই বিষয় কয়টি একই হাদীছে প্রমাণ করা হইয়াছে হাদীছটি অতি 
গুরুতপূর্ণ। নফল নামায-রোযা ও কোরআন শরীফ তেলাওয়াত সম্পর্কে রসুলুল্লাহ (দঃ) 
হইতে নীতি নির্ধারনী পরামর্শও উক্ত হাদীছে বণিত হইয়াছে। হাঁদীছটির বিস্তারিত ও 
সুদীর্ঘ অন্তবাদ ১০২৯ নম্বরে হইয়াছে। 

তারাবীর নামায | 

১০৪৭। হাদীছ ?_আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বণিত আছে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু 
আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি রসযানের রাত্রে উহার বিশেষ নামায (অর্থাৎ 
তারাবীর নামাষ--এই অর্থ সমস্ত ইমামগণের সিদ্ধান্ত । বোখারী শরীফের শরাহ আইনী ও 
মোসলেম শরীফের শরাহ নববী রষ্টব্য ।) ঈমানের দ্বারা উদ্ব দ্ধ হইয়া এবং ছওয়াবের আশায় 
অনুপ্রানিত হইয়া আদায় করিবে তাহার পূর্ববর্তী সব গোনাহ মাফ হইয়া যাইবে। 

প্রসিদ্ধ তাবেয়ী মোহাদ্দেছ ইবনে শেহাব যোহরী রঃ) উক্ত হাদীছ উল্লেখ করিয়! 
বর্ণনা করিয়াছেন, রস্থলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের যুগে ভারাবীর প্রতি আকৃষ্ট 
করিয়া এবং উহার ফজিলত বর্ণনা করিয়াই ক্ষান্ত করা হইয়াছে, উহার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা 
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গ্রহণ করা হইত না। আবু বক রাজিয়ালাহ তায়ালা আনহুর খেলাফৎ কালেও তারাবীর 
নামাযের অবস্থা এ্ররপই ছিল। ওমর রাগিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর খেলাফতের প্রথম 
দিকেও এ অবস্থাই ছিল। (কারণ তখন লোকগণ বাধ্যবাধকত! ছাড়াই অধিক বন্দেণী করিত ।) 


একদা ওমর (রাঃ) রমযান শরীফের রাত্রে মসজিদে আসিলেন এবং দেখিতে পাইলেন 
লোকগণ ভিন্ন ভিন্ন ভাবে তারাবীর নামায গড়িতেছেন_ফেহ কেহ একাকী পড়িতেছেন, 
কাহারও সঙ্গে কিছু সংখ্যক লোক জমাআত করিয়া পড়িতেছেন। এতদৃষ্টে ওমর (রাঃ) 
এই ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন যে, সকলকে সমবেতভাবে এক ইমামের পেছনে নামায পড়ার 
ব্যবস্থা করিয়া দিবেন এবং ইহা উত্তম হইবে। অতঃপর সেই ইচ্ছাকে তিনি দৃঢ়তার 
সহিত প্রয়োগ করিলেন-_-সকলকে প্রধানতম কারী উবায়ী-ইবনে-কায়াব রাজিয়াল্লাহু তায়াল! 
আনহুর সহিত সমবেতভাবে নামায পড়ার জন্য ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। অতঃপর আর 
একদিন তিনি মসজিদে আসিয়া দেখিতে পাইলেন, সকলে সমবেতভাবে এক ইমামের 
সঙ্গে তারাবীহ পড়িতেছেন। ইহা দেখিয়া তিনি সপ্তষ্ট হইয়া বলিলেন, যদিও ইহ একটি 
নুতন ব্যবস্থা কিন্ত অতি উত্তম ব্যবস্থা! 


অতঃপর তিনি বলিলেন, ( যদিও ইহা উত্তম, কিন্তু) রাত্রের প্রথম ভাগের নামায 
হইতে শেষ ভাগের নামায উত্তম। 


(ওমর (রাঃ) রাত্রির শেষ ভাগে তাহাজ্জ,দের সময় তারাবীর নামায পড়াকে অগ্রাধিকার 
দান করিতেন এবং তিনি নিজে তাহাই করিতেন ।) সাধারণতঃ অন্ত সকলে তারাবীর 
নামায রাত্রের প্রথম ভাগে পড়িয়া! থাকিতেন। 


১০৪৮ | হাদীছ 2 আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে 
অসাললাম একদা রমযানের মধ্যে গভীর রাত্রে বাহির হইয়া মসজিদে গেলেন এবং নামায 
পড়িতে লাগিলেন; কতেক লোক তাহার সঙ্গে নামাযে শরীক হইল। ভোর হইলে পর 
সকলের মধ্যেই এই বিষয় চচণ হইল, তাই দ্বিতীয় দিন আরও অধিক লোকের .সমাবেশ 
হইল এবং তাহারা রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাছু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে নামায পড়িল। 
এ দিন ভোরে আরও অধিক চচ হইল এবং তৃতীয় রাত্রে আরও অধিক লোক সমবেত 
হইল; এ দিনও রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম মসজিদে আসিয়। নামায পড়িলেন 
এবং উপস্থিত সকলেই তাহার সহিত একজে জমায়াতে নামায় পড়িল। চতুর্থ রাত্রিতে 
লোকের সমাগম এত অধিক হইল যে, মসজিদের মধ্যে সঙ্গনলান সম্ভব হইল না; (কিন্ত 
ওঁ দিন রসুলুল্লাহ (দঃ) সেই নামাযের জন্য মসজিদে আসিলেন না।) যখন ফজর নামাযের 
সময় উপস্থিত হইল তখন হযরত (দঃ) মসজিদে আসিলেন, ফজরের নামাযাস্তে সকলকে 
সন্দোধন করিয়া খোত্বা পাঠে ভাষণ দান করিলেন এবং বলিলেন_-তোমাদের উপস্থিতি 
আমার অভ্ঞাত রহে নাই। কিন্ত আমি আশঙ্কা করিতেছিলাম যে, ( এই বিশেষ নামাযটির 
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প্রতি এত অনিক আগ্রহ দৃষ্টে) উহ! তোমাদের উপর ফরজ করিয়া দেওয়া হইতে পারে। 
সে অবস্থায় (ফরজ নামাযের প্রতি প্রযোজ্য আবশ্যকীয় বিষয় সমূহ, যেমন--সর্বদা পাবন্দীর 
সহিত আদায় করা, ঝুখে-ছঃখে রোগে-শোকে কখনও অবহেলার অবকাশ না থাকা; 
সর্ধদা উহার প্রতি পূর্ণ তৎপরতা অবলম্বন কর! ইত্যাদি এই সুদীঘ নামাযের ক্ষেত্রে বজায় 
রাখিয়া চলিতে) তোমরা অক্ষম হইয়া পড়িবে। রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের 
ইহজীচন পর্য্যন্ত (রমযানের বিশেষ নামায তারাবীর) অবস্থ। এইরূপই রহিল (যে, উহার 
বাধ্যবাধকতার প্রতি তৎপরতা অবলঙ্দিত হয় নাই )। 

ব্যাখ্য। £--উল্লিখিত দুইটি হাদীছের দ্বারা তারাবীর নামাযের ইতিবৃত্ত প্রকাশ পাইল 
যে--হ্যরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম এই নামাযের প্রতি বিশেষ অনুরাগী 
ছিলেন। উহার অনেক অনেক ফজিলত বর্ণনা করিয়াছেন, স্বয়ং উহ! গড়িয়াছেন, অন্ত 
লোকদিগকে তাহার সহিত জমায়াতরূগে শরীফ হওয়া সমর্থন করিয়াছেন। অবশ্য উহার 
প্রতি পূর্ণ তৎপরতা সর্বদা চালাইয়া যান নাই বটে, তাহা বিশেষ কারণাধীন ছিল। কারণটি 
উপরোল্লিখিত হাদীছে ব্যক্ত হইয়াছে যে, এই নামাযের প্রতি পূর্ণ তৎপরতা প্রদর্শনে আশঙ্কা 
আছে উহা! ফরজ করিয়া দেওয়ার । সেই কারণ তিনি সর্ব সমক্ষে প্রকাশ করিয়া দিয়াছেন I 
এবং ইহাও অতি সুস্পষ্ট ঘে, সেই কারণ রসুলুল্লাহ ছালাল্লাহ আলাইহে 'অসাল্লামের 
জীবন-কাল পর্যন্ত সীমাবদ্ধ ছিল। ঠাহার পরে সেই কারণের আদৌ কোন সস্তাবনা নাই । 
রসুলুল্লাহ (দঃ) দুনিয়া হইতে বিদায় গ্রহণের পল্ন অহী চিরতরে বন্ধ হইয়া যায়, নুতনভাবে 
কোন বিষয় ফরজ হওয়ার অবকাঁশ নাই । ওমর (রাঃ) স্বীয় খেলাফতের প্রথম অংশে প্রথম 
খলীফা আবু বকর (রাঃ)-এর ন্যায় বিভিন্ন বড় বড় সমস্যায় পতিত ছিলেন। উহা অতিক্রমে 
শান্তি ও শৃঙ্খলার সুযোগ পাইয়া যখন তিনি কতিপয় মছআলাহ ও বিষয়ে শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত 
করিতেছিলেন, তখন এই তারাবীর প্রতিও তাহার দৃঠি আকৃষ্ট হইয়াছিল।. তিনি 
রসুলুল্লাহ (দঃ) কর্তৃক বণিত আশঙ্কা দূরীতৃত হওয়। দৃষ্টে তারাবীর জন্য ইমাম নিদিষ্ট 
করিলেন, রাকাত সংখ্যা ২০ সাব্যস্ত করিলেন এবং জমায়াতের ব্যবস্থা করিলেন। এইরূপে 
তারাবীর প্রতি পূর্ণ তৎপরতা প্রতিষ্ঠিত হইল এবং তৎকালীন সোনালী যুগে বিদ্যমান 
হাজার হাজার ছাহাবীগণও আমীরুল-মোমেনীন ওমর রাজিয়াল্লাহ তায়ালা আনহুর 


এই ব্যবস্থা সর্যাস্তকরণে গ্রহণ করিলেন | ছাহাবীগণের এজমার দ্বার! এই বিষয়টি 
সাব্যস্ত হইয়া গেল। টা | 


তারাবীর নামাযের রাকাত-সংখ্য। ঃ 
ইমাম আবু হানীফা, ইমাম শাফী, ইমাম আহমদ প্রমুখগণয় এক বাক্যে তারাবীর নামায 
২০ রাকাত বলিয়াছেন। ইমাম মালেক হইতে ২০ এবং ৩৬ উভয় সংখ্যাই বণিত, আছে, 
অনেকে ২০ রাকাতের বর্ণনাকে অগ্রগণ্য বলিয়াছেন! স্মেতে তারাবীর নামায ২০ রাকাত 
হওয়াকে এজমা বলা হয়। (আওজাফুল-মাছালেক দ্রব্য), * 
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কলুধমুক্ত ধিনেকে চিন্তা করিয়া বলুল--মদীনার ইমাম মালেক, সকার ইমাম শাফী, দশ 
লক্ষ হাদীছের হাফেজ ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল সহ ইমাম আবু হানীফা-_সকলের 
একই সিদ্ধান্ত যে, তারাবীর নামায ২০ রাকাত হইতে কম নহে--এই সিদ্ধান্ত কিরূপ 
শক্তিশালী এবং বিশ্ব-বরণ্য ইমামগণের একামত পূর্ণ; এইরূপ সিদ্ধান্তের মূল্য কি হইতে 
পারে তাহা বিবেকের নিকটই জিজ্ঞাসা করুন। 

এতন্িনন বিশিষ্ট তাবেয়ী মোহাদেছ আতা (রঃ) যাহার মৃতু :৮০ বৎসর বয়সে; 
নবীজীর সাত্র ১০৫ বৎসর পরে।  ছাহাবীগণের যুগের এই মহান্দেছ ভাহার দীর্ঘ 
৮০ বৎসরের পূর্ণ জীবনে তাহার প্রত্যক্ষীভূত বস্তরপে প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন--আমি 
সকল লোকদেরকেই দেখিয়াছি, তাহার! (জগাতের সহিত ) বেতেরের সঙ্গে ( তারাবীর নামায) 
২০ রাকাতই গড়িতেন ( ইবনে-আবী শায়বা! )। 


এই মহাত্মন মোহাদেছ দীঘ জীবনে যাহাদিগকে দেখিয়াছেন-_-ভাহারা নবী ছাল্লাল্লাহু 
আলাইহে অসাল্লামের ছাহাবী বা তাহাদেরই শাগির্দান_ তাবেয়ী ছিলেন। 


সুধী পাঠক! এক শ্রেণীর লোক হাদীছের নাম লইয়া আক্ষালন দেখায় । কিন্ত 
ভাবিয়া দেখুন__হাদীছ নিঃসন্দেহে সকলের উদ্বে; সেই জন্য এক শ্রেণীর সাধারণ মানুষ 
হাদীছের যে অর্থ বুঝিবে এবং সাব্যস্ত করিবে তাহা কি বিশ্ব-বরণীয় ইমামগণের এবং 
ছাহাবী ও তানেয়ী--তথা নবীজি হইতে শিক্ষা গ্রহণকারী এবং তাহার নিকটতম যুগের 
জ্কানীগণের বুঝ ও সাব)স্তের উদ্ধে“হইবে ? আর যদি তাহার! পূর্ববতী কোন বিশিষ্ট ব্যক্তির 
অনুসরণের দাবী করে তবে বিশ্ব-বরণীয় ইমামগণের অনুসরণ ত্যাগ করিয়া, বরং তাহাদের 
কুৎসা গাহিয়া এমন লোকদের অনুসরণ কর! বোকামী নয় কি যাহারা আমাদের তুলনায় 
লক্ষ-কোটি গুণ উদ্দের হইলেও এ বিশ্ব-বরণীয় ইমাম ও আলেমগণ অপেক্ষা হাজার গুণ নিযে ? 

এতন্তিন্ন পূর্ববর্তী ইমাম ও আলেমগণের অধিকাংশই তারাবীর নামায ২০ রাকাত বলিয়া 
গিয়াছেন। এই সত্য শুধু আমাদের কথা নহে, ছেহাহ-ছেত্তা তথা হাদীছের সর্বশ্রেষ্ঠ 
ছয় কেতাবের এক কেতাব তিরমিযী শরীফে স্পষ্ট উল্লেখ আছে 


HS) nye ou 328 ০০০১ UM Ens, uf 1১০ 5 UYU, 
ইমাস তিরমিযী (রঃ) তারাবীর পাকাত-সংখ্যায় মতভেদ ব্যক্ত করিতে যাইয়া বলেন-_ 
«আলী (রাঃ), ওমর (রাঃ) এবং নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের অন্তান্ক ছাহাবীগণ 


হইতে প্রাপ্ত বর্ণনার উপর ভিত্তি করিয়া অধিকাংশ আলেমগণ ২০ রাকাতের সিদ্ধান্তই 
গ্রহণ করিয়াছেন। দুফিয়ানে ছৌরী, ইসগুল মোবারক এবং ইমাম শাফীর সিদ্ধান্তও 
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ইহাই । ঈমাম শাফী আরও বলিয়াছেন যে, আমি আমাদের দেশ মক্কা এলাকায় ইহাই 
পাইয়াছি যে, লোকগণ তারাবীর নামাম ২০ রাকাতই পড়েন । 


এতট্টি্ন তারাবী ২০ রাকাত হওয়ার পক্ষে হাদীছের প্রমাণও যাথেষ্ট রহিয়াছে । স্মরণ 
রাখিতে হইবে, হাদীছের বিধান-শাত্রের ধারা আছে যে, সীমা বা সংখ্যা নির্ণয়ে কোন 
ছাহাবীর কার্যে বা কথায় নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নাম উল্লেখ ন! 
থাকিলেও উহাকে নবী করীমের শিক্ষা বলিয়াই গ্রহণ করিতে হইবে । 


তারাবী ২০ রাকাত হওয়ার পক্ষে সাতটি হাদীছ প্রমাণরূপে বিদ্যমান আছে। একটি 
হাদীছ স্পষ্টত: স্বয়ং রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের আমল ও ক্রিয়ারূপে 
বনিত আছে। ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণণা করিয়াছেন, নবী (দঃ) রমযান মাসে ২০ রাকাত 
তারাবী এবং বেতের পড়িতেন। | | 

আর তিনটি হাদীছ খলীফা ওমর (রাঃ) সম্পর্কে বণিত আছে যে, তিনি তারাবীর 
সুব্যবস্থ। করার সাথে উহা ২০ রাকাত পড়ারই ব্যবস্থা করিয়াছিলেন । | 


একটি হাদীছ আলী (রাঃ) সম্পর্কে বণিত আছে যে, তিনি রমযান মাসে কোরআন 
বিশেষজ্ঞগণকে ডাকাইলেন এবং তাহাদের মধ্য হইতে একজনকে নিদ্ধারিত করিলেন 
২০ রাকাত তারাবী পড়াইবার জন্য | ্‌ 

একটি হাদীছ আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ) সম্পর্কে বণিত আছে যে, তিনি রমযান 
মাসে ২০ রাকাত তারাবী এবং তিন রাকাত বেতের পড়িতেন। | ্‌ 

একটি হাদীছ উবাই ইবনে কায়াব (রাঃ) সম্পর্কে বণিত আছে যে, তিনি মর্দীনা 
শরীফে রমযান পাসে ২০ রাকাত নামায পড়ার ইমাঁমতী করিতেন। 

এই সন্ত হাদীছ অনেক অনেক হাদীছের কেতাবে বর্ণিত রহিয়াছে । এই হাদীছ 
সমূহ সম্পর্কে বিরুদ্ধবাদীগণও স্বীকার করে যে, ইহার কোনটিই জাল বা মিথ্যা নহে। 
অবশ্য তাহারা হইতে দই রকম দোষ বাহির করিয়া থাকে। কোনটি সম্পর্কে ত শুধু 
এতটুকু দোন যে, উহার ছনদের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা আছে। অর্থাৎ পরম্পরা রাবী বা 
বর্ণনাকারীগণের মধ্যে এরূপ আছে যে, এক রাবী অপর রাবী হইতে সরাসরি শোনেন 
নাই কোন মাধ্যমে শুনিয়াছেন। 

বিরুদ্ধবাদীদের জানা উচিৎ, এ রাবীদ্য় উভয়ে পূর্ণ বিশস্ত হইলে হাদীছ-পরীক্ষা 
শাস্ত্রের বিধান মতে এ হাদীছ গ্রহণীয় বটে। এবং আলোচ্য হাদীছ সমূহের এ অবস্থা 
ক্ষেত্রে উভয় রাবী পূর্ণ বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য হওয়া প্রমাণিত রহিয়াছে । 

দ্বিতীয় প্রকার দোষ এই বাহির করে যে, কোন কোন হাদীছের ছনদে কোন রাবী 
বা বর্ণনাকারী ছুর্বল আছে। 
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এই সম্পর্কে বিরুদ্ধবাদীদের জান। উচিৎ-_হাদীছ পরীক্ষা-শাস্তরের বিধান রহিয়াছে গে, 
তুল রাবী সম্বলিত কতিপয় হাদীছ একত্রিত ও এক মর্মে ৰণিত হইলে তাহা গ্রহ্ণীয় 
হইবে। আলোচ্য ক্ষেত্রে সাতটি হাদীছ একত্রিত--একই মর্গে তথা তারাবী ২০ রাকাত 
হওয়া সম্পর্কে বণিত আছে; ইহা অবশ্যই গৃহীত হইবে। 


উক্ত সত্যকে এড়াইসার অন্ত নিরুদ্ধবাদীর। বলিঙ্ন। থাকে যে, তাহাদের নিকট ৮ রাকাত 
তায়ানীর পক্ষে দোখ-ক্রটি যিহীন একটি হাদীছ রহিয়াছে। হাদীছখান! বোখারী শরীফেই 
আয়েশা (রাঃ) কতক বদিত আছে --প্রথয খণ্ডে ৬০৮ শঙগরে অনুদিত । উক্ত হাদীছকে ৮ 
সাকাতওয়ালার। জঘন্য রকমের কারচুপির সহিত ছাটকাট করিয়া এইরূণে প্রকীশ করেছে, 
আয়েশা রাটকে জিজ্ঞাসা করা হইল--ননী (দঃ) রমযানের রাত্রে কিরূপ নামায পড়িতেন ? 
আয়েশা (রা? বলিলেন, এগার রাকাতের বেশী পড়িতেন না৷” বিরুদ্ধবাদীরা বুঝাইতে চাহে 
যে, এই এগার রাকাতে গেতের তিন রাকাত আর তারাবী আট বাকাত। 


বিরুদ্ধবাদীদের ভয় কর] উচিৎ; উক্ত হাদীছে আয়েশা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহার 
উত্তয়টা পূর্ণ আকারে প্রকাশ করা হইলে তাহাদের ধাবা ও কারচুপি সুস্পষ্ট হইয়া উঠিবে 
এনং ধাসাঢাপার আবরণ খৃলিয়া যাইসে | পূর্ণ উত্তর ছিল এই 
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«“গাসেশা (রাঃ) বলিলেন, নবী (দঃ) রমযানে এবং গায়রে-রমযানে তথা রমযান ছাড়! 
এনা সময়েও এগার রাকাতের বেশী পড়িতেন না ৷” 


লক্ষ্য করুন! আধেন। (রাঃ) স্বীয় উক্তিতে গায়রে-রসযান-_রমযান ছাড়। অস্ত সময়ের 
সাত্রেরও উল্লেশ করিয়াছেন | সুতরাং অনিবাধ্যতঃ ভাহার উদ্দেশ্য এমন নামায সম্পর্কে 
এগার রাকাত বল! যাহা পরম্যান এবং রযান ছাড়! অন্য সময়ও পড়া হইয়া থাকে। 
তারাদী কি রগধান ছাড়া অশ্য সময পড়া হয়? মতএস এই হাদীছের উদ্দেশ তারাবীর 
নামাধ হইতে পারেই না| ইহার উদেশ্য রাতের এ নামায যাহা রমযান ছাড়াও পড়। 
হয়--তাহা হইল তাহাজ্জদ-নামায। আয়েশা রোটকে দ্াজের নাদায সম্পর্কে জিজ্ঞাস করা 
হইয়াছিন । সাধারাণতঃ তাঁহাজ্জ,দকেই রাত্রের নামাম বলা হয়, তাই আয়েশা রাঃ) উত্তর 
দিয়াছেন, নবী (দ) ভাহীঞ্ভদ-নানাৰ রমফানে ও গায়রে রমধানে একই রকনপেতের সহ 
এগার রাকাত পড়িতেন। ভাহাজ্ঞদ-নামাধের পরিমাণ তিমি রমযানে বেশী করিতেন না। 
আলোচ্য হাদীছের এই তাংপর্যযই ইমাম বোখারী রে?) ইঙ্গিত করিয়াছেন। তিনি তাহাজ্জদ 
অধ্যায়ে ১৫৪ পুষ্ঠাপ্ একটি পরিচ্ছেদ দিয়াছেন--িমঘানে ও গায়রে রমযানে নবীজির 


নিলি ২১ ১2 বিএ 4 ০ Lot" সবি নি রজার ০ eo 
তাহাজ্জ,চ” উক্ত পরিচ্ছেদে তিনি এই হাদীছখানাই উল্লেখ করিয়াছেন। 
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খাছ তাহাঙ্জ.দ ভিন্ন রমযানের রাত্রে সর্বমোট নামায এগার রাকাতে সীমাবদ্ধ হওয়া 
ইছা ত আয়েশা (রাঃ) বলিতেই পারেন না । কারণ, স্বয়ং আয়েশা (রাঃ) রমযান মাসে 
নবীজির অভ্যাস সম্পর্কে বর্ণনা করিয়াছেন--‘রমযান আলিলেই আল্লার দরবারে দোয়া ও 
কায়াকাটায় নবীজির চেহারার রং পরিবতিত হইয়া যাইত এবং তাহার নামাযের পরিমাণ 
অনেক বেশী হইয়া যাইত (বায়হাকী) । 

আর তাহাজ্জুদ ও তারাবী উভয় নামাথকে বে, বিরুদ্ধবাদীর! একই নামায বলে ইহা ত 
নিতান্তই অবান্তর । বোখারী (রাঃ)ও নামাব-অধ্যার্ে ভাহাজ্জদের বয়ান রাখিয়াছেন ; 
আর তারানীর জন্য রোযা-অধ্যায়ে ভিন্ন বয়ান রাখিয়াছেন। এমনকি মিশরীয় ছাপার বোখারী 
শরীফে ভারাবী-নামানেয খিরোনামা বিশেষ গুরুবপূর্ণ আকারে রহিয়াছে । বলা হইয়াছে, 
“তারাবীর নামাযের অধ্যাস | তারাবী নামাযকে পরিচ্ছেদ আকারে বর্ণনা কর। হয় নাই। 

সুদীর্ঘ আলোটঢনার ুষ্পষ্টভাবে প্রমাণিত হইল যে, আলোচ্য হাদীছথানা ছহীহ 

বটে, কিন্তু তারাবীর নামাঘের সঙ্গে দূরের কোন সম্পর্ক ইহার নাই। 

আট রাকাতওয়ালাগ্ণ অন্য দুইটি হাদীছও পেশ করিয়া থাকে। একটি ওমন (রাঃ) 
সম্পার্ক যে, তিনি নেণের সহ এগার রাক.ত পড়ার নির্দেশ দিয়াছিলেন। 

পঠিকবর্গ ৷ স্বরণ রাখিবেন--তায়াবীর রাকাত সংখ্যা সম্পর্কে ওমর (রাঃ) হইতে তিন 
জনের বর্ণনা হাদীছের কেতাবে পাওয়া যায়। তন্মধ্যে দুই জন ২০ প্াাকাত বলিয়াছেন; 
আর একজন দুই রকম বলিয়াছেন--২০ রাকাত এবং ৮ রাকাত । 

এমতাবস্থার এই সর্ণনাক্কারীর ৮ রাকাত বর্ণনার উপর নির্ভর করা যায় কি? 

আর একখান। হাদীছ ননী (দঃ) সম্পর্কে জাবের রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন! এ হাদীছ 
খানার ছনদ দোবী এবং নিতান্তই ছূর্বল--ইহা যণাশ্থানে প্রমাণিত আছে। অথচ ইহার 
সমর্থনে আর কোন হাদীছ নাই; অতএব এই দূর্বল ছনদের হাদীছটি গ্রহণযোগ্য নহে । 
পক্ষান্তরে ২০ রাকাত সম্পর্কে সাত খান। হাদীছ রহিয়াছে। 


লাইলাতুল-কদরের ফজিলত 


আল্লাহ তায়ালা এই বিষয়ে একটি বিশেব ছুর। নাষেল করিয়াছেন” 
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অর্থ--তোমর! ডরানিয়। রাখিও, আমি এই পবিত্র কোরআনকে কদরের রাত্রে নাষেল করিয়াছি; 
লাইলাতুল-দর কিরূপ ফঞ্দিলতের রাত্র তাহ! জান কি? লাইলাতুল-কদর হাজার মাস 
অপেক্ষ। অধিক উত্তম । সেই রাত্রে ফেরেশতাগণ এবং জিব্রাইল (আঃ) আল্লার আদেশাছক্রমে 
(দুনিয়ার বুকে) অবতরণ করিয়। থাকেন--সমস্ত : কনের মঙ্গল ও কল্যাণ লইয়!। সেই 
রাত্রটি প্রভাত পর্য্যন্ত শান্তিই শান্তি । 
লাইলাতুল-কদরের সম্ভাব্য সময় 

১০৪৯! হাদীছ £$_ আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণন। করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু 
আলাইহে অসাল্লামের কতিপয় ছাহাবী স্বগে লাইলাতুল-ক্কদরকে রমযানের শেষ সাত দিনের 
শধ্যে দেখিয়াছেন বলিয়া ব্যক্ত করিলেন। তখন রসুলুল্লাহ ছাল্লাললাহ আলাইহে অসাল্লাম 
বলিলেন, তোমাদের স্ব (বিভিন্ন রকম হইলেও) এই বিষয়ে এক দেখিতেছি ঘে, 
লাইলাভুল-কদর রমধানের শেষ সাত দিনে অবস্থিত। সেমতে উহার অভিলাষী ব্যক্তি যেন 
উহাকে প্রষধানের শেষ সাত দিনের মধ্যে পাইবার চেষ্টা করে। 
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অ্থ--আয়েশ! (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ (দ) বলিয়াছেন, তোমর। লাইলাতুল 
কদরকে রসমানের শেষ দশ দিনের বেজোড় রাত্র সমুহে তালাশ কর। 
১০৫১। হাদীছ £_"আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে 
অসাল্লাম দমযানের শেষ দশ দিন এ'তেকাফ করিতেন এবং বলিতেন, তোমরা লাইলাতুল- 
কদরকে রমযানের শেশ দশ দিনে তালাশ কর। 
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তর্থ--ইবনে আব্বাস (রাঃ হইতে বণিত আছে, ননী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম 
বলিয়াছেন, তোমরা! লাইলাতুল বদরকৈ রমমানের শেষ দশ দিনে তালাশ কর-একুশ 
তারিখে, তেইশ ভারিখে এবং পঁচিশ তারিখে । | 

ব্যাথ্য। £ +লাইলাতুল-কদরকে তালাশ করার অর্থ উহার সম্ভাব্য ভারিখ সমূহে বিশেধরাগে 
এবাদভ্ত-বন্দেশীর প্রতি তৎপর হওয়া এবং যথাসাধ্য এবাদত-বন্দেগী করতঃ রাত্রি যাপন 


২৭৬ হে ৫৮2৮ ০ 3 wWww.almodina.com 
করা। উহার বিশেষ সম্ভাব্য সময় রমযান মাসের কুড়ি তারিখের পর হুইতে মাসের 
শেষ পর্য্যন্ত ; তন্মধ্যে ২১, ২৩, ২৫, ২৭ ও ২৯ তারিখগুলি অশ্যতগ। বিভিন্ন হাদীছ 
সুত্রে এতদুরই প্রমাণিত হয়। লাইলাভুল-কদরের উদ্দেশ্যেই রমঘানের শেষ দিনঞুলির 
এ'তেকাফ করা হইয়া! থাকে । 


__ রমযানের শেষ দশ দিনে এবাদতে বিশেষ তৎপরত। 
১০৫৩। হাদীছ $-- ০৮১০ 6৪12 5105) AM ডক ) ই তে এ 
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অর্থ--আয়েশ! (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রগযানের শেষ দশ দিন আরস্ত হইলে নবী 
ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম অধিক এবাদত-বন্দেগীর জন্য ভংপরতা অবলম্বন করিতেন এবং 
এবাদত বন্দেগীতে ব্রাত্ত যাপন করিতেন, পরিবারবর্গকেও তাহাদের নি! ভক ( করতঃ 
এবাদ্ত-বন্দেগীর প্রতি ধাবিত ) করিতেন । 
এ তেক্কাক্ের বয়ান 
১০৫৪! হাঁদীছঃ£--ইবমে ওমর (পাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রনুলুললাহ হালাললা আলাইহে 
অসাল্লাম রমযানের শেষ দশ দিন একেক্কাফ করিতেন। 
১০৫৫। হাদীছ £--আয়েশ! (রাঃ) বর্ণন। করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহ আলাইহে অসাল্লাম 
স্বীয় জীবনে প্রতি বৎসর রমযানের শেষ দশ দিন এ'তেকাকফ করিতেন । তাহার ওফাতের 
পর তাহার ন্রীগণও এরপ এ'তেকাফ করিয়াছেন। 


এ'তেক্কাফ অবস্থার বাড়ী আসিবে ন! 

১০৫৬। হাদীছ £-আয়েশ! (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাছ আলাইহে 
অসাল্লাস মসজিদে এ'তেককাফরত অবস্থায় স্বীয় মাথা আমার প্রতি বুকাইয়। দিতেন; 
আমি তাহার মাথা আচড়াইয়া দিতাম, অথঢ আমি তখন খতু অবস্থায় থাফিতাম। 
রসুলুল্লাহ (দঃ) (মল-মুক্জ ত্যাগ ইত্যাদি) মানবীয় আবশ্যক ব্যতীত এতেকাফ অবদ্থায় 
মসজিদ হইতে বাড়ী আসিতেন না। 


রাতে এ'তেঞ্কাফের মান্নত মানিলে? 


১০৫৭। হাদীছ $--আবছুললাহ ইবনে ওমর (রা!) হইতে বদিত আছে, ওমর রাঃ) 
নবী ছাল্লাল্লাছ আলাইহে আসাল্লামের নিকট প্রকাশ করিলেন, আমি ইসলাম গ্রহণের পূর্বে 
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এই মান্নত করিয়াছিলাম যে, আমি হরম শরীফের মসজিদে (একদিন) এক ত্বাত্র এ তেক্কাফ 
করিব। নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অছাল্লাম তাহার মানত পুর্ণ করার পরামর্শ দিলেন । 

মছআলাহ্‌ £--হানফী মঞহাব মতে শুধু এক রাতি এতেক্কাফ করার মান্নত করিলে 
সেই মান্নত ওয়াছেব হয় না। অবশ্য নফলরূপে তাহ! করিয়। নেওয়া উত্তম। কিন্ত এক।ধিক 
রাত্রের সংখ্য! উল্লেখ করিয়।-ঘেশন ই, তিন ধা ঢার রাত্রের এতেকাক করার মানত 
করিলে উক্ত রাত্র সমুহ উহার দিন সহ এবং রোযার সঙ্গে এতেকাফ করা 'ওয়াজেন হুইবে; 
রাত্র আগে দিন পরে হিসাব ধরিতে হইবে (ফতওয়| কাছিখান )। অবশ্য যদি মারতে স্পষ্টরূপে 
নিয়ত থাকে যে, দিন নয়--শুধ, রাগ্রেই এতেকাফ করিব ভবে সেই মানত ওয়াজের 
হইবে না। কিন্ত যদি এক বা ততোধিক দিনের এ'তেকাফের মাত করে এবং স্পষ্টরূপে 
নিয়ত করে থে, শুধু দিনেই এ'তেক্কাক করিব রাত্রে নয়, তবে সেক্ষেত্রে মানত ওয়াখের 
হইবে এবং রোযার সহিত শুধু দিনে এ'তেক্কাঝ করিতে হইবে । এরূপ স্পষ্ট নিয়ত না 
করিলে দিনের সহিত এ সংখ্যক রাত্রেরও এতেক্সাফ করিতে হইবে এবং পাত্র দিনের পূবে 
ধরিতে হইবে । ( ফতওয়া আলমগিরী ) 


এ'তেক্কাফ করিতে মসজিদে জায়গা ঘেরাও করা 


১০৫৮ । হাদীছ 2--আয়েশ। রো?) বর্ণনা করিশগাছেন, নবী ছা্ালাছ আল।ইছে 
জসাল্লাম রমযানের শেষ দশ দিন এ'তেক্কাফ করিতেন এনং আমি ভাহার জন্য মসভিদে 
তাবুর ম্যায় করিয়া! একটু স্থানকে ঘেরাও করিয়া দেওয়ার ব্যবস্থা করিতাম। তিনি ফজর 
নামাধাস্তে সেই ঘেরাও -এর ভিতর প্রবেশ করিতেন (এবং তথায় এবাদত বন্দেগী করিতেন ৷) 
একবার আয়েশা (রাঃ) স্বয়ং নিজেও এ’তেক্কাফ করার ভম্ক এরূপ ঘেরাও তৈদীর অনুমতি 
ঢাহিলেন; ননী (দঃ) তাহাকে অনুমতি দিলেন । অতঃপর হাফছা রাগ্িয়াল্লাছু আন্হাও 
এরূপ ঘেরাও তৈরীর অনুমতি ঢাহিলেনঃ আয়েশ। (রাঃ) তাহার জন্য আনুমতি আনিয়া 
দিলেন, তিনিও তৃতীয় আর একটি ঘেরাও তৈয়ার করিলেন । জয়নাব (রাঃ) উহ! দেখিতে 
পাইয়া তিনি চতুর্থ আর একটি ঘেরাও তৈয়ার করিলেন । ভোরবেল। নবী (দঃ) মসজিদের 
নধ্যে চারটি ঘেরাও দেখিতে পাইয়! জিজ্ঞাসা করিলেন এসব কি? তখন পুর্ণ ঘটনা 
তাহাকে অবগত করান হইল। হযরত (দঃ) ( ঘেরাও সমূহের দ্বারা মসজিদ পরিপূর্ণ 
হইয়া নামাধীদের অসুবিধা স্্টির আশঙ্কা পূর্বক স্বীয় ঘেরাও ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন এবং ) 
সলিলেন- (মসজিদে নামাধীদের অনুবিধা করিয়া) তাহারা নেকী হাসিল করিতে চায়? 
এই শলিয়া এতেকীফ ভঙ্গ করিয়া ফেলিলেন। অতঃপর তিনি পরবর্তী শাওয়াল স্নাসে 
পুনঃ দশ দিনের এতেকাফ করিলেন। | 
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এ'তেক্কাফকরণ দামীর সহিত স্ত্রীর সাক্ষাৎ 

১০৫৯ | হাদীছ £--উন্মুল-গোমেনীন ছকিয়া (রা?) বর্ণনা করিয়াছেন, একদ। তিনি 
রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের রঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে মসজিদে উপস্থিত হইলেন; 
রনুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ' শসাল্লাম তখন রম্দ্ানের শেষ দশ দিনে মসছিদের মধ্যে 
এ'তেকাফরত ছিলেন । উভয়ে কিছু সময় কথাবার্তা বলার পর ছফিয়। (রাঃ) ঘরে ফিরা 
জন্য দাড়াইলেন ; সঙ্গে সঙ্গে নবী ছামাল্লাহু আলাইহে অসালামও ঈাড়াইলেন এবং ছফিয়া 
রাজিয়ালাহু তায়ালা আনহার সঙ্গে মসঙ্জিদের দরওয়াঘা পর্যন্ত ভাঁসিলেন। তথায় নিকটস্থ 
পথে দুইজন মদীনাবাসী ছাহাবী কোথাও যাইতেছিলেন ; তাহারা রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু 
আলাইহে অসাল্লামকে সালাম করিলেন (এবং রসুলুল্লাহ (দঃ) স্বীয় স্ত্রীর সঙ্গে থাকা অবস্থায় 
তাহারা সম্মুখে পড়িয়া যাওয়ায় লঙ্জাবোধে দুরে সরিষা] পড়ার দন্ত দ্রতবেগে চলিতে 
লাগিলেন) নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম তাহাদিগকে বলিলেন, তাড়াতাড়ি চলিয়। 
যাইও না (দাড়াও এবং এখানে আস)। আমার সঙ্গস্থ মহিলাটি আমারই শ্তরী-ছফিয়া। 
( ছাহাবীদ্বর অঙুভৰ করিতে গারিলেন যে, আমর রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসালাখনে 
একজন নারীর সঙ্গে দেখিয়া শয়তানের ধোকীয় ও কারসাজিতে কেন কুধারণার বশীভুত 
হইয়! স্বীয় দীন-ঈমান বরবাদ করিয়। বসি লা-কি--এই আশঙ্কায় সসুলুল্লাহ দে?) এই 
উত্ভি করিরাছেন। তাই) তাহারা আশ্ষাদিত হইয়া বলিলেন, ছোবহানাল্লাহ ' 
ইয়া রনুলাল্লাহ! (আশরা আপনার প্রতি কোন কুদারণার বশাভূত হইতে পারি কি?) 
₹রঙ্গুলুল্লাহ (দঃ) কতৃক এরূপ ব্যবস্থা এহণ কর! তাহাদের গা পাহাড়তুদ্য মননে হইল । 
নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাগ বলিলেন, উপস্থিত তোমাদের অন্তরে কোন হু-ধারণ! 
স্থটি হইয়াছে সেই ধারণা নয, কিন্ত জানিয়া রাখিও, শয়তান মানুষের শিরায় শিঞঠাম 
চলিতে সক্ষম । (তাই আশঙ্কা আছে যে, শয়তান তোমাদের অন্তরে কোন কুঁধারণা সৃষ্টি 
করে না-কি--উহারই পথ বন্ধ করিয়া দিলাম |) 


রম্থানের কুড়ি দিন এতেক্কাফ করা 
১০৬০। হাদীছ £_ আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী দে) সাধারণতঃ প্রতি 
রসযানে দশ দিন এ'তেকাফ করিতেন। কিন্তু যেই বৎসর তিনি টহকাল ত্যাগ করিবেন, 
সেই বংসর তিনি কুড়ি দিন এ'তেকাফএকরিধীছিলেন | 


কতিপয় পরিচ্ছেদের বিসয়াবলী 
€ খতৃত্ভী তরী এ'তেকাফরত স্বামীর খেদমতে তাহাকে স্পর্শ করিতে পাপরে। 
€@ এ'তেকাফ অবস্থায় শরীর বা আঙ্গ ধোঁত করা মায় (২৭২ পূঃ) কিন্তু উহার অন্য 
কিম্বা সাধারণ গোসল করার জন্য মসজিদ হইতে বাহির হইতে পারিবে না। ফরজ গোসলের 
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অন্ত বাহির হইতে হইবেই। সাধারণ গোসনের এয়োধন হলে পেশাব-পায়খানার অন্ত বাহির 
হওয়ার সুযোগে সেই পথেই অল্প সময়ে গোসল করিতে পারে। কিন্ত সেই অবস্থায়ও 
গোসলের জন্য অন্যত্র বাওয়! কিন্বা শরীর মর্দনে বা কাপড় ধোরায় বিল করা জায়েয নহে। 

&® নানীদের ভন্ত এ’তেকাফ কর। জায়েখ (হাদীছ ১০৫৮ উষ্টৰ্য ) 1 উক্ত হাদীছে 
হযরতের বিবিগণের মসজিদে এ'তেকাফ করার উল্লেখ আছে । প্রথম খণ্ড ২২ নং হাদীছের 
ব্যাখ্যায় প্রতিপন্ন করিয়। দেখান হইয়াছে যে, ইসলামের প্রাথমিক যুগের পরে নামাযের 
জন্যও নারীদের মসজিদে উপস্থিতি নিষিদ্ধ হইয়াছে । এতেকাফের জন্য মসজিদে অবস্থান ত 
আরও গুরুতর । সেমতে নারীদের এ’তেকাফের ব্যবস্থা হইল-গৃহাভ্যন্তরে নামাষের জন্য 
নিদিষ্ট স্থান থাকিলে সে স্থানে; আর এরূপ নামাযের নিদিষ্ট স্থান না থাকিলে গুহা ' 
ভ্যন্তরে কোন একটি স্থানকে এতেকাফের জন্য সাময়িকরপে নির্ধারিত করিয়া লইবে 
(হেদারাহ, ফতহুল-কাদীর )। তথায় মসঞ্জিদে অবস্থানের স্তায়ই অবস্থান করতঃ এ'তেকাফ 
উদযাপন করিবে; পর্দা দ্বারা ঘের।'ও করিয়া একাগ্রতার সহিত এসাদত বন্দেগীরত থাকিবে। 

 এ'তেকাফরত ব্যক্তি তাহার সম্পর্কে সন্দেহ ভগ্গনে কথাবার্ডা যলিতে পারে 
(২৭৩ পৃঃ) ৷ অৰ্থাৎ এতেকাফ অবস্থার প্রয়োজনীয় কথা বলায় দোধ নাই। 

6 এ'তেকাফরত ব্যক্তি কোন কাছের প্রয়োজনে (মস্িদ হইতে বাহির হইয়। নয়, ) 
মসজিদের দরওয়াজর! পর্য্যন্ত আসিতে পারে । (২৭১ পূঃ) 

@ এসতেহাজীগ্রন্তা মহিলাও এ'তেকাফ করিতে পারে (২৭৩ পুঃ)। ইহ। দ্বারা 
প্রমাণিত হয়--যে অবস্থাকে শরীয়তে ওজরপণ্য করা হইয়াছে, যেমন কাহারও প্রভ্রাব 
বারার ব্যধি আছে সে মসঙ্জিদে এ'তেকাফ করিতে পারে। অবশ্য মসাছিদকে কোন রকম 
অপবিত্র করা হইতে অবশ্যই পূর্ণ সতর্ক থাকিতে হইনে এবং উহার জন্য শ্ধ্যবন্থা। রাখিতে হইবে । 

@& এ'তেকাফ সমাপ্তির পরবর্তী রাত্রি মসজিদে যাপন করিয়া ভোর বেলার মসজিদ 
হইতে বাহির হওয়া (২৭৩ পুঃ)।  এস্থানে একটি বন্দর বিষয় অগুধাবন যোগ্য 
সাধারণতঃ এতেকাফ সমাপ্তির পরবতা রাত্রিটি ঈদের রাত্রি । ঈদের রাতকে এপাদৎ 
বন্দেগীতে যাপন করার বিশেষ ফজিলত হাদীছে বণিত আছে! সুতরাং যদি এতেকাফ 
সমাপ্ত করিয়। এ রাত্রিটিও এ সঙ্গে মসভিদেই উদযাপন করিয়া আসে তবে সেই নিশেষ 
কাজিলতও হাসিল হয়। 

& এাওয়াল মাসে তথা দখযান ছাড়া অন্ত মাসেও এতেকাধ করা যায় ( ২৭৩ পূঃ )। 
বিশেষতঃ রমযানে এ'তেকাফ আরম্ভ করিয়া কোন কারণে উহ! আগ করিলে একদিনের 
এতেকাফ ওয়াজেবরূপে এবং অতিরিক্ত মোত্াহাবজূপে কাজা করিতে হয়; সেখ কাজ! 
এতৈকাফ রমযান ছাড়া অন্য মাসে করা যায়। 

@ দোৌদাবিহীনও (নফল ) এতেকাক করা দায় । ২৪৭ পঃ )। 
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বিশেষ দ্রব্য £-:এতেকাফ তিন একার--ওয়াজেব, *ুযাতে-মোয়াক্কাদাহ, নফল | 
মান্নতৈর এ'তেকাফ ওয়াজেব_যাহা! এক দিনের কম হয় না। রমযানের শেষ দশ দিনের 
এ'তেকাফ সাধারণ ভাবে রাখা সুননতে-মোয়াক্কাদাহ কেফায়াহ্‌ ! মানত এবং এই দশদিন 
ছাড়া অন্ত সময়ের এতেকাফ নফল । 

হানফী মজহার মতে ওয়াজেব এবং সুনতে-মোয়াকাদাহ এতেকাফের দন্ত রোযা শত । 
রোষা বাতিরেকে উহা আদার হইবে না, এমনকি মানতের সময় যদি উল্লেখও করে যে, 
রোধাবিহীন দুই দিনের এ'তেকাফ করিব তবুও এ এতেকাফ রোযার সহিত করিতে হইবে । 
নফল এ'তেকাফ যাহা অন্ধ সময়ের জন্যও হইতে পারে উহা রোযা ছাড়াই শুদ্ধ হইবে। 

& অমোসলেম খাকাবস্থার এ'তেকাফের মামত থাকিলে মোসলমান হইয়া উহা 
আদায় করা উত্তম (২৭৩ পৃঃ)। অন্তান্ত নেক আমলের মছআলাহও এইরূপই । 

$ এ'তেকাফ আর করিয়া উহা ভঙ্গ করিলে কি করিতে হইবে ? 

মছ্ছআলহ £_নদি এতেকাদ মান্গতঞ্কত ছিল এবং মাত ছিল নিদিষ্ট সংখ্যক 
দিনের--যেমন, পনর দিনের ফিখা অনির্দিষ্ট এক মাসের সে পেতে উক্ত সংখ্যক দিনের 
বা যে কোন এক চন্দ্র মাসের এতেকাফ রোযার সহিত একটানা ভাবে রাখিতে হইবে। 
উহু! পূর্ণ হওয়ার পূর্বে এমনকি নর্শেধ দিনও যদি পর্ণ হওয়ার পুরে এ’'তেকাফ ভঙঈ হয় 
তবে পুনরায় প্রথম হইতে উক্ত সংখ্যক না এক মাসের এতেকাক আদার করিতে হইবে। 
অবশ্য যদি নিদিষ্ট মাস যেমন মহরম মাসের এতেকাক মানত করিয়াছিল; সে ক্ষেত্রেও 
এ একমাস একটানাভাবে এতেকাধ করা ওয়াজের; কিন্ত যদি উহার কোন দিন এ তেকাফ 
ভঙ্গ হয়' তবে শুধু ভঙ্গকৃত দিনের এ'তেকাফ কাজা করিণেই, চলিবে (ফতছুল-কাদীর )। 
যদি সুন্নতে মোয়াকাদাহ তথা রমযানের শেষ দশ দিনের এঙেকাফের নিয়্যত করিয়া 
ঞতেকাফে বসে এবং পূর্ণ হওয়ার পূর্বে এতেকাফ ভঙ্গ করে তবে ঈদের পর পুনরায় দশ 
দিনের ঞতেকাফ করা উত্তম । অন্ততঃ একদিনের এ'তেকাফ কাজা করা ওয়াজের । 

তদ্রপ যদি নফল রূপেও নির্দিষ্ট সংখ্যক দিনের অথবা, এক দিনেরই এ তেকাফের 
নিয়াত করিয়া এ'তেকাফ আরম্ভ করার পর উহা! পূর্ণ করার পুর্বে এতেকাক ভঙ্গ করে 
সে ক্ষেত্রেও একদিনের এ'তেকাফ কাজা করা ওয়াজেব হইবে (ফতওয়া-কাতিখান )। 
অবশ্য যদি পূর্ণ দিনের নয়» বরং কম সময়ের এ তেকাখের নিয্যত করিয়া থাকে সে 
ক্ষেত্রে কোন কাজা করিতে হইবে না। 

& এ'তেকাফরত ব্যক্তি মসজিদে থাকিয়া স্বীয় মাথা নিজ গৃহে প্রবেশ করিতে 
পারে (২৭৩ পৃঃ)। অর্থাৎ স্বীর অবস্থান মসজিদে অক্ষুন্ন রাখিয়া শুধু কেবল কৌন অঙ্গ 
মসজিদের বাহির করা, এমনকি শরীয় গুছ মসজিদ সংলঃ থাকিলে কোন অঙ্গকে সেই 
গৃহে পরেশ করিলে দোষ হইবে না। 
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(ভদীরত বা ব্যবগা-বাণিদ্য 


ভূমিকা 

' ইউরোপবাসী বা হিন্দু পণ্ডিতগণ ধর্মের যে ব্যাখ্যা দিয়া থাকে, তাহা আমরা ইসলাম 
ধর্মাবলঙ্বীগণ আমাদের ধর্মের বেলাম্ব কিছুতেই স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহি। তাহারা 
ধর্ম শব্দ ব্যবহার করে অতি সঙ্গীর্ণ অর্থে। তাহারা বলে, মানুষ আল্লার অস্তিত্ব স্বীকার 
করিবে এবং আল্লাহকে রাজি ও সন্ত করার জন্য কিছু সময় তাহার ধ্যান করিবে ব। 
তাহার নাম জপিবে, গুন-কীর্তন করিবে বা তাহার নামে কোন ভোগ দিবে বা কোন 
অনুষ্ঠান করিবে--ধর্ম বলিতে শুধু এইটুকুই বুঝায় এবং ধর্মীয় প্রয়োজন ও প্রক্রিয়া 
এতটুকুর মধ্যেই সীমাবদ্ধ । মানুষের নিকট হইতে ধর্ম আর কিছু চায় না এবং ধর্ম 
মানুষকে অন্ত আর কিছুর জন্য বাধ্যও করে না। কিন্ত আমরা ইসলাম ধর্মাবলম্বীগণ ধ্ধ্ 
শব্দ ব্যবহার করি ব্যাপক আর্থে। আমাদের অকাট্য বিশ্বাস ও আকিদা এই যে, মানুষের 
জীবনে 'যতগুলি পর্যায়, যতগুলি স্তর আছে--সর্দ পর্যায়ে, "সর্বস্তরে আল্লার নিকট 
আত্মসমর্পণ করতঃ আল্লার আনুগত্যের ভিতর দিয়া জীবন-যাপন করা এই ব্যাপক প্রতিক্রিয়া 
হইল ধর্মের তাৎপক্্য ৷ 

ধর্মের এই ব্যাখ্যার পরিপ্রেক্ষিতেই আল্লাহ তায়ালা মানবের নিমিত্ত স্বীয় SA 
ধর্মকে “ইসল!ম” নামে অভিহিত করিয়!ছেন। | 


ইসলাম শব্দের অর্থ (৮3. 1৬১০৪ ১১7৪ ণ্স পূর্ণরূপে আল্লাহতে আত্মসমর্পণ 
কর! ৷” মানব তাহার জীবনের প্রতিটি স্তরে আল্লার দাসত্ব এবং সম্পূর্ণরূপে আতঙ্মসমপণ 
করিবে অর্থাৎ আল্লার বাণী কোরআন ও আল্লার রস্থল বা প্রতিনিধি হযরত মোহাম্মদ 
ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম কতৃকি বণিত আইন-কানুন ও আদর্শ তথা শরীয়ত অনুযায়ী 
স্বীয় জীবনকে সীমাবদ্ধাকারে পরিচালিত করিবে ইহাই হইল ইসলাম ধর্মের মূল বস্তু ও 
তাৎপৰ্য্য । তাই ইসলাম ও শরীয়তের প্রভাব মানব জীবনের প্রতিটি স্তরেই বিস্তার 
লাভ করিবে।, 

যাহারা ইসলামকে শুধু মাত্র এবাদৎ-বন্দেগী ও উপাসনার নিয়ম-কানুন সম্বলিত মনে 
করিয়া থাকে বস্তুত: তাহারা ইসলামের শব্দার্থটুকুও বুঝিতে পারে নাই। তাহারা উহার 
আভিধানিক অর্থের আওতাডুক্তি হইতেও বঞ্চিত ব্ুহিয়াছে। 
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মাহ্খ ইতর প্রাণী নহে । মানুষ একদিকে তাহার অষ্টার অতি আদরের প্রতিনিপি 
বা খলীফা-ফেদেশতার চেয়েও. অধিক উর্দ্ধে তাহার আসন । আর অন্ত দিকে সে 
সামাভিক জীব। সেই হেত তাহার বিবাহ-শাদীর প্রয়োভন, ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রয়োজন, 
ন্যায় বিচার ও সুশাসনের প্রয়োজন আছে। সে আচার-ব্যবহারের মাদ্যমে আরীসিক। 
নিধাহকারী। সাহুষের জীবন ছয়টি স্তরে বিভক্ত । 

ছধ সুরে বিভক্ত ভীবন-বিশি্ট মানবের ইহ-পরকালীন কল্যাণবাহক পুর্ণ জীবন- 
ব্যবস্থারূপে স্বয়ং হষ্টিকতা আল্লাহ তায়ালা “ইসলাম ধর্নকে' মনোনীত করিয়াছেন, ইহ। 
মানুষের মনগড়া ইঘস বা মতবাদ নহে। সুতরাং ‘ইসলামের’ তফসিল ও অস্ুশাসণ 
ছয় ভাগে রিভক্ত । বল! ধাহুল্য--ইসলাম তথা আল্লাহতে পূর্ণ আখসমপণ৭ বিকাশের অন্ত 
স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা যে পথ ও নিয়ম-কানুন, বিধি-বিধান নির্ধারিত করিয়াছেন, উহাকেই 
বলা হয় “শরীয়ত” । শরীয়ত" শব্দের অর্থও রাজপথ ৷ অতএব শরীয়তও ইসলামের 
ন্যায় ছয় ভাগে বিভক্ত ৷ 

(১) প্রথম বিভাগ-আকিদা, মতবাদ ও বিশ্বাস শ্রেণীর_খে সব বিশ্বাস ও শপথের 
উপর মানব স্বীয় কর্মজীবনের ভিত্তি স্থাপন করিবে । মানব কোন সাধারণ ইতর-প্রাণী নিকৃষ্ট 
জীব নহে। মানব সর্বশ্রেষ্ঠ জীব; স্বীয় স্থপ্িকর্তা ভিন্ন অন্য কাহারও অধীনত! বা দাসত 
সে স্বীকার করিয়া নিতে পারে না। সারা বিশ্ব তাহার অধীন; সে শুধু এক বিশ্বপতির 
অধীন; অন্য কাহারও অধীন সে নহে। মানবের দেহ নগর ও মর্ণশীল বটে, কিন্তু 
তাহার আত্মা অবিনশ্বর অমর, চিরস্থায়ী । | 

ইসলামের মূল এই যে, হে মানব! তোমার একজন সৃষ্টিকর্তা, পালনকত?, বক্ষাকতণ, 
বিধানকতণ আছেন। তাহার অধীনে তাহার বিধানে তুমি স্বায়ত্বশাসন অর্থাৎ খেলাফত 
পাইয়াছ। এই খেলাফতের দায়িহ পালনের বিধান সমূহ তিনি পবিত্র কোরআনের 
ভিতর দিয়া এবং উহা ছাড়া আরও অসংখ্য অহীর মাধ্যমে হযরত মোহান্মদ--রস্লুল্লাহ 
ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের মারফত তোমাকে দান করিয়াছেন! যদি তুমি খেলাফতের 
দায়িত্ব পালন না কর আল্লার নির্ধারিত সীমা-রেখা লঙ্ঘন কপ, তে তুমি পাপী হইবে । 
আর যদি কষ্ট স্বীকার করিয়া খেলাফতের হক পালন কর তবে তোমার পুণ্য বা ছওয়াব 
হইবে। পাপ পুণ্য বিচারের জারগা এই ক্ষণস্থায়ী দুনিয়া নহে। উহার একটা পৃথক জগং 
নির্ধারিত আছে। উহার নাম আখেরাত বা পরকাল | পরকালে পাপের শাস্তির জন্য 
দোধথ এবং পুণ্যের পুরস্কারের অন্ত খেহেশও নির্ধারিত আছে । মোটামুটি এই বিশ্বাস 
কয়টি ভিত্তি করিয়া সানুঘের জীবন গঠিত ও পরিচালিত হইলে দুনিয়াতে শান্তি আসিতে 
পারে । কাজেই মানুষের সর্বাগ্রে এই কুয়টি সত্য নিশ্বাস অন্তরে স্থাপন পূর্বক এইগুলির উপর 
শপথ করিয়। তাহার জীবন যাত্রা শুরু করিতে হইবে! এইসব মতবাদ লা আন্তরিক বিশ্বাস 
স্থাপন ও মৌখিক শপথ গ্রহণ স্বীয় বিষয় সমূহ ঈমানের অধ্যায়ে বগিত হইয়াছে। 
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(২) দ্বিতীয় বিভাগ - এবাদৎ বন্দেগী ব। রুহানিয়ত ও আধ্যাত্রিক শ্রেণীর । মাহুধ যেহেতু 
আবিলতাপূর্ণ দুনিয়াতে বাস ক'রে, তাই সে দায়িত্ব ও কর্তব্য ভুলিয়া! যায়, তাহার আত্মা 
ময়লাযুক্ত হুয়া! পড়ে । মানব যাহাতে স্থষ্টিকর্তাকে ভুলিয়া না যায়, তাহার আত্ম! যাহাতে 
সযূলাধুক্ত হইয়া না পড়ে সেই জন্য এবং তাহার বাহানিগনতকে নির্মল ও উন্নত করার 
ও রাখার জন্য দৈনিক অন্ততঃ পাঁচবার স্বীয় স্টিকার নির্দেশ অনুসারে তাহার প্রদর্শিত 
নিয়ন অনুসারে তাহাকে রণ গং উহার সমীপে আত্-নিবেদন করিতে হইবে! সংযম 
অভ্যাসের নিমিত্ত অন্ততঃ এক মাস দিনাভাগে রোযা রাখিতে হইবে । যাহা কিছু অর্থ 
উপার্জন করিবে উহার চল্লিশ ভাগের এক ভাগ এবং উৎপন্নের দশ ভাগের এক ভাগ ব। 
বিশ ভাগের এক ভাগ সষ্টিকর্তার নামে দীন-ছুঃখী সষ্টজীবকে দান করিতে হইবে । তাহার 
নাম ও বিধানকে ছনিয়াতে চাল রাখার ও প্রাধান্য দান করার জন্য আজীবন জীবনপণ 
চেষ্টা করিতে হইবে । তাহার শ্র্থ এবং তাহার রস্থলের জীবনের আদর্শ গুলি সব্দা 
গভীরভাবে অধায়ন (560৫১) ও প্রচার করিতে হইবে । এইসব কাধ্যক্রমগ্ুলিই এবাদৎ 
বন্দেগী বা কহানিঘতত নামে অভিহিত । নামায, যাকাত হচ্্র ও রোযার অপ্যায় সমূহে 
উহা নণিত হইয়াছে এবং জেহাদের অধ্যায়ে বণিত হইনে | 

(৩) তৃতীয় বিভা:---এক তেছাদিয়াত তথা অর্থ-ব্যবন্থ!--বাণিজ্য, শিল্প, কৃষি, অম 
ইত্যাদি কিভাবে পরিচালিত করিবে? সে সম্বন্ধে ছঠিকতার প্রদত্ত সীমা নির্ধারণকারী 
বিধান অনুসারে চলিতে হইবে, নিজের খাহেশ মতে চলা যাইবে না। 

(8) চতুর্থ বিভাগ--আখলাকিয়াত তথা আঢার-ব্যবহার না স্বভাব চরিত্র সম্বন্ধীয় |. 
অর্থাৎ স্গ্টিকর্ভার সঙ্গে এবং সষ্টজীবের সঙ্গে আচার ব্যবহারের বেলার সদাচারী মিভাচারী 
হইতে হইবে। 


ক 


(৫) পঞ্চম বিন্ভাগ-্মোয়াশারাত বা সনাজ-ব্যবস্থা ; পরিবারবর্গকে কিরপে গঠন ও 
উন্নত করিতে হইবে? পরিবার নিয়া কিরূপে চলিতে হইবে? সমাজে ছোট-বড়, গর্ীব- 
ধনী, আপন-পর, নর-নারী পথিক-বিপদগ্রস্ত এদের কাহার সঙ্গে কি ব্যবহার করিতে 
হইবে, সে সঙুক্ধে স্বয়ং স্ট্টিকর্ডা যে ব্যবস্থা! দিয়াছেন উহার তুলনায় অধিক ভাল 
ব্যবস্থা আর হইতে গারে না। 

(৬) বষ্ঠ বিভাগ--ছিয়াছিয়াতি তথা রাষ্র-ব্যবস্থা ; শাসন কিভাবে করিতে হইবে! 
বিচার পদ্ধতি কি হইবে? শাসনকভণ এবং শাসিতদের মধ্যে সম্পর্ক কি হইবে? 
শাসনকতণ নিয়োগের ধারা কি হইবে? আদশ কি হুইবে? ইত্যাদি সম্পর্কে স্বয়ং 
স্ষ্টিকতর্ণর যে বিপান আছে উহার তুলনায় উত্তম বিধান আর নাই। 

তৃতীয় বিভাগীয় বিষয় সমুইই আলোচ্য অধ্যায়ে বণিত হইবে । অবশিষ্ট বিষয়সমূহ 
মূল কিতাবের পরবর্তী খণ্ডসমূহে বণিত হইবে | 
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ইমাম বোখারী (রঃ) আলোচ্য পরিচ্ছেদের প্রারস্তে কতিপয় আমাত উদ্ধ'ত করিয়াছেন, 
যদ্দার! প্রমাণিত হয় যে, মানব জীবনের সমুদয় বিভাগের স্যার অর্থনৈতিক য্যবস্থাসমূহেরও 
নীতি-নিৰ্দ্ধারক এবং তৎসম্পর্কে বৈধ-অবৈধের সীমা প্রতিষ্ঠাতা হইলেন একমাত্র সর্বাধিকারী 
বিধানকর্তা আল্লাহ তায়ালা--অর্থাৎ তাহার বাণী কোরআন শরীফ তাহার প্রেরিত প্রতিনিধি 
হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম তথ! শরীয়ত । | 


১। আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন) ১১৯১ ০৮১1 এ৭1 ০৯1 “আল্লাহ তায়াল। 
ক্ৰয়-বিক্ৰয় তথা ব্যবস! বাণিজ্যকে হালাল ও বিপ্েয় অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালার আইন 
ও বিধান-সম্মত ঘোষন। করিয়াছেন এবং সুদ প্রথাকে হারাম ও নিষিদ্ধ অর্থাৎ আল্লাহ 
তায়ালার আইন বিরোধী ও নিধান বহিভূতি ঘোষণা করিয়াছেন 1” 

এই আয়াত দ্বারা প্রতিপন্ন হইল যে, ক্রত্ন-বিক্রয্ প্রথা হালাল--জায়েম ৰ! শরীয়ত 
অনুমোদিত, আর সুদ হারাম এবং বিপ্রি বহিভূর্ত। সুদ লভ্যাংশযুক্ত আদান-প্রদান 
হওয়ায় উহ! ক্রয়-বিক্রয়ের গ্যাপ মনে হয়, তবুও জানিয়া রাখা কতর্যি যে, আল্লাহ 
তায়ালা উহাকে হারাম ও নিষিদ্ধ ঘোষণা করিয়াছেন। | | 

সদ এবং ক্রয়-বিক্রয় বস্তদ্ধয় বাহ্যিক দৃষ্টিতে কাহারও নিকট এক পধ্যায়ের মনে 
হইলেও আল্লাহ কতৃক হারাম ও হালাল ঘোষিত হওয়ার পর উভয়ের মধ্যে বিরাট 
ব্যবধান সৃষ্টি হইয়াছে । ইসলামের প্রতিক্রিয়া ও মোসলমান ব্যক্তির কাঁধ্য হইবে সেই বাবধানের 
পরিপ্রেক্ষিতে হারাম ঘোধিত স্থুদকে বর্জনীয় এনং হালাল ঘোধিত ক্রয়-বিক্রয়কে গ্রহণীয় 
মনে কর! এবং সেই অনুসারে আমল করা । আল্লার বান্দা হইয়। যদি কেহ এ বিরাট 
ব্যবধানকে ব্যবধান মনে না করে তবে সে বস্তুতঃ জ্ঞানশুশ্ পাগল বিবেচিত হইবে এবং 
তাহার বিবেক-বুদ্ধির উপর নফছ ও শয়তানের ভূত ছওয়ার হইয়াছে বলিতে হইবে । 


আজ তাহারা নিজকে যুক্তিবিদ জ্ঞানী মনে করিলেগ আখেরাতে তাহাদের পাগলারুতি 
ও ভুতাক্রান্ত প্রকৃতি প্রকাশিত হইবে । আল্লাহ তায়াল। বলিয়াছেন 
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'অর্থযাহার। সুদ গ্রহণ করিয়। থাকে তাহারা (কবর হইতে) এ উন্মাদ পাগলের 
হ্যায় উঠিবে যাহাকে ম্বিন-ভুতের আছরে উন্মাদ করিম! দিয়াছে । কারণ, তাহারা এরূপ 
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বলিয়! থাকিত যে, , ক্রয়-বিক্রয় তথা ব্যবসা-বাণিজ্য ও সুদ একই পর্য্যায়ের। অথচ 
ব্যবসা-বাণিজ্য ও তেজারতকে আল্লাহ তায়াল। করিয়াছেন হালাল এবং সুদকে করিয়াছেন 
হারাম! (৩ পারা ৬ রুকু) 


হালাল-হারামের বিরাট পার্থক্য থাকা সত্বেও কাফেরর! স্বার্থান্ধ হইয়। সাধারণ মানুষের 
চোখে ধুলা দেওয়ার উদ্দেশ্যে বলিত, ব্যবসায়ের মধ্যেও যেমন পাঁচ মণ ধান ৫০০০ টাকায় 
ক্রয় করিয়া! ৬০০০ টাকায় বিক্রি করিলে ১০০০ টাক। লাভ হয়; তদ্রপ ৫০:০০ টাক! 
নগদ একজনকে ধার দিয়া তাহার উপকার কিয়! তাহার নিকট হইতে ৫৫০০ টাকা 
গ্রহণ করিলে ৫০০ টাকা লাভ হয়; এমতাবস্থায় ইহা কতই ন! বেখাগ্লা। কথা যে, 
৫০০০ টাকায় ১০০০ টাকা লাভ করা ত জায়েয ও হালাল, অথচ ৫০:০০ টাকায় 
৫1০০ টাকা লাভ কর! হারাম, নিষিদ্ধ ও অপবিত্র আর আইন বিরোধী! যেমন একজন 
বলে, একটা বাঘেরও ঢারখানা পা একট|। গরুরও ঢারখান! পা, বরং গরুর আরও ছুইথান। 
শিং আছে এতদসত্বে কেন বলা হয় যে, খবরদার--বাঘের কাছে যাইও না, বাঘের গোশত 
খাইও না, উহা হারাম ও অখাদ্য, কিন্তু গরুর কাছে যাইতে নিষেধ করা হয় না; উহার 
দ্বারা হাল চাষ করা হয়, উহার গোশত সুখাগ্য বলিয়া গ্রহণ কর! হয়। ঠিক এইরূপেই 
সুদ ত মানুষ জাতিকে খাইয়৷ সর্বনাশ করে, আর ন্যবসা জাতিকে ধ্বংস হইতে রক্ষা 
করে। কিন্তু তাহারা সুদ আর ব্যবসাকে একই রকমের মনে করিত। ইহা পাগলের 
উক্তি নয় কি? যেরূপ বাঘ ও গরুকে একই পর্যায়ের গণ্য করা । তাহারা সাধারণ 
মানুষের চোখের থেকে সুদের অপফারিতা ও নৃশংসতার দিকট! এবং ব্যবসায় লাভ- 
লোকসানের চিন্তার দায়িত্ব গ্রহণ ও এ্রমকরণের দিকটা লুকাইয়া রাখিবার চেষ্টা করিত। 
ইহাও তাহাদের পাগলামি । এই অশ্তই কেয়ামতের মাঠে তাহাদিগকে প্রথমে ত পাগলের 
আকারে উঠান হইবে, তারপরে যেহেতু সুদের দ্বারা তাহারা লোকের রক্তশোবণ করিত, 
সেই জন্য অপরাধ অনুযায়ী শার্তির নিয়মান্ুসারে রক্তের নদীর মধ্যে আটক করিয়া 
তাহাদিগকে শান্তি দেওয়া হইবে । 


২। আল্লাহ তায়াল। আরও বলিয়াছেন 
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ধারে ক্রয় ব! বিক্রয় করার ক্ষেত্রে যাহার উপর পাওনা থাকে তাহার হইতে লিখিত 
একরারলামা গ্রহণের বিস্তারিত বিবরণ দানে পবিত্র কোরআনের সৰ্বাধিক দীর্ঘ আয়াত 
“আয়াতে মোদায়ানাহ” বিদ্যমান আছে (৩ পাঃ ৭ রুঃ)।1 উল্লেখিত আয়াত-খণ্ড উহারই 
অংশবিশেষ । ইহাতে বলা হইয়াছে, ক্রয়-বিক্রয় ছোট হউক বা বড় হউক ধারে হইলে 
উহা লিখিতে অবহেলা করিও না--“অবশ্ঠ পরস্পর নগদ লেন-দেনের ভিত্তিতে ক্রয়-বিক্রয় 
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হইলে” সে ক্ষেত্রে না লেখায় দোষ নাই; কিন্তু এই ক্ষেত্রেও ক্রুয়-বিক্রকালে সাক্ষী 
রাখার পরামর্শ তোমাদিগকে দেওয়া হইয়াছে। 

& পশুর ক্রয়-বিক্রয়ে বয়নাম! এবং সাধারণ কআয়-বিক্রুয়ে ক্যাশমেমোর প্রচলন ইহা 
হইতেই । লেখার ব্যবস্থা অতীতকালে ছুন্প্রাপ্য ছিল বলিয়৷ নগদ ক্রয়-বিক্রয় লেখার 
স্থলে সাক্ষীর কথা বল! হইয়াছিল; বর্তমানে সার্দী অপেক্ষা লেখা সহজ, তাই ক্যাশ- 
মেমোর প্রচলন হইগ্রাছে। 

৩। আল্লাহু তায়াল! নলিয়াছেন-- 
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ব্যাখ্য। শুক্রবার দিন জুমার নামাযের প্রতি আহ্বান তথা আজান হওয়ার সঙ্গে 
সঙ্গে ক্রয়-বিক্রয় ইত্যাদির লিপ্ততা ত্যাগ করতঃ নামাগের প্রতি ধাবিত হওয়ার আদেশ 
করিয়া আল্লাহ তায়ালা বলেন «অতঃপর বখন নামায শেষ হইয়া যাইবে তখন তোমরা 
এদিক-ওদিক ছড়াইয়া পড়িতে পারিবে এবং আল্লার নেয়ামত উপাজনে লিপ্ত হইতে পাঞ্নিবে। 
কিন্ত এই অর্থ উপার্জনের সময়েও এবং বর্ম-ক্ষেত্রেও অদিক পরিমাণে আল্লার জিক্র করিবে, 
তবেই উন্নতি লাভ করিতে এবং কাগিয়াবি হানিল করিতে সঙ্গম হইবে ।” (২৮পাঃ ১২রুঃ) 

এই আরাতের দ্বারাও জগ-বিক্রয়ের তথা ব্যবসা-বাণিজ্যের অনুমতি, বরং আদেশ 
প্রমাণিত হইল। কারণ, উহাও আল্লার নেয়ামত উপাজনের একটি পথ। কিন্তু ইহাও 
প্রমাণিত হইল যে, শরীয়তের আদেশ-নিষেধের প্রতি লক্ষ্য দ্রাখিঘ্না উহা করিতে হইবে। 
যেমন- জুমার নামাযের আজান হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে উহ! বন্ধ করার আদেশ করা হইয়াছে । 
তদুপরি আল্লার জিক্র তথা আল্লার আদেশ পালনের প্রতিবন্ধক রূপে ক্রয়-বিরুয়ে লিপ্ত 
ও শত হইবে না। 

৪1 আল্লাহু তায়ালা আরও বলিয়াছেন__ 
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“হে মোমেনগণ ৷ ভোমরা পরস্পর একে অন্তের কোন মাল আস করিও না। 21 
পরষ্পরের সম্মতিতে ব্যবসা তথা ক্রয়-বিক্রয় শুত্রে গ্রহণ কর। (৫ পাঃ ১০ রঃ) 
১০৬১। হাদীছ --আবছুর রহমান ইবনে আউফ (রাঃ) বর্ণন। করিয়াছেন, আমরা 
নখন মক্কা হইতে হিজরত করিয়। মদীনায় পোঁছিলাম তখন রসুলুল্লাহ ছাল্লারাহু আলাইহে 
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অসাল্লাম আমার এবং মদীনাবাসী আযাদ ইবনে রবী’র মধ্যে মোয়াখাত অর্থাৎ ভ্রাতৃত্ব- 
বন্ধন স্থাপন করিয়া দিলেন। আমার সেই ভ্রাতা সায়াদ (রাঃ) এরূপ উদার ছিলেন যে, 
তিনি আমাকে বলিলেন, মদীনাবাসীদেয় মধ্যে আমি অন্ততম ধনাঢ্য ব্যক্তি । আমার 
ধনের অদ্ধাংশ আপনাকে দান করিতেছি। এবং আমার দুই শ্রী আছে, আপনি যাহাকে 
পছন্দ করিবেন আপনার জন্য আমি তাহাকে ত্যাগ করিব, ইদ্দতের পর আপনি তাহাকে 
বিবাহ করিবেন। 
আবদুর বহমান ইবনে আউফ (রাঃ) (ভাতার এই অসীম উদারতার শুকরির। আদায় 
পুৰক দোয়া করিয়!). বলিলেন-_শাপনার ধনের আবশ্য+ আমার হইবে ন!; এখানে 
ব্যবসা কেন্দ্র কোন বাজার আছে কি? ভ্রাত। বলিলেন, “কায়ন্ুকা” নামক একটি বাজার 
আছে। ভোর বেলায় আবদুর রহমান (নাঃ) সেই বাজারে চঢলিয়। গেলেন এবং এ দিনের 
ব্যবসায়ের লাভ দ্বারা কিছু পনির ও ঘৃত ক্রয় করিয়া বাড়ী ফিরিলেন। এইকপে 
প্রতিদিন ভোরে তিনি সেই বাজারে যাইয়া ব্যবসা! করিতে আরশু করিলেন। (কিছু 
দিনের মধ্যেই তিনি অনেক টাকার মালিক হইয়া এবং টাক।-পয়সা উপার্জন করিয়। বিবাহ 
করিয়া নিলেন।) একদা তিনি রসুলুল্লাহ ছাল্লীল্লাচ আলাইহে অসাল্লামের দরবারে 
উপস্থিত হইলেন। তাহার শরীরে (নব-বধুর ব্যবহৃত ) রঙ্গীন সুগন্ধির চিহ্ন দেখা যাইতে 
ছিল। রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম তাহাকে গ্রিজ্ঞাসা করিলেন, শাদী 
করিয়াছ কি? তিনি উত্তর করিলেন--জী, হা। গিঙ্ঞাস। করিলেন াহাকে ? তিনি 
বলিলেন ; মদীনার এক মহিলাকে ৷ ভি ্ঞাসা করিলেন_মহরান। কত দিয়াছ ? তিনি বলিলেন, 
এক দান! পরিমাণ স্বর্ণ। বস্থলুলহ ছাল্লাল্লাহ আলাইহে সাল্লাম তাহাকে বলিলেন, 
একটি বকরি জবেহ করিয়া হইলেও অলিমার (বিবাহের দাওয়াতের ) ব্যবস্থ। কর | 
৯০৬২ হাদীছ £-ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন--“ওফাজ”, “মাজান্নাহ” ও 
“ভুল-মাজ্ায” নামক কয়েকটি প্রসিদ্ধ মৌসুমী বাজার বা মেল! ছিল; (হজ্জের শৌনুমে 
উহা অনুষ্ঠিত হইত।) অন্ধকার যুগ হইতেই এগুলি প্রচলিত ছিল, উহাতে পছ ব্যবনা- 
বাণিজ্য ঢচলিত। ইসলামের যুগে ছাহাবীণণ এসব বাজারে ব্যবসা করা গোনাহ মনে 
করিলেন । তখন এই আয়াত নাথেল হল 
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“তোসমর! ব্বীয় পালনকর্তার নেয়ামত উপার্জনে তৎপর ন (যদিও হজ্জের মৌসুমে 
হয়) তাহাতে কোন গোনাহ হইনে ন। ৷” 
_ এততিন্ন প্রথম খণ্ডের ৯৩ নং হাদীহখান। এস্থানে উল্লেখ হইয়াছে। এহ সব হাদীছ 
দারা ইমান বোখারী (রঃ) দেখাইয়াচছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লালাহ আলাইহে অসাল্লামের বর্তমানে 
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ছাহাবীগণ ক্রয়-বিক্রয় ব্যবস। বাণিজ্য করিতেন এবং কোন নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয় 
নাই; - অতএব উহা! জায়েষের অস্তভূক্ত। আর ইহারই আকৃতি সুদ--উহা হারাম। 


হালাল-হারামের বাছ-বিচার আবশ্যক ূ 
১০৬৩ ।' হাদীছ 2 bic sd 40) ১৮০) রিনি ভা 
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 অর্থ--আব্‌ হোরায়র। (রাঃ) হইতে বণিত আছে--নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম 
আফসোস করিয়া বলিয়াছেন, এমন এক সময় আসিবে, যখন মান্য ধন-দৌলত হাসিল 
করার মধ্যে কোন বাছ-বিচার করিবে না--যে, হালাল সুত্রে হাসিল হইল, না--হারাম 
সুত্রে হাসিল হইল ৷ (নবী (দঃ) স্বীয় উন্মতকে সতর্ক করিয়াছেন যে--তোমরা এরূপ হুইও ন11) 


অর্থাৎ কেয়ামত তথা মহাপ্রলয়ের সময় নিকটবর্তী হইয়া আসার সঙ্গে সঙ্গে মানুষের 
মধ্যে যে, নানা প্রকার অন্যায় 'ও কুকর্মের সৃষ্টি হইবে। উহার মধ্যে. একটি অন্তায় সৃষ্টি 
হইবে এই যে, মানুষ ধন-দৌলত হাসিল করায় এতই মোহগ্রস্ত ও লোভ-লালসায় অদ্ধ 
হইয়! পড়িবে যে, হালাল-হারামের কোন বাছ-বিচার করিবে না। রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু 
আলাইহে অসাল্লাম স্বীয় উম্মতকে সতর্ক করিয়াছেন যে, তোমর! সেরূপ করিও ন! 
যদিও তোমাদের সেই স্রোতের বিরুদ্ধে চলিতে কষ্ট ভোগ করিতে হয়। 


বিশেষ ব্য ৫--এই প্রসঙ্গে ইমাম বোখারী (রঃ) কতিপয় বিশেষ জরুরী বিষয় ভিন্ন 
ভিন্ন পরিচ্ছেদে বর্ণনা করিয়। আসিয়াছেন। প্রথম তিনি বলিয়াছেন, দলীল-প্রমাণের দিক 
দিয়া শরীয়তে “হালাল” অতি সুস্পষ্ট জিনিধ। তদ্রপ “হারাম”ও অতি সুস্পষ্ট জিনিষ । 
এই হৃইটি পর্যায়. ও স্তরের মধ্যবর্তী তৃতীয় একটি পর্য্যায়ও আছে; উহা হইল 
সন্দেহজনক পৰ্য্যায়; অর্থাৎ উহাকে হারামও সাব্যস্ত করা যায় না; সেইরূপ সুস্পষ্ট 
গ্রমাণ নাই, আবার হালালও সাব্যস্ত করা যায় না, উহারও কোন সুস্পষ্ট প্রমাণ নাই। 
এই তথ্য প্রমাণে প্রথম খণ্ডের ৪৭ নং হাদীছখানা উল্লেখ হইয়াছে। সন্দেহজনব 
পর্যায়ের অনেক কিছু ফেকা শাস্ত্রে বনিত আছে, যাহাকে শরীয়তে “মক-্রুহ” বল! হইয়াছে । 
উহা ভিন্ন অনেক ক্ষেত্রে ইমাম ও আলেমগণের শ্তভেদের দরুণও বিভিন্ন বিষয় বা 
বস্তুকে সন্দেহজনক সাব্যস্ত করা হয়। এতন্তিন্ন কাধ্যক্ষেত্রে দৈনন্দিন এরূপ অনেক কিছু 
পেশ আসে যাহা সম্পর্কে হালাল বা হারাম হওয়া স্থিররূপে সাব্যস্ত করা যায় না। 
এই প্রসঙ্গে ইমাম বোখারী (রঃ) “সন্দেহজনক” হওয়ার সংজ্ঞা নিরূপণেরও চেষ্ঠা করিয়াছেন 
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যাহার সারমর্ম এই যে, সংশয় ও দ্বিধা জন্মিবার প্বাভাবিক হেতু ও কারণ বিদ্যমান 
থাকে এইরূপ বিষয় ও বস্তুকে সন্দেহজনক পর্যায়ের গণ্য কর! হইবে। যেমন প্রথম 
খণ্ডে ৭৪ নং হাদীছে একটি ঘটন! বণিত হইয়াছে-.একন ছাহাবী এবং তাহার শ্রী 
সম্পর্কে একটি মহিলা সাঙ্গ) দিল যে, আমি তোমাদের উভয়কে আমার দুঞ্ধ পান 
করাইয়াছি; অর্থাৎ তোমরা উভয়ে দুধ ভাই-বোন; তোমাদের মধ্যে বিবাহ হইতে 
পারে না। বহু খোজাধু্দির পরও এই সাক্ষীর কোন সহযোগী পাওয়া গেল না। এ 
ছাহাবী কা হইতে প্রায় ৩০০ মাইল পথ অতিক্রম করিয়া মদীনায় পৌছিলেন এবং 
রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট ঘটনা ব্যক্ত করিলেন। হযরত (দঃ) 
বলিলেন, এরূপ কথা উত্থাপিত হওয়ার পর কিভাবে তুমি তাহাকে স্ত্রীক্ূপে ব্যবহার 
করিবে? এ ছাহাবী সেই স্ত্রীকে ত্যাগ করিলেন; অন্তত্র তাহার বিবাহ হইল । 
উল্লিখিত ঘটনায় উক্ত স্বাসীর ভক্ত এ স্ত্রী হারাম সাব্যস্ত হয় না। কারণ এ মহিল! 
তাহার দুধ-বোন হওয়ার এহণীয় সাক্ষী ছিলনা । দুইজন পুরুষ বা একজন পুরুষের সঙ্গে 
দুইজন নারী সাক্ষ্যদাতা হইলে উহা হয় এহণীয় সাক্ষী । কিন্তু অসম্পূর্ণ হইলেও এ ক্ষেত্রে 
সুস্পষ্ট একটি সাক্ষী ছিল, এই কারণে তথায় স্বাভাবিক ভাবেই সংশয় ও ধিখা জন্মে 
যাহার প্রতি লক্ষ্য করিয়া হযরত নবী (দঃ) ও স্ত্রীকে ত্যাগ করার ইঙ্গিত দিয়াছিলেন। 
অপর একটি ঘটনা--হধরত (দঃ) বলিয়াছেন, আগার বিছানার উপর পতিত খোরমা (শুস্ক 
খেজুর ) দেখিতে পাই, কিন্তু (জাঁনা-শুনা ব্যতিরেকে) উহা আমি খাই না; এই আশঙ্কায় 
যে, উহা! ছদকা-খয়রাতের থোরমা হইতে গারে। এক্ষেত্রে সংশয় ও ঘিধা স্থগ্রির াভাবিক 
হেতু ও কারণ বিছমান আছে যে, এ খোরম! ঘদকা-খয়রাতের হইতে পারে; যেহেতু 
হযরতের গহে ছদকা-খয়রাতের খোরমা আসিয়। থাকিত$ হযরত (দঃ) উহা গরীবদিণকে 
দিয়া দিতেন। নবীর জন্য ছদকা-খয়রাত খাওয়] জায়েয নহে। 
আর এক হাদীছে আছে-একদা পথে পতিত একটি খোরম! দেখিয়া হযরত (দঃ) 
বলিলেন, ইহ! ছদকা হওয়ার আশঙ্কা না হইলে আমি নিজেই উহা উঠাইয়া খাইতাম 
(যেন আল্লার নেয়ামতের অপচয় না হয়)। এক্ষেত্রেও সংশয়ের স্বাভাবিক কারণ নিগ্ঘমান 
আছে যে, উহা ছদকা-খয়পাতের হইতে পারে; যেহেতু সচরাচর ছদকা-থয়রাতের খোরমা 
লইয়া লোকেরা এই পথে যাতায়াত করিয়া থাকিত; তাই এ সংশয় ও সন্দেহ স্বাভাবিক । 
উল্লিখিত হাদীছদ্য় বর্ণনা করিয়া ইমাম বোখারী (রঃ) বলিয়াছেন, (হারাম হইতে ত 
বশাচিতে হইবেই, অধিকন্তু) সন্দেহজনক বিষয় এবং বস্তু হইতেৎ বশাচিতে হইবে। 
অতঃপর বোখারী (রঃ) আর একটি পরিচ্ছেদে বলিয়াছেন, সন্দেহজনক হওয়া এবং 
অছওয়াছাহ ( অমুলক দ্বিধা ) ভিন্ন ভিন্ন জিনিষ । উভয়ের হুকুমও ভিন্ন ভিন্ন--সন্দেহঅনক 
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জিনিষ পরিহার করিতে হইবে; অছওয়াছাহঙনক ভিনিষ পরিহার করার মোটেই প্রয়োজন 
নাই। উভয়ের পার্থক্য অতি সুস্পষ্ট । সন্দেহজনক বল! হইবে এ ক্ষেত্রে যে দ্থানে সংশয় 
ও দ্বিধা! জন্মিবার স্বাভাবিক হেতু ও কারণ বিমান আছে । আর যে ক্ষেত্রে সংশয় ও 
দ্বিধা! জন্গিবার স্বাভাবিক হেতু ও কারণ নাই সেই ক্ষেত্রে দ্বিধা! স্থা্ট হইলে উহাকে 
“অছওয়াছাহ” বলা হইবে। ইহার সুন্দর একটি দৃষ্টান্ত নিয়ের হাদীছটিতে উল্লেখ হইয়াছে 


১০৬৪। হাদীছ £-আয়েশ। (রাঃ) হইতে বণিত আছেঃ কতিপয় ব্যক্তি আরজ করিল, 
ইয়া রসুলাল্লাহ । লোকেরা আমাদের নিকট জবাইকৃত গোশত বিক্রি করার অন্য নিয়া 
আসে । আমরা জানি না--তাহারা জবেহ করার সময় “বিছমিল্লাহ” বলিয়াছে কি-না। 
তদুত্তরে নবী ছাল্লাল্লাহ আলাইহে অসাপ্লাম বলিলেন, ভোমর। বিছমিল্লাহ বলিয়া উহা খাও 


ব্যাখ্য। £_এক্ষেত্রে বিছমিল্লাহ বল! সম্পর্কে সংশয়ের স্বাভাবিক হেতু ও কারণ নাই; 
যেহেতু জবেহ করার সময় মোসলমান ব্যক্তির বিছমিল্লাহ ন! বল। অস্বাভাথিক। অতএব 
উহার ভিভিতে সৃষ্ট সংশয় ও দ্বিধার পাত্র “সন্দেহজনক” ও পরিহার্য; গণ্য হইবে না? বরং 
“অছওয়াছাহঘনক” গণ্য হইবে যাহ! পরিহাধ্য নয়, বরং অছওয়াছাহ পরিহ্থাধ্য । পক্ষান্তরে পথে 
পতিত খোরম। সম্পর্কে ছদক!-খয়রাত হওয়ার আশঙ্কা তদ্রুপ নহে, কারণ ছদকা-খয়রাতের 
খোরমা লইয়া যেই পথে যাতায়াত ও চলাচল হয় এ পথে উহার এক-ছুইটি পতিত হওয়া 
নেহায়েত স্বাভাবিক। অতএব উহার ভিত্তিতে হট সংশয় ও দিধার ক্ষেত্র “সন্দেহজনক 
গণ্য হইবে এবং পরিহার্য্য হইবে । হধরতের সিছানায় পতিত খোরম! সম্পর্কে ছদকা- 
খয়রাত হওয়ার আশংকাও তদ্রপই । কারণ, ছদকা-খয়রাতের খোরমা গরীবদের মধ্যে 
বিতরণ করার জন্য লোকেরা হযরতের “এহে দিয়া যাইত; এতন্ডিয় লোকদের অনেক 
আনেক ছদফা-খয়রাতের খোরমা গরীবদের মধ্যে বিতরণে হষরত (দঃ) বিশেষভাবে জড়িত 
হইতেন; হযরতের কাপড়-চোপড়ে জঁড়াইয়া এক-ছুইটা খোরমা চলিয়। আসা এবং 
বিছানার পতিত হওয়া অত্যন্ত স্বাভাবিক ছিল, অতএব উহার ভিত্তিতে স্বষ্ট সংশয় ও 
দ্বিধার ক্ষেত্র “সন্দেহজনক” ও পয়িহার্য্য গণ্য হইবে । ৭৪ নং হাদীছের ঘটনায় ত সংশয় 
ও দ্বিধা স্থ্টির কারণটা স্বাভাবিক হওয়া অতি সুস্পষ্ট । সাশ্দীর সংখ্যা পূর্ণ না হওয়ায় 
সাক্ষ্য গহীত না হওয়া একটি শরীয়তী বিচারনীতির বিধানগত ব্যাপার, উহ। হইলে ত 
অকাট্য হারামই সাব্যস্ত হইত। অসম্পূর্ণ কিন্তু সুস্পষ্ট সাক্ষ্যে অন্ততঃ সংশয় ও দ্বিধা 
সৃষ্টি হওয়া ত নিতান্ত শ্বাভাবিক। স্থুতরাং উহার ক্ষেত্র ত “সন্দেহজনক” এবং পরিহার্য 
সাব্যস্ত হইবেই । 

 সারকথ। এই যে, যেক্ষেত্রে সংশয় ও দ্বিধা সৃষ্টির হেতু ও কারণ স্বাভাবিক বিনয় হুইবে সে 
ক্ষেত্রকে সন্দেহজনক ও পরিহার্য্য গণ্য কর! হইবে, আর যে ক্ষেত্রে সংশয় ও দিধা। সুপির হেতু 
ও কারণ স্বাভানিক নহে সে ক্ষেত্রে অছওয়াছাহজনক গণ্য করা হইবে-উহা পরিহা্য নহে। 


€ ₹2+ঠ2৪8- 20? 020 www.almodina.cdit ৯ 


যেরূপ কোন দালানের ছাদ যদি বেশী ফাটা হয়, কড়ি-বরগ! বিনষ্ট ও দুর্বল হয় এবং 

সই কারণে ছাদ পতিত হওয়ার আশঙ্কা করা হয় এই আশঙ্কার কারণে স্বষ্ট সংশয় ও 
a ক্ষেত্র সন্দেহজনক গণ্য হইবে এবং এ গৃহ পরিহার্য্য হইবে। পক্ষান্তরে ছাদ যদি 
ভাল ও মজবুত থাকে, উহার কড়ি-বরগাও অক্ষত থাকে সে ক্ষেত্রে যদি আশঙ্কা কর! 
হয়--হইতে পারে ছাদ পড়িয়! যায় নাকি; এইরূপ আশঙ্কার কারণে সৃষ্ট সংশয় ও 
দ্বিধা “অছওয়াছাহ* গণ্য হইবে এবং ইহার ক্ষেত্র মোটেই পরিহার্ধ্য হইবে না। 

১০৬৩ নং হাদীছে ব্যবসা-বাণিজ্যে হারামকে পরিহার করার তাকিদ করা হইয়াছে; 
ইমাম বোখারী (রঃ) উল্লিখিত পরিচ্ছেদ সমূহের ইঙ্গিতে প্রমাণ করিয়াছেন যে, হারামের 
ন্যায় সন্দেহজনক ক্ষেত্রকেও পরিহার করিতে হইবে । অতঃপর কতিপয় পরিচ্ছেদে বলিয়াছেন 
যে, হারাম ও সন্দেহজনক ক্ষেত্রকে পরিহার ধরিয়া! সব কম জিনিসের ব্যবসাই করা ঘায়। 
এবং দেশ-বিদেশে এমনকি গুকঠিন সামুদ্রিক ছফর করিয়া বিদেশে যাইরাও ব্যবসা-বাণিজ্য 
বরা যায়। এরই মধ্যে এক পরিচ্ছেদে বোখারী (রঃ) পবিত্র কোরআনের একটি বিশেষ 
আয়াত উল্লেখ করিয়া গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়ের আলোচন! করিয়াছেন। আয়াতটি এই-- 
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প্রকৃত ও খাটি মোমেনদের একটি বিশেষ অবস্থার বর্ণনায় আল্লাহ তায়ালা বলিতেছেন-- 
«এমন সব লোক যে, তাহারা ক্রয়-বিক্রয় ব্যবসা-বাণিজ্য করে, কিন্তু সেই লিপ্ততা 
তাহাদিগকে আল্লার ভিকর ও আমার ইয়াদ হইতে এবং (আল্লার হুকুম পালন তথ! ) 
নামায সুষ্ঠ রূপে আদায় করা হইতে, যাকাত প্রদান কর! হইতে গাযেল উদাসীন 
ও অমনযোগী করিতে পারে না। (বাণিজ্যে লিগুতার সময়েও) তাহাদের অগুরে 
ভয় জাগ্রত থাকে কেয়ামতের হিসাবের জি দিন ভীবণ আতগেরে দরুন মানুষের 
প্রাণ থর থর কাপিতে থাকিবে এবং চক্ষুদ্বয় উলটিয়! যাইবে । (এ দিনের অনুষ্ঠান হইবে ) 
এই উদ্দেশ্যে যে, আল্লাহ তায়াল। ডি তাহাদের ভাল আমলের পুরস্কার দান 
করিবেন এবং তাহাদের আমল অপেক্ষাও অধিক দান করিবেন নিজ রহমতে | (নামায, 
যাকাত আল্লার জিকর ইত্যাদিতে ব্যবসার উন্নতি ব্যহত হয় নাঃ সর্বপ্রকার উন্নতি 
আল্লাহ তায়ালার হাতে?) আল্লাহ যাহাকে ইচ্ছা করেন অসংখ্য ও বে-হিসাবরূপে 
রিজিক দিয়! থাকেন। (১৮ পাঃ ১১ কঃ) 
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ইমাম বোখারী (রঃ) উল্লিখিত আয়াতের আলোচন! দ্বার! সতর্ক করিয়াছেন যে, প্যবসা- 
বাণিজ্য হালাল ও জ্রাগ়েয বটে, কিন্তু লক্ষ্য রাখিতে হইবে--উহা যেন কোন ক্ষেত্রেই 
আল্লার ইয়াদ হইতে এবং নামান, যাকাত ইত্যাদি হইতে গাফেল উদাসীন ও অমনো- 
যোগী করিতে না পারে-মোসলমান মাত্রেরই এই দিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। 

ও বিশি তাবেয়ী কাতাদাহ (রঃ?) বলিয়াছেন, আমর! মোসলমান সমাজের অবস্থা 
এই পাইয়াছি যে, তাহার! ক্রয়-বিক্রয় ব্যবসা-বাণিজ্য ফরেন, কিন্তু যখনই তাহাদের সম্মুখে 
আল্লার নির্দেশিত কোন নির্দেশ আসে তখন ব্যবসা-বাণিজ) ও ক্রয়-বিক্রয় তাহাদিগকে 
আল্লার স্বরণ হইতে অমনোযোগী রাখিতে পারে না) তাহারা তৎশণাৎ আল্লার নিদেশি 
পালন করতঃ উহ! আল্লার ছুজুরে পেশ করেন। 

উক্ত বিবরণের সমর্থনে বোখারী শরীফের প্রসিদ্ধ তফছীরকার হাফেজ ইবনে হর (রঃ) 
ছাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (72) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি একদা বাজারে ছিলেন; 
নামাযের জমাত খাড়া হওয়া নিকটবতী হইলে লোকেরা মিজ নিজ দোকান-পাট বন্ধ 
করিয়া মসজিদে চলিয়া গেলেন । তখন আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) এ লোকদের প্রশংসায় 
বলিলেন, এই শ্রেণীর লোকদেরকে লক্ষ্য করিয়াই কোরআনের আয়াত নাঁষেল হইরাছে ; 
এই বলিয়া তিনি উপরোল্লিখিত আয়াত তেলাওয়াত করিলেন। (ফতহুল বারী, 5-২৩৮) 


ব্যবসায়ীদের বিশেষভাবে দান-খয়রাত কর! চাই 
আল্লাহ তায়!ল। বলিয়াছেন_- 
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এহে মোমেনগণ ! তোমরা আল্লার নাগে খরচ কর এ সব হালাল মাল হইতে থাহ। 
তোমরা কামাই কর এবং এসব হইতে যাহা আমি তোমাদের জন্য অমিন হইতে জন্মাইয়া 
থাকি। আর উহার নিকৃষ্টটার প্রতি যাইও না যে, আল্লার রাপ্তায় খরচ করিতে শুধু 
নিকৃষ্ট বস্তই খরচ কর, অথচ এরূপ নিকৃষ্ট বস্তু তোমাকে দেওয়! হইলে তুমি একমাত্র 
চোখ বুঁজিয়াই উহা গ্রহণ করিতে পার--সস্তষ্টির সহিত তুমি উহা গ্রহণ করিবে না। 
স্মরণ রাখিও, নিশ্চয় আল্লাহ তায়াল। অপ্রভ্যাশী প্রশংসিত। শয়তান তোমাদিগকে ভয় 
দেখায়--( দান-খয়রাতে ) ধন কম হইয়। যাওয়ার এবং তোমাদিগকে পরামর্শ দেয় অবাঞ্চিত কাজ 
করার, আর আল্লাহ তোনাদিগকে ক্ষমা করার এবং রহমত দানের প্রতিশ্রুতি শুনাইয়! 
থাকেন। আল্লার ভাণ্ডার অসীম এবং তিমি সর্বজ্ঞ 1৮ (৩ পাঃ ৫ রঃ) 

হাদীছে আছে, রমুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন, হে ব্যবসায়ী সম্তাদায়! বেচা-বিপ্ি ও ব্যবসা 
ক্ষেত্রে বেহুদা কথা এবং অনাবশ্যক কসমের অবতারণ। হইয়া থাকে; অতএব ব্যবসার 
সঙ্গে দান-খয়রাতকে জড়াইয়! রাখিও ৷ (মেশকাত ১৪৩) 
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অর্থ--আনাছ (রাঃ) রা fis আমি রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাছ আালাইহে অসালামকে 
বলিতে শুনিয়াছি--যে ব্যক্তির আকামা থাকে যে, তাহার খাওয়া পরায় স্বাচ্ছন্দ্য ও 


ধন-সম্পদে প্রশস্ততা লাভ হউক এবং তাহার মৃত্যুর পরেও তাহার সুনাম বাকি থাকে তাহা 
কর্তব্য হইবে আত্মীয়দের সহিত সুষ্ঠ. র্পে আত্মীয়ত। বজায় বাখিয়া ঢলা! 


নিজ উপাজ“নে জীবিকা! নির্বাহ কর! 
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অর্থ--মেকদাম (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, ননী ছাল্লাল্লাহু আলাইছে অসালাম বলিয়াছেন, 
কাহারও জন্য স্বহস্তে উপাজিত খাগ্ধ গ্রাস অপেক্ষা উত্তম খাগ্ধ বস্ত আর কিছু হইতে 
পারে না। আল্লাহ তায়ালার বিশিষ্ট পয়গান্থর দাউদ (আঃ) নিজ হন্তের উপার্জন দ্বারা 
জীবিকা! নির্বাহ করিতেন । 


এখানে ৭৭৩ এবং ৭৭৪ নং হাদীছছয়ও উল্লেখ হইয়াছে । 


ব্যবসা-বাণিজ্যে কোমল ব্যবহার কর! উচিত 


tea পা ও ENE 
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অর্থ_জাবের (রাঃ) হইতে বণিত আছে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে এসাল্লাম 
বলিয়াছেন--সেই লোকের উপর আল্লাহ তায়ালার রহমত বধিত হওয়। সুনিশ্চিত যে ব্যক্তি 
বিক্রয়, ক্রয় এবং স্বীর প্রাপ্যের তাগাদা করা কালে লোকের সঙ্গে কোমল ব্যবহার করে । 
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সক্ষম খাতককে সময় দেওয়। 
১০৬৮ হাদীছ £--হাধায়ফা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে 
. অসাল্লাম বলিয়াছেন, তোমাদের পূর্বেকার উন্মতের এক ব্যক্তির রুহ আত্মা! ফেরেশতাগণ কবজ 
করিতে আসিয়া দিজ্ঞাস1! করিলেন, কোন ধিশেষ নেক আমল তুমি করিয়াছ কি? সে 
বলিল, আমি আমার ব্যবসা ক্ষেত্রে সক্ষম খাতকদেরকেও সময় ও অবকাশ দিতাম, তাহার 
ওজর আপত্তি গ্রহণ করিতাম। আর অক্ষম খাতকদেরকে মাফ করিম! দিতাম ৷ এতদ 
শ্রবণে ফেরেশতাগণও তাহার সহিত তাহার দোষ-ত্রটি লক্ষ্য না করার ব্যবহার কগিলেন। 


অক্ষম খাতককে মাফ করিয়! দেওয়া 
Jo CE 82 506৯0 401 55) 8020 ০1 ৩ 
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অর্থ--আবু হোয়ায়র! রে1:) নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসালাম হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, 
এক ব্যবসায়ী ব্যক্তি ছিল--সে লোকদিগকে বাকী ও ধার দিয়া থাকিত। যদি কোন 
ব্যক্তিকে দেখিতে যে, তাহার জন্য দেনা পরিশোধ করা কঠিন হইয়। পড়িয়াছে তবে ব্বীর 
কমণ্চারীগণকে আদেশ করিত, এই বাক্তিকে মুক্তি ও গ্েহাই দান কর, এই অছিলায় 
আল্লাহ তায়াল। আমাদিগকে মুক্তি ও রেহাই দিতে পারেন। ফলে সত্যই আল্লাহ 
তায়ালা এ বাক্তিকে শক্তি ও রেহাই দান করিয়াছেন 


ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়েরই সরলতা ও সত্যবাদিত আবশ্যক 
গোপন [হিল বা ধেশকাবাজী করা চাই না 


আদ্দা ইবনে খালেদ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইছে অগাললাম আমার 
নিকট হইতে ক্রীতদাস ক্রয় করিয়াছিলেন এবং উভয়ের মধ্যে এইরূপ বায়নামা সম্পাদন 
করিয়াছিলেন £ এই এই বিবয়ণের ক্রীতদানটিকে মোহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে 
অসাল্লাম খালেদের পুত্র আদ্দার নিকট হইতে ক্রয় করিলেন_মোসলেম ব্যগ্জিদ্বয়ের ক্রয়" 
বিক্রয়ের ভিন্তিতে_-যেখানে উভয় পক্ষের প্রদত্ত বস্তুর মধ্যে কোন প্রকার গোপনীয় দোষ 
থাকে নাঃ ক্ষয়ক্ষতির আশঙ্কা থাকে না। 


€@ কোন কোন বেপারী ও দালাদ ব্যক্তি স্বীয় আস্তাবল (ঘোড়ার ঘর ) কে এ সমণ্ত 
স্থানের নামে নামকরণ করিয়া রাখিত যে স্থানের ঘোড়া উত্তম ও প্রসিদ্ধ । যেমন কেহ 
শীয় ঘোড়ার ঘরকে “খোরাসান' বা “সিজিস্তান“ প্রস্থতি প্রসিদ্ধ স্থানের নামে লামকঃণ 
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করিত; অতঃপর এ সফল আত্তাযল হইতে খদেশপাত ঘোড়া সমূহকে বিক্রর অন্য বাজারে 
উপস্থিত করিয়া ক্রেতাদিগকে এইরূপে প্রলুদ্ধ করিত যে, এই ঘোড়া সবেমাত্র খোরাসান 
বা সিজিস্থান হইতে আনা হইয়াছে অর্থাৎ এই পণ্ড এ প্রসিদ্ধ নামের স্থান হইতে নূতন 
আমদানী করা হইয়াছে । ক্রেতাগণ এই ঘোড়াকে এসব নামের সুপ্রসিদ্ধ দেশ ও 
স্থানের মনে করিয়া উহার প্রতি আকৃষ্ট হইত; বস্তুতঃ উহা এদেশ ব। এ স্থানের নহে, 
বরং এই নামে নামকৃত বিক্রেতার নিঙথ আগ্তাবল ইইতে আনীত দেশী ঘোড়া । এইরূপে 


হী 


ধোকা দিয়া মিথ্যা এড়াইবার ফন্দি করা হইত । 

প্রসিঞ্ধ তাবেয়ী ইব্রাহীম নখয়ী রহমতুল্লাহ আলাইহের নিকট উল্লিখিত উপায় অবলম্বনের 
মছআলাহ জিজ্ঞাসা কর। হইলে তিনি উহাকে অতিশয় গঘন্ত ও থুণিত না-জায়েয (হারাম ) 
বলিয়। উক্তি করিলেন। | 

@& ওকবা ইবনে আমের (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, কোন মানুষের অন্ত এরূপ করা 
জায়েয ও হালাল নহে যে, স্বীয় বিক্রয় বস্ত-_পণ্যের মধ্যে দোষ ক্রটি জ্ঞাত থাকা সত্বেও 
সে উহা প্রকাশ ন! করে । 
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অর্থ_হাকীম ইবনে হেযাম (রাঃ) হইতে বণিত আছে, রন্ুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে 
অসাল্লাম বলিয়াছেন, যাবৎ ক্রেতা ও বিক্রেতা পুর্ণরপে ক্রয়-বিক্রয় সাব্যস্ত করিয়। না লয় 
(জবান ন! দিয়া ফেলে) তাবৎ উভয় পক্ষের লওয়া-না-লওয়1) দেওয়। না-দেওয়ার ক্ষমতা ইচ্ছাবীন 
থাকে। (কিন্ত ক্রয়-বিক্রয় সাব্যস্ত হইয়া যাওয়ার পর এক তরফারূপে জবান ফিরাইয়। 
লওয়ার ক্ষমতা থাকে না-আদান-প্রদান বাধ্যতামুকক হইয়া যায়। এমতাবস্থায় ক্রয়-বিক্রয়ের 
মধ্যে) যদি উভয় পক্ষ সততা অবলম্বন করে এবং স্বীয় বস্তুর দোষ ক্রটি গোপন না রাখিয়। 
প্রকাশ করিয়া দেয় তবে সেই ক্রয়-বিক্রয়ের মধ্যে বরকত ও মঙ্গল হইবে । পক্ষান্তরে যদি 
ক্রেতা-বিক্রেতা স্বীয় বস্তুর দোষ-ক্রটি গোপন রাখে, মিথ্যার আশ্রয় নেয় সেই ক্রয়-বিক্রয়ে 
বাহিক দৃষ্টিতে হয়ত লাভ দেখিবে, কিন্তু উহাতে বরকত ও মঙ্গলের চিহ্নও থাকিবে না। 

আলোচ্য হাদীছের উক্ত ব্যাখ্যানুখায়ী এই মছআলাহ প্রমাণিত হইবে যে, বিক্রেতা 
স্বীযন বস্ত্র কোন মূল্য নির্দিষ্ট করিয়াছে, কিন্তু এখনও ক্রেতা উহা গ্রহণ করে নাই, 
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এমতাবন্থায় বিক্ৰেত! খ্বীয় বাক্য প্রত্যাহার করিতে পারে। তদ্রপ--ক্রেতা কোন মুলা 
নির্ধারণ করিলে বিক্রেতা কতৃক উহা গ্রহণের পূর্বে ক্রেতা স্বীয় বাক্য প্রত্যাহার করিতে 
পারে। উভয় পক্ষ হইতে গ্রহণের পরে উহা বাধ্যতামূলক হইয়! মায় এক তরফাভাবে 
কোন পক্ষ তাহার বথা প্রত্যাহার করিতে পারিবে না। কিন্ত উভয় পক্ষেব একে অপরের 
কথা গ্রহণ এক বৈঠকে হইতে হইবে, নতুবা নহে--ইহার বিস্তারিত বিবরণ পরব তা 
সহআলাহরূপে বণিত ছইতেছে। 


আলোচা হাদীছের অন্থ একটি ব্যাখ্যাও করা ইয় যে, ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয় পক্ষ 
ক্রয়-বিক্রয় সাব্যস্ত করার পরেও যাবৎ তাহারা স্থান পরিবতপ করিয়া পৃথক হইয়া না 
যাঁয়- কথাবাত৭ সাব্যস্ত হওয়ার '্থানেই বিগ্ুমান থাকে তাবৎ উভয় পক্ষের এ ক্রয়-বিক্রয় 
পরিত্যাগ করার ক্রঘত! থাকে। 

উল্লিখিত অবস্থায় অর্থাৎ ক্রয়-বিক্রয় সাবাস্ত হওয়ার পরও এ স্থানে থাকা পধ্যস্ত 
ক্রয়-বিক্রয় ত্যাগ করার ক্ষমতা ইমাম শাফেয়ী (রঃ)-এর মতে বাধ্যতামূলক অর্থাৎ এক 
পক্ষ উহা ত্যাশ করিলে অপর পক্ষ তাহা মানিয়। লইতে বাধ্য। ইমাম আবু হানিফা (র:)-এর 
মতে উক্ত ক্ষমত| বাধ্যতামূলক নহে বরং সৌন্গ্রমূলক | অর্থাং ক্রয়-বিক্রয় সাবান্ত হওয়ার 
পরু উভয় পক্ষ ইহ! গ্রহণ করিতে বাধ্য, নতুবা মানুষের মুখের বাকোর কোন মূল্যই 
থাকে না। কিন্ত ক্রয়-বিক্রয় সাব্যত্ত হইয়া এখনও বিলম্ব হয় নাই, বরং এখনও উভয় 
পক্ষ ওঁ স্থানেই বিগ্ভমান রহিয়াছে, এমতাবস্থায় এক পক্ষ এ ক্রয়-বিক্রপ্ন হইতে ফিরিয়া 
যাইতে চাহিলে অপর পক্ষকে উহা মানিয়৷ লওয়া উচিত; মানুষের মধ্যে পরস্পর এতটুকু 
সৌজন্য ভাব বিদ্যমান ন! থাকিলে “মানুষ নামের অবমানন। হইবে । 

মছআলাহ বিক্ৰেতা তাহার বস্তুর মূল্য ১০ টাকা বলিয়াছে ক্রেতা আট টাক। 
বলিয়াছে, বিক্রেতা তাহাতে স্বীকৃতি দেয় নাই” অতঃপয় ক্রেতা কথাবার্তার স্থান ত্যাগ 
করার পর বিক্রেতা এ বসন্ত আট টাকা মুল্যে প্রদান করিতে রাজি হইয়া তাহাকে ডাকে ; 
এমতাবস্থায় ক্রেতা এ বস্তু তাহার স্বীকৃত আট টাকা মূল্যেও এহণ করিতে বাধ্য থাকিবে 
না। এক পক্ষ কোন মূল্য বলিলে বাধ্যতামূলকভাবে এ মুল্য গ্রহণ করার সুযোগ অপর 
পক্ষের জন্য গুধুমাত্র এ সমর পর্য্যন্ত থাকে যাবৎ উভয় পক্ষ কথাবাতার স্থা?ন ও অবস্থায় 
বিদ্যমান থাকে। ইজাব ও কবুলের পুর্বে ফোন পক্ষে এ স্থান বা অবস্থা ত্যাগ করার 
সঙ্গে সঙ্গে পূর্বেকার (ক্রয়-বিক্রয়ের ) সমস্ত কথাবার্তা ও স্বীকৃতি ভঙ্গ হইয়া যাঁধু। 

বতণমানে শহর, বন্দর, হাট-বাজারের দে[কানদারগণ এই মছআলাহ জানে না বলিয়। 
উক্ত অবদ্থীয় ক্রেতা স্বীয় স্বীকৃত মূলো ক্রয় করা প্রত্যাখান করিলে তাহার প্রতি 
অসৌজন্ত বরং জঘস্য ব্যবহার প্রয়োগ করিয়া থাকে। ইহা নিতান্তই শরীয়তের বরখেলাফ 
মত্ত বড় অন্যায় ও গোনাহ। | 
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ভাল-মন্দে মিশ্রিত দ্রব্য বিক্রি কর 


মছআল'হ্‌ £--কাহাকেও ধেক। দিয়! নয়, বরং প্রকাশ্যে ভাল-মন্দ মিশ্রিত দ্রব্য 
বিক্রি কর] জায়েয আছে। 

১০৭১। হাদীছ $-_আবু সায়ীদ খুদরী (রাঃ) বর্ণন। করিয়াছেন, (জাতীয় ধন-ভাণ্ডার 
[ইতুল-মাল হইতে) আমাদিগকে ভাতা দেওয়া হইত মিশ্রিত খোরমা। আমরা উহার 
দুই ধামা (ভাল খোরমা ) এক ধামার বিনিময়ে বিক্রি করিতাম। নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে 
অসাল্লাম বলিলেন, এক জাতীয় বস্তুর বিনিময়ে (পরিমাণে বেশকম করা--) এক ধামার 
বিনিময়ে ছুই ধামা প্রদান কর! বা এক দেহরামের বিনিময়ে ছুই দেহরাম প্রদান করা জায়েয নহে। 

ব্যাখ্য। 2-:একই জাতীয় বস্তু ভাল-মন্দের পার্থক্য হইলেও পরস্পর বিনিময়ে পরিমাণের 
বেশকম করিলে তাহা সুদ ও হারাম গণ্য হইবে। এরূপ ক্ষেত্রে যদি সমতা! রক্ষা করার 
উদারতা কাধ্যকরী করা না যায় তবে সরাসরি উক্ত বস্তদ্ধয়ের বিনিময় করিবে না, 
বরং একটাকে নগদ মূল্যে বিক্রয় করিয়া সেই নগদ মূল্য দ্বারা অপরটা ক্রয় করিবে_এই- 
ভাবে ভিন্ন ভিন্ন খরিদ-বিক্রয়ের অনুষ্ঠান করিবে। সম্মুখে এই মছআলার বিবরণ আসিতেছে। 


সুদ নিষিদ্ধ, বজনীয় ও হারাম 
আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন 
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* সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা ও বিধানকঙা আল্লাহ তায়ালার অকাট্য বাণী কোরআন শরীফে 
এবং আল্লাহ তায়ালার প্রেরিত প্রত'নধি বিশ্ব-ন্বী হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহে 
অসাল্লামের ছুল্লত--হাদীছ শরীফে সুদ প্রথাকে স্পষ্ট হারাম খোধণ! করতঃ যে সব কঠোর 
সতর্কবাণী উচ্চারণ করা হইয়াছে এবং সুদের পরিণামে যে সব কৃফল ও কঠিন শান্তির বর্ণন! 
দান কর! হইয়াছে, এতদ্ববাতীত মোসলমান জনসাধারণের অন্তরে সুদের যে ঘৃণ্য রূপ বিমান 
রহিয়াছে, সেই সবের পরিপ্রেক্ষতে সুদের যে বাস্তব রূপ পরিস্ষ,টিত ও প্রকটিত হয় মানবীয় 
জ্ঞানের যুক্তি ও মানব-ম-স্তক্ষ-প্রস্ুত বিজ্ঞানে রটত শত শত কারণ ও হেতু বর্ণনা করিয়! সুদের 
সেই বাস্তব রূপের কিয়ংদাংশও প্রকাশ করা সম্ভব নহে। 

(অপর পৃষ্ঠায় দেখুন ) 
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অর্থ--হে ঈমানদারগণ ! তোমরা সুদ গ্রহণ করিশু ন! (সুদ কত জঘন্ত প্রথা যে, 
সময়ের দীর্ঘতর সঙ্গে সঙ্গে) উহার পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়া কত কত গু? বাড়িয়া যায়। 
(এমনকি খণ গ্রহীতাকে সর্বহারা পর্য্যন্ত করিয়া দেয়!) তোমরা আল্লাহু তায়ালাকে 
ভয় কর; ইহাতেই তোমা:দর উন্নতি ও সাফল্য নিহিত রহিয়াছে এবং দোযখকে ভয় 
কর, উহা হইতে বাচিবার চেষ্টা কর; বস্তুতঃ দোযখ আল্লাহ-বিরোধী কাফেরদের জন্য 
তৈরী হইয়া রহিয়াছে। (তোমর! আল্লার বিরোধীতা এড়াইয়! জীবন যাপন করিলেই 
দোযখ হইতে রক্ষা পাইতে সক্ষম হইবে।) এবং আলাহ ও আল্লার রস্থলের আনুগত্য 
অবলম্বন কর, ইহাতে তোমাদের প্রতি আল্লার করুণা ও দয়? হইবে । (৪ পাঃ ৫ রঃ) 


শরীয়তে হারাম ঘোষিত বিবয়-বস্ত সমূহের প্রতি নহ্বর করিলে এই বাস্তব তথ্যটির আরও 
বছ নজীর পাওয়া যাইবে । যেমন যেনা বা ব্য'ভচার, ইহা যে স্তরের খু এবং ইহ-পরকালে 
যেরূপ কাঠার শান্তর কারণ এবং সর্বসাধারণের অস্তরে ইহার যে ঘৃণ্যরূপ বিদ্যমান, সেই সবের 


পরিপ্রেক্ষিতে যেনার বে বাস্তব রূপ রহিয়ানছ, শুধু যুক্তর দ্বারা যেনার সেই বাস্তব রূপ উদ্ভাসিত 
হইতে পারে না। 


লক্ষ্য করুন! কেবলমাত্র মৌথক কয়েকটি স্বীকুতিমূলক বাক্য উচ্চারণ ও কতি য় সামা'জক 
রছম-রেওয়াজ পুরণ কর বাতীত বিবাহিত নারী ও অ'ববা'হতা নারীর মধ্যে শুধু যুক্তর দ্বার! 
কি পার্ক) উদঘাটন করা যায় যদ্বারা স্ত্রীসহবাস হইতে যেনার পার্থকা স্পষ্ট হইয়া যেনার 
জঘণ্যতা ও ঘৃণ্য কদধ্যতার বাস্তবরূপের এক শতাংশও প্রকাশ পায়? | 
‘বলা বাছল্য--লাগামহীন পৈশা চক যুক্ত অনেক ক্ষেত্রে বিপরীত রূপও ধারণ ক'রয়া বসে। 
যেমন 'ভনৈক পাপঞ্ নরপেশাচ নগ্ন যুক্তবাদী নিজ মাতার সইত ব্যউচার করিত এবং ইহার 
সমর্থন এই যুক্তির অবতারণা করিত যে, যে দ্বার ও পথ বাইয়া আমার সম্পূর্ণ শরীর বাহির 
হইয়াছে, সেই দ্বার ও পথে আমার শরীরের একটি অংশ মাত্র পুনঃ প্রবেশ করিবে ইহা দোষনীয় কেন? 
অন্য এক হতভাগা যুক্তবাদী নরপশ্ড স্বীয় যুবতী মেয়র সহিত ব্যভচারে লিপ্ত হইত এবং 
এইরূপ যুক্ত প্রদর্শন করিতযে, আমি নিজ পরশ্রম ও ব্যয়ভার বহনের দ্বারা বৃক্ষ রোপণ করিয়া ছ, 


উহাতে ফল ধরিয়াছে এবং উহা। পাকিয়াছে এখন উহাকে উপভোগ করার অধিকারী আমি ভিন্ন 
অন্ত কেহ কেন হইবে? | | 


মানবতা, ও স্ৃষ্টিকর্ভার শাসনতন্ত্র তথা শরীয়তের নির্দেশ ইত্যাদি কোন কিছুর ধার ন 
ধরিয়া শুধু যুক্তি তর্বের এহেন ভীক্ষ হাতয়ার কি আছে, যদ্ধারা উপরোক্ত নগ্ন যুক্তবাদীদের 
ঘৃণ্য. যুক্ত. খণ্ডন পুর্বক তাহাদের কুকাধ্যের বাস্তব স্বরূপ উদঘাটন করা যায়? ্‌ 

অতএব. যে ,কান বিষয় বঞ্জনীয় ব! গ্রহণীয় এবং ঘুণ্য ব! উত্তম হওয়ার উপলব্ধি কর! উপলক্ষে 
সগ্টিকর্ভা, পালনকর্তা, বিধানকর্তা ও মানবের জীবন, যাত্রার নীতি নিদ্ধীরণের একচ্ছত্র মালিক 
আল্লাহ তায়ালা ও তাহার প্রতিনধ রসুলের তথ! শরীয়তে নিষেধাজ্ঞার প্রতি দৃষ্টি করাই সবশ্রেষ্ঠ 
সহোত্তম ও সধাধিক নিরাপদ পন্থা ! বস্তুতঃ মানব রত জাগতিক শাসনতন্ত্রকেও অনুরূপ মধ্যাদা 
দেওয়া হইয়া থাকে ! বয়ং হষ্টিকর্তা কর্তৃক খো ষত শাসনতন্ত্রকে ততটুকু মৰ্য্যাদা দানে কু্ঠত হওয়! 
বড়ই অগুতাপের বিষয়! ( অপর পৃষ্ঠায় দেখুন ) 
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আল্লাহ তায়ালা আরও বলিয়াছেন__-.৮*** 329)! 59145 0১৪১৭ 1 পূর্ণ আয়াত ও 
উহার অর্থ আলোচ্য অধ্যায়ের প্রারম্ভে উল্লিখিত প্রথম আয়াতের বিবরণে বণিত আছে। 


আল্লাহ তায়ালা আরও বলিয়াছেন-_ 
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অথ” হে কিরাত আল্লাহকে ভয় কর এবং সুদের লেন-দেন ও সংশ্রব যাহা 
কিছু বাকি আছে সব পরিত্যাগ কর যদি তোমরা প্রকৃত মোমেন হও। তোমরা এই 
আদেশ অনুযায়ী কাজ না করিলে আল্লাহ ও আল্লার রসুলের পক্ষ হইতে তোমাদের 
বিরুদ্ধে যুদ্ধের ঘোষণা শুনিয়া রাখ । (৩ পাঃ ৬ রুঃ) 


লিপ শী শী শী পাশাপাশি 


ধ্ররূপেই বাঘ, ভাল্ল,ক, হাতী, শৃগাল, কুকুর, শুকর ইত্যা দ হারাম হওয়া এবং গরু, ছাগল, মহিষ 
ইত্যাদির হালাল হওয়া এতদ ভিন্ন পশু-পক্ষীর গলগণ্ডের চারটি রগ আল্লার নামে কাটিলে তাহ! 
হালাল হওয়া এবং অন্য উপায়ে বধকৃত হারাম হওয়া! ইত্যাদ বছ নজীরই বিদ্যমান আছে। এই 
বক্তব্যের তাংপর্য ইহা নহে যে, হারাম বস্ত ও বিষয় সমূহের বর্জনীয় হওয়ার কোন যুক্তি সঙ্গত কারণ 
ও হেতু থাকে না৷ অবশ্যই কারণ ও হেতু থাক বটে, কিন্তু শুধু যুক্ত ব! বিজ্ঞান রচিত কারণ ও 
হেতুর উপর নির্ভর করিলে অশ্বিকাংশ ক্ষেত্রে হারাম বস্তুর বাস্তব রূপ আংশক রূপেও উদ্ভাসিত না 
হওরারই সম্ভাবনা] অধক | যেরূপ দশ মণ ওজনের কোনও বস্তুকে এক তোলা পরিমিত পাথর দ্বার! 
গারিমাপ করিল উহার ওজনের বাস্তব পরিমাণ কখনই প্রকাশ পাইবে না । স্বতরাং হারাম দিষষ-বজ্ত 
সমু'হর বর্জনীয়তা ও ঘৃণা পদতাকে সর্বদা সাস্রাহ তায়ালার নিদ্ধীরত নীতি ও নিষেধাজ্ঞার মাপ- 
কাঠিতে পরিমাপ করিবে শুধু যুক্তির মাপকাঠিতে নহে । এবং অমোসলেমদের মোকা বলায় আমরা 
সর্বপ্রথমে ধর্মের সত্যতার চ্যালেনধর পথ গ্রহণ করিব । 


অবশ্য যুক্ত সঙ্গত কোনও কারণ উদঘাটন করিতে পারলে উহা সাদরে গ্রহণ কর! হইবে 
কিন্তু কেবলমাত্র সেই কারস্ণর উপর হারাম ধিযয বস্তর বজনীয়তা ও ঘ.ণাস্পদতা নির্ভর করিবে ন। 
এবং সেই কারণের তুলনায় উহার পরিমাপও করা হইবে ন! ৷ যেরূপ--সুদ হারাম হওয়ার বিষয় 
বলা হইয়া থাকে যে, একদিকে এক গরীব অন্ন-বস্তের অভাবে কোন এক ধনাট্ের নিকট হইতে 
কিছু টাক! ধার আনে, এমনকি অনেক ক্ষেত্র জীবনধারণের একমাত্র অবলম্বন সামান্য জায়গা 
জম, ঘর বাড়ীটুকু পর্যন্ত বন্ধক রাখিয়! ধণ গ্রহণ করে। অপরদিকে এ ছুরাচার স্বীয় আসল 
টাকার উপর সুদের হিসাব যোগ করিতে থাকে । এমনকি অবশেষে দেনার দায়ে গরীবের অবন্থ 
গ্রাস করিয়া নেয়। এহেন মানৰতা বিরোধী নিষ্ঠরতা ও নির্মমতার প্রশ্রয় দেওয়ার ন্যায় নৃশংস 
ও কদৰ্য্য কাৰ্য্য কি হইতে পাংর ? ইসলামের ন্যায় শ্বাসত সনাতন ধর্মে এরূপ কাধ্যের অনুমতি 
থাকিতে পারে না। "(অপর পৃষ্ঠায় দেখুন ) 
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অর্থাৎ যদি তোমরা! এ আদেশ অনুসরণ না কর তবে প্রমাণিত হইবে যে, তোমরা 
আল্লাহ-রস্থলের বিরুদ্ধে সংগ্রামকারী দলভুক্ত হইয়াছ ; ইহার ভয়াবহ পরিণতি কি হইবে 
তাহা তোমরা নিজেরাই চিন্তা কর। 


আল্লাহ তায়ালা আরও মা 
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অথ আল্লাহ তায়ালা সুদকে ধ্বংস করেন এবং দান-খয়রাতকে বদ্ধিত করেন। আল্লাহ 
তায়ালা কোন বিদ্রোহী পাপীকে পছন্দ করিবেন না। ( ৩পাঃ ৬রুঃ) 

ব্যাখ্য। £$_সুদকে ধ্বংস করার পরলৌকিক পধ্যায় ত অতিশয় সুস্পষ্ট । তদুপরি সুদে 
অজিত মালের দ্বারা অনুষ্ঠিত নেক কাধ্যের উপর কোনও ছওয়াব ও ফলাফল প্রতিফলিত 
হইবে ন। এবং আখেরাতে স্ুদখোর ব্যক্তি ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে । ইহজগৎ যেহেতু পরীক্ষার 
প্ছল--নেকী বদী উভয়ের সুযোগ প্রাপ্তির স্থান; তাই কোন কোন সময় উক্ত আয়াতের 
তথ্যের বিপরীত অবস্থা পরিদৃষ্ট হয়, কিন্তু সাধারণতঃ তাহা ক্ষণস্থায়ী হইয়া থাকে। প্রায়শ: 
এইরূপ দেখা যায়ঃ মোসলমান সুদের দ্বারা উন্নতি লাভ করিলেও অচিরেই তাহার ধবংস 
সাধিত হয়। 


টিটি 00১১ 


সুদ হারাম হওয়ার ব্যাপারে এই ধরণের ঘুক্তি ও কারণ উল্লেখ কর! হইলে তাহা উপেক্ষ। 
কর] হইবে না বটে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে দুইটি বিষয়ের প্রতি বিশেষ রূপে লক্ষা রাখিতে হইবে। 
নতুবা শয়তানের ধোকায় পথভ্রষ্ট হওয়ার আশঙ্কা অধিক । প্রথম এই যে, মানবীয় জ্ঞান ও মানস 
সস্থক্ষের চিন্তার চাষ দ্বার! হুদ হারাম হওয়া সম্পর্কে যেশব যুক্ত ও বৈজ্ঞানিক কারণ রচিত 
হয় বা হইতে পারে, সুদ হারাম হওয়ার সমুদয় বাস্তবিক কারণ ও হেতু উহার মধ্যেই সীমাবন্ধ__ 
এরূপ ধারণা কখনও অন্তরে স্থান দিবে না। শয়তান এদপ ধারণায় পতিত করার জন্ক নিশ্চয় 
চেষ্টা করিবে, কিন্তু তাহায় ফাদে কখনও পড়িবে না। বরং দৃঢ়ভাবে এই কথা মনে গা থয়! 
রাখিব যে, এ সব যুক্তির কারণ ও হেতু ব্যতীত আরও কারণ আছে, যাহ! আলেমূল-গায়েৰ 
সংজ্ঞ আলীম ও হাকীম --সরজ্ঞানী ও বিজ্ঞানী আল্লাহ তায়ালা প্রথম হইতই, জ্ঞাত ছিলেন 
যঙ্করুন তিনে স্বীয় বাণী ও প্রতিনিধির মারফৎ ভয়ঙ্কর উক্তি ও কঠোর ভাবায় সুদকে হারাম 
ঘোষণ! করিয়াছেন । 

এই বিষয়টি কোন বেখাপ্লা কথা নহে বরং বাস্তব সত্য। কারণ মানবের জ্ঞান-বিন্দু অত 
সঙ্কীর্ণ ও 'শীমাবদ্ধ । স্ুষ্টিবত। আল্লাহ তায়ালা স্বয়ং বলিয়াছেন, “শুধু বিন্দুবৎ জ্ঞানই তোমা দিগকে 
দান করা হইয়াছে ।* অতএব, আল্লাহ তায়ালার দৃষ্টিতে যেসব রহস্ত* কারণ ও হেতু রহিয়াছে, 
আমাদের তুচ্ছাতিতুচ্ছ জ্ঞান-ধিন্দুতে সে সবের সঙ্কুলান হইতে পারে ন!। 
দ্বিতীয় যে বিষয়টির প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে তাহা এইযে, কোরআন-হাদীছে সুদ হারাম 
বলিয়া ঘোধেত হওয়ার গর উহা শরীয়ত তথা আল্লাহ তায়ালা কর্তৃক প্রবর্তিত শাসনতঙ্ট্রের অস্ততু জর 

( অপর পৃষ্ঠায় দেখুন ) 
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দান-খয়রাতকে বঞ্চিত করার পরলোকিক পর্য্যায়ের তথ! ছওয়াব বন্ধিত করার বিভিন্ন 
দৃষ্টান্ত অনেক অনেক আয়াতে ও হাদীছে উল্লেখ হইয়াছে, যথা--পবিত্র কোরআন ৩ পার! 
৪ রুকুতে আছে, একটি ধান বা গমের বীজ হইতে এক গুচ্ছ ধান ব। গম গাছ জন্মে যাহার 
মধ্যে কতকগুলি ছড়া হয়, এক এক ছড়ায় শত শত ধান বা গম হয় এইরূপে এক একটি 
বস্তু দান-খয়য়াত করাতে বহু বহু ছওয়াব লাভ হইবে! একাধিক হাদীছে এরূপও বণিত 
আছে যে, এক একটি খোরমা দান করায় আখেরাতে পাহাড় তুলা ছওয়াব লাভ হইবে । 








একটি আইনরূপে গণা রহিয়াছে । এমতাবস্থায় কোন যুক্তি বা বিশ্লেষণের দ্বার! এ আইনকে বিকৃত 
বা খণ্ডন করার অধিকার কাহারও নাই । ইহা একটি স্যাম সঙ্গত যুক্তিযুক্ত অনস্বীকাধ্য শাসনতাস্ত্রক 
মর্যাদা । উদাহরণ স্বরূপ যেমন--হয়ত রেলওয়ে কোম্পানী আইন করিয়া দিয়াছে মে, প্রত্যেক যাত্রী 
পচিশ সের ওজনের আসবাবপত্র নিজ সঙ্গে বিনা ভাড়ার বহন করিতে পারিবে! কোন কাবুলি ব্যক্তি 
ষদি এক-দেড় মণ ওঞনেয় আসবাবপত্র সঙ্গে বহন করত: টিকেট মাষ্টারের সঙ্গে এইরূপ যুক্তির 
অবতারণা করে যে, পঁচিশ সেরের আইন বাঙ্গালী লোকদের জন্য করা হইয়াছে, যেহেতু তাহার! 
অপেক্ষাকৃত ছূর্বল--সাধারণতঃ পচিশ সেরের অধক তাহার! নিজ বহন করতে সক্ষম হৃয় না; 
তাই রেলওয়ের আইনে এই পরিমাণ নিদ্ধারণ করা হইয়াছে । আমরা কাবুলী অতি শক্তিশালী 
আমরা সাধারণতঃ নিজে এক দেড় মণ বহন করতে সক্ষম; তাই আমাদের জন্য অধিক সুযোগ 


হওয়াই বাঞ্ছনীয়; এমতাবস্থায় কাবুলি ব্যক্তির এইরূপ যুক্তির দ্বায়া কি কোম্পানীর আইন বদ'লয়! 
যাইবে? তাহা কখনও সম্ভব নহে। 


সুদকে হারাম ও নিষিদ্ধ সাব্যস্ত করার ব্যাপারে বর্তমান যুগের ব্যহং (00076) ব্যবস্থা 
বিশেষরূপে প্রতিবন্ধক হইয়া দাড়ায়। 

যদও ব্যাঙ্কং ব্যবস্থা নিঃসন্দেহে একটি বিশেষ কল্যাণমূলক ব্যবস্থা; কিন্তু অমোসলেম জাত 
কতৃক উহা প্রণীত হওয়ায় উহ! সুদের সহিত জড়িত হইয়া পড়িয়াছে । আমরা ব্যাক্কিং ব্যবস্থার 
উচ্ছেদ সাধন করিতে ইচ্ছক নহ, কিন্তু যাহারা এরূপ বলতে চায় যে, সুদ ব্যবস্থা ব্যতীত 
ব্যাঙ্ক চলতে পারে না--তথা ইসলামী আইন ও বিধানে ব্যাস্কং বাবস্থা পরিচালনার কোনও 
সুনিদিষ্ঠ পন্থা নাই; আমর! কঠোর ভাষায় তাহাদের এই ভুল ধারণার বিরোধীতা ক'রব এবং 
এই ধারণাকে ভিত্তহীম ও অজ্ঞতা প্রত আখ্যায়ত করব । 

অর্থনৈতিক ও ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ইসলামে এমন এমন ব্যবস্থাও রহিয়াছে বে ব্যবস্থায় 
ও পন্থায় উন্নত ধরণের এবং অধিক কল্যাণমূলক বাঙ্ক প্রতিষ্ঠা ও পরিচালিত করা যায়। বোখারী 
- শরীফ প্রথম খণ্ডে এই বিষয়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দান করা হইয়াছে । আনন্দের বিষয়_আমরা 
তথায় যে ব্যবস্থার উল্লেখ করিয়াছে উহার বিস্তারিত বিবরণ একটি পুস্তিকা আকারে দেখিতে পাইলাম । 
মিশরীয় এরাবক ব্যাঙ্কের জনৈক অভিজ্ঞ কর্মচারী “আলীউল-আউজী* কতৃক আরবী ভাষায় 
লিখিত প্রবন্ধের অনুবাদ এ পুণিকায় উদ্ধত করা হইয়াছে । মুল প্রবন্ধটি মিশরীয় আরবী পত্রকায় 
প্রকাশত হইয়াছিল এবং মাওলানা নূর মোহাম্মদ আজ্দমী (রঃ) কর্তৃক অনুদত্ত হইয়া বিগত 
২৪1৪।৬০ বাংল! তারিখের “দৈনিক আজাদ” পত্রিকায় প্রকাশত হইয়াছিল। বত'মানে ত ৰাংলাদেশে 
ও আরবদেশ সমুহে এবং পাকিস্তানে ইসলামী ব্যাঙ্কই উন্নত বলিয়া প্রমাণত হইয়াছে । 
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ইহদগতেও দান-খয়রাতের দ্বারা বরকত, মঙ্গল ও ধনে-জনে উন্নতি লাভ হইয়া থাকে। 
অনেক সময় সেইরূপ উন্নতি দেখা যায় না, কিন্তু দান-খয়রাতের দ্বারা, বর্তমান বা 
ভবিষ্যতের অনেক বিপদ-আপদ কাটিয়া যায়। 

স্ুদখোরের শাস্তি সম্পর্কে ৭২১ নং হাদীছের অংশবিশেষ লক্ষণীয়। 


সুদ দাত! ও গ্রহীতা এবং সুদের সাক্ষী ও লিখক 
প্রত্যেকেই গোণাহের ভাগী 
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অথ আবু জোহায়ফা রাজিয়াল্লাহু তায়াল! আনহুর পুত্র বর্ণনা করিয়াছেন, আমি আমার 
পিতাকে দেখিলাম, তিনি একটি ক্রীতদাস ক্রয় করিয়! আনিলেন। আ্রীতদাসটির রক্তমোক্ষণ 
(সিঙ্গ। লাগান) কাধ্যে দক্ষতা ছিল, (তাহার নিকট সেই কার্যের যহুপাতিও ছিল । 
আমার পিতা সেই সব যঞ্্রপাতি ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন।) আমি আমার পিতাকে এসব 
ভাঙ্গিবার কারণ দিজ্ঞাসা করিলাম । তিনি বলিলেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লালাছ আলাইহে অসাললাম 
নিয়ে বদিত তিন প্রকারের অর্থ উপাজন নিষিদ্ধ করিয়াছেন--(১) রক্তমোক্ষণ কাৰ্য্য দ্বার! 
অর্থ উপাজন করা৷. (২) কুকুর বিক্রয়ের দ্বারা অর্থ উপাজন করা। আীতদাসীকে 
ব্যাভিচারে লিপ্ত করিয়! অর্থ উপাজন করা। এতছিন্ন রসুলুল্লাহ ছালাল্লাহ আলাইহে 
অসাল্লাম নিদ্নে বদিত ব্যক্তিগণের প্রতি লা'নত ও অভিশাপ করিয়াছেন-_(১) যে ব্যক্তি 
মানুয়ের শরীরে সতী বিদ্ধ করিয়া চিত্র অঙ্গনের কাধ্য ও ব্যবসা করে। (২) যে ব্যক্তি 
্বীয় শরীরে এ চিত্র-অঙ্কন গ্রহণ করে। (৩) যে বাক্তি সুদ গ্রহণ করে। (8) যে ব্যক্তি 
সুদ প্রদান করে। এবং রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ছবি গ্রস্ততকারীর প্রতি 
লা'নত ও অভিশাপ করিয়াছেন! 

ব্যাখ্যা £ রক্তমোক্ষণ কাধ্য তথা সিঙ্গা লাগান একটি অতিশয় নিশ্নস্তরের এবং দ্বণিত 
কার্য । অন্ত ব্যক্তির শরীরের বদ-রক্ মুখে টানিয়া বাহির কর৷-_যাহা চোখে দেখিলেও 
অতিশয় ঘংণার উদ্রেক হয়। মোসলমান পাক পবিত্র ও সম্মানিত জাতি, তাহাদের জন্য 
এরূপ ব্যবসা জবলম্বন কয়া উচিৎ নহে। | 

কুকুর ক্রয়-বিক্রয়ের বিষয়টি একটি বিশেষ পরিচ্ছেদ বিস্তারিত বর্ণিত হইবে । 


হেট REI?  Ww.almodina.cbf° 


এই হাদীছের মধ্যে আরও একটি বিশেষ মছআলাহ বণিত হইয়াছে। বর্তমান যুগেও 
অনেককে এরূপ করিতে দেখা যায় যে, হাতের উপর বা শরীরের নানা স্থানে এক প্রকার 
সৃ*চযুক্ত যন্ত্রের সাহায্যে চামড়া চিরিয়] স্বীয় নাম বা অন্ত কিছু অঙ্কন করে বা জীব-জন্ত, 
লতা-পাতার ছবি অশাকিয়া থাকে। যে ব্যক্তি নিজ শরীরে ইহা গ্রহণ করে এবং যে ব্যক্তি 
এই কাৰ্য্য ও ব্যবসা করিয়া থাকে, উভয়ের প্রতি রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম 
লা'নত ও অভিশাপ করিয়াছেন । | 


সুদের ব্যাপারে এই হাদীছে দাতা ও গ্রহীতার প্রতি লা'নত ও অভিশাপ উল্লেখ 
হইরাছে, মোসলেম শরীফের এক হাদীছে বণিত আছে, হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু 
আলাইহে অসাল্লাম সুদ গ্রহীতা, সুদ দাতা, সুদের সাক্ষী এবং সুদের দলিল লিখক 
ইত্যাদি সকলের প্রতি লা'নত ও অভিশাপ করিয়াছেন। 


ক্ৰয়-বিক্ৰয়ের সময় কসম খাওয়া 


১০%৩। হাদীছ £-_আবছুল্লা- ইবনে আবু আওফা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, এক ব্যক্তি 
তাহার বিক্রয়-বস্তু বাজারে উপস্থিত করিল; অন্ত এক মোসলমান ব্যক্তি উহা ক্রয় করার 
জন্য আসিল; তখন বিক্রেতা তাহাকে ধোকা দেওয়ার উদ্দেশ্যে কসম খাইয় বলিল, আমার 
এই বন্তটির এত মুলা বল! হইয়াছে-অথচ উহার এ মুল্য এল! হয় নাই। তখন এরূপ 
মিথ্যা কসম ' খাওয়ার বিধময় কল বণিত হইয়া এই আয়াতটি নাযেল হয়-- 
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তাহ (মিছামিছি ) আল্লার নিকট ঠেক! থাকিবে বলিয়া এবং আল্লার নামের কসম 
খাইয়া দুনিয়ার সামান্য ধন অর্জশি করিবে, আখেরাতে তাহাদের ভাগ্যে কিছুই জুটিবে না 
এবং আল্লার রহমতের বাণী, রহমতের দৃষ্টি তাহারা পাইবে না এবং আল্লাহ তাহাদিগকে পবিত্র 
করিবেন না! (অর্থাৎ তাহাদের প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন করিবেন না) এবং তাহাদের জন্য 
ভীষণ যাতনাদায়ক আজাব প্রস্তুত রহিয়াছে । (৩ পাঃ ৬ রঃ ) 
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অর্থআবু হোরায়র। (রাঃ) হইতে বণিত রা রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম 
বলিয়াছেন, মিথ্যা কসম বিক্রয়-বস্তকে চালু করিয়া দেয় বটে? কিন্তু (ধন-দৌলত ও ব্যবসা- 
বাণিজ্যের) বরকত ও উন্নতি মুছিয়া ফেলে । 


০৫ 42৮27 
8 € তিল Www.almodina.com 


মছআলাহ £_ ব্যবসা-বাণিজ্যে মিথ্যা কসম খাওয়া! মস্ত বড় গোনাহ ত আছেই, বিশেষ 
প্রয়োজন ব্যতীত সত্য কসম খাওয়াও মকরূহ। ( ফতহুল বারী ) 


দোষী বস্তু ক্রয় করিয়া ক্রেতা যদি উহ! রাখায় 
সম্মত হয় তবে রাখিতে পারে 

১০৭৫ | হাদীছ £_আম্র ইবনে দীনার (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমাদের এখানে 
এক ব্যক্তি ছিল “নাওয়াছ” নামের । তাহার একটি উট ছিল সদা-তৃঞ্চা রোগগ্রস্ত (যে 
রোগকে সংক্রামক ও ছেশায়াচে গণ্য করা হয়)। ছাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) এ 
উটটি উক্ত ব্যক্তির অংশীদারের নিকট হইতে ক্রয় করিয়। নিয়া আসিলেন। ইতিমধ্যে এ 
ব্যক্তি অংশীদারের নিকট আসিল এবং সেই উটি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিল। অংশীদার 
বলিল, উহা বিক্রি করিয়া ফেলিয়াছি ; সে জিজ্ঞাসা করিল, কাহার নিকট বিক্রি করিয়াছ ? 
অংশীদার ক্রেতা ব্যক্তির আকৃতি বর্ণন৷ করিলে সে বলিল, তোমার সবনাশ ! তিনি ত 
ছাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)। তৎক্ষণাৎ এ বাক্তি তাহার নিকট উপস্থিত হইয়া 
বলিল, আমার অংশীদার সদা-তৃষ্ণা রোগগ্রস্ত একটি উট আপনার নিকট বিক্রি করিয়াছে; 
সে আপনাকে চিনিতে পারে নাই! আবছল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বলিলেন, তা হইলে উটটি 
তুমি ফেরত নিয়া যাও! এ ব্যক্তি যখন উটটি ফেরত লইয়া রওয়ানা হইল তখন তিনি বলিলেন, 
উটটি থাকিতে দাও । আমি রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের কথার উপর আস্থা 
স্থাপন করিলাম ৷ হযরত (দঃ) বলিয়াছেন, কোন ব্যধি ছেোঁয়াডে ও সংক্রামক নাই। 


রক্তমোক্ষণ ব্যবসা কর। 

১০৭৬ । হাদীছ £_আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আবুতায়বাহ (নামক এক গোলাম 
পেশাদারী রত্ত মোক্ষণকার ) রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসালামের রক্তমোক্ষণ করিয়াছিল । 
হযরত (দঃ) তাহাকে এক ধামা খোরমা দেওয়ার জন্য আদেশ করিয়াছিলেন এবং তাহার 
মালিককে সুপারিশ করিয়াছিলেন তাহার উপর উপাজণনের বোঝা কিছু কম করিতে । 

১০৭৭। হাদীছ £$_ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম 
রক্তমোক্ষণ গ্রহণ করিয়াছেন এবং রূক্তমোক্ষণকারকে তাহার পারিশ্রমিক দিয়াছেন। যদি 
সেই কাজের পারিশ্রমিক হারাম হইত তবে হযরত (দঃ) উহ! দিতেন না। 


খাগ্যদ্রব্য গুদামজাত কর! 

১০৭৮, । হাদীছ £_ আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন? রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু 
আলাইহে অসাল্লামের যুগে দেখিয়াছি, যাহার! বাজার-বন্দর হইতে অঞ্ঞসর হইয়া এবং 
বাহিরে যাইয়া আমদানীকারকদের নিকট হইতে লট বা সমষ্টি হিসাবে খাগ্ঠন্রব্য ক্রয় করিয়া 
নেওয়ার ব্যবস্থা করিত নবী (দঃ) তাহাদের প্রতি লোক পাঠাইয়া দিতেন_-মাহারা 
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তাহাদিগকে বাধ! দান করিত, তাহার! যেন তাহাদের ক্রয়-বস্ত ক্রয়-স্থল হইতে বহন করতঃ 
বাজার-বন্দরে এ বস্তুর বিক্রয়কেন্দ্রে তাহাদের প্রকাশ্য দোকানে উপস্থিত না করিয়া 
ক্রয়স্থলেই বিক্রয় না করে। এমনকি এই বাধা-নিষেধের ব্যতিক্রম করিলে তাহাদের প্রতি 
বেত্রদণ্ডের শাত্তিও প্রয়োগ করা হইত। (হাদীছটি ২৮৬ পৃষ্ঠায় এবং ২৮৯ পৃষ্ঠায় দুইবার 
উল্লেখিত হইয়াছে, সমষ্টির অনুবাদ হইল )। 

ব্যাখ্যা £--দ্ৰব্যমূল্যের উদ্ধগতি বিশেষতঃ খাগ্যদ্রব্য ও নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিবের মূল্য 
বৃদ্ধির দ্বার! মানুষের কষ্ট হউক, ইহা প্রতিরোধের প্রতি শরীয়তে বিশেষ দৃষ্টি রাখা 
হইয়াছে। জনসাধারণের কষ্টের এই যাতাকল সাধারণতঃ দুইটি কারণে অতি সহজে সৃষ্টি 
হইয়া থাকে। এক হইল-পুজিপতিগণ কতৃক পণ্যদ্রব্য গোপন ও গুদামজাত করতঃ 
বাজার-বন্দরের সাধারণ বিক্রয় কেন্দ্রে ও প্রকাশ্য দোকানে পণ্যের কৃত্রিম অভাব স্থষ্টি 
করার দ্বারা। আর এক হইল--সাধারণ বিক্রয় কেন্দ্রে সাধারণ দোকানদার ও সাধারণ 
বিক্রেতাদের নিকট পণ্য দ্রব্য পৌছিবার পূর্বেই পৃজিপতিগণ কতৃক পণ্যের সমষ্ঠি হস্তগত 
করার দ্বারা । কারণ, এই পন্থায় জনসাধারণের নিকট পণ্যদ্রব্য পৌছিতে অধিক হাত 


বদল হয়ঃ ফলে অনিবাধ্যই পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি পাইতে থাকে । 

আলোচ্য হাদীছে দ্রব্য মূল্য বৃদ্ধির উভয় পথে বাধার স্থাষ্ট কর! হইয়াছে । একে ত 
ক্রয়-স্থলে বিক্রয় করা নিষিদ্ধ করা হইয়াছে । ক্রয়গ্থলে বিক্রয় না করিয়া তথা হইতে বহন 
করিতে হইলেই বিরাট ঝামেলা আসিয়া যায়) পু'জিপতিগণ উহাকে ভয় করে। তাহার! 
ত চায় শুধু টাকার জোরে হাত বদলের মাধ্যমে সিংহ ভাগ লাভ লুটিয়! নিয়। আস! । 
টাকার জোরে শুধ. মাত্র হাত-বদলের মাথ্যমে লাভ করার সুত্র বন্ধ করার জন্য সরাসরিভাবে 
হাদীছে নিশেব করা হইয়াছে-পথাদ্রবা সাধারণ বাজারে পৌছিবার পুরে অগ্রগামী হইয়া 
কেহ ক্রয় করিবে না। বিস্তারিভ বিবরণ ১০৯৩ ও ১০৯৪ নং হাদীছের বর্ণনায় আসিতেছে । 

আর এক হইল--ক্রয়কুত পণ্য সাপারণ বাজারে প্রকাশ্যে দোকানে উপস্থিত করিয়। 
বিক্রয় করিতে হইবে। ইহা করিতে হইলেই আর গুদামজাত ও পণ্যদ্রধ্যের গোপন 
ভাণ্ডার স্বষ্টির সুযোগ থাকিবে না যন্দারা কৃত্রিম অভাবের মাধ্যমে দ্রব্যমূল্য বুদ্ধি পাইয়া 
থাকে । দ্রধ্মূল্য বৃদ্ধির সর্বপ্রধান কারণ--এই গুদামজাত করার এবং গোপন ভাগুারে 
পণ্য জমা রাখার বিরুদ্ধে বিভিন্ন হাদীছে অনেক কঠোর বাণী উচ্চারিত হইয়াছে । যথা-- 
১1 পণ্যদ্রব্য গুদামজাত যে-ই করিবে সে অপরাধী সাব্যস্ত হইসে। 

২। যে ব্যক্তি খাদ্যদ্রব্য গুদামজাত করিয়া মোসলমানদিগকে কষ্টে ফেলিবে, পরিণামে 
আল্লাহ তায়ালা তাহাকে কুষ্ঠরোগে এবং দারিদ্রে পতিত করিবেন। 

৩। যে ব্যক্তি পণ্য আমদানী করিয়া লোকদের অভাব মিটায় সে স্বাচ্ছন্দ্য লাভ 
করিবে, আর যে পণ্য গুদামজাত করে তাহার প্রতি অভিশাপ বধিত ইইবে। 


৩০৬ 
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৪। যে ব্যক্তি খাদ্যদ্রব্য চল্লিশ দিন গুদামজাত করিয়! রাধিবে তাহার সম্পর্ক আল্লাহ 
হইতে এবং আল্লার সম্পর্ক তাহার হইতে ছিন্ন হইয়া যাইবে । 

৫1 যে ব্যক্তি পণ্য গুদামজাত করিবে এই উদ্দেশ্যে যে, জনসাধারণ মোসলমানকে এই 
সুত্রে মুল্য বৃদ্ধির ফাদে ফেলিবে সে অপরাধী সাব্যস্ত হইবে। (ফতছল বারী ৪--২৭৭) 

প্রকাশ থাকে যে, মূল্য বৃদ্ধির ফাদরূপে পণ্য গুধামজাত করণ হারাম এবং উহ! 
সম্পর্কে উল্লিখিত হাদীছ সমূহে কঠোর বাণী রহিরাছে। যেমন উল্লিখিত ২ ও ৫ নং 
হাদীছে উহার স্পষ্ট উল্লেখ রছিয়াছে। পক্ষান্তরে স্বাভাবিক ব্যবসারূপে পণ্য গুদামজাত 


করিলে এবং অভাব দেখা দিলে সাধারণ লাভে বাজারে পণ্য ছাড়িয়া দিলে সে ক্ষেত্রে 
কোন দোষ নাই। 


ক্ৰয় ব! বিক্ৰয় নাকচ কর'র ক্ষমত! সংরক্ষণ 


মছআঁলাহ £--ক্রেতা বা বিক্ৰেতা ক্রয়-বিক্রয় সাব্যন্তের মধ্যে এবং পরেও এক পক্ষ 
অপর পক্ষের অনুমতিক্ৰমে স্বীয় চুক্তি তথা ক্রয় বা বিক্রয় নাকচ করার ক্ষমতা সংরক্ষণ 
করিতে পারে। যথা-_এরূপ বলিতে পারে যে, তিন দিন পধ্যন্ত ক্রয় বা বিক্রয় ভঙ্গ 
করার অধিকার আমার থাকিবে । এই ক্ষেত্রে অধিকার সংরক্ষণকারী পক্ষ অপর পক্ষের 
সম্মতি ছাড়াই ক্রয় বা বিক্রয় নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ভঙ্গ করিয়! দিতে পারে । ইহাকে 
পরিভাষায় খেয়ারে-শর্ত বলা হয়! 
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অর্থ আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হইতে বণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে 
অসাল্লাম বলিয়াছেন, ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়ে যাবৎ ক্রয়-বিক্রয় পুর্ণরূপে সাব্যস্ত না 
করে তাবৎ ক্রয়-বিক্রয়ের চুক্তি সম্পাদন না করার অধিকার উভগ্ন পক্ষেরই থাকে। 
(কিন্ত উভয় পক্ষ কতৃক ক্রয়-বিক্রয় সাব্যস্ত করিয়া ফেলার পর উভয়ের আদান-প্রদান 
বাধ্যতামূলক হইয়। যায় ।) অবশ্য চুক্তি নাকচ করার ক্ষমতা সংরক্ষণের সহিত ক্রয়-বিক্রয় 
সাব্যস্ত হইয়া থাকিলে-(সে ক্ষেত্রে ক্রয়-বিক্রয় সাব্যস্ত হওয়ার পরও বাধ্যতামূলক হয় 
না; ক্ষমতা সংরক্ষণকারী চুক্তি ভঙ্গ করিয়া দিতে পারে ।) 


আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) কোন বস্তু ক্রয় করিতে উহা তাহার মনঃপুত হইলে যথা- 
সত্তর বিক্রেতার সহিত কথা সম্পূর্ণ রূপে সাব্যস্ত করিয়া চলিয়া আসিতেন। (২৮৩ পুঃ) 
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বিশেষ দ্রব্য £_আলোচ্য: হাদীছটির অন্ত আর এক ব্যাখ্যাও কর! হয়, বিস্তারিত 
বিবরণ ১০৭০ নং হাদীছে বণিত হইয়াছে। 


“খেয়ারে-শঙ” বা চুক্তি নাকচের ক্রমতা সংরক্ষণ সম্পর্কে অনেক মছআলাই ফেক! 
শান্তে বর্ণিত আছে। বোখারী (রঃ) এখানে দুইটি মছআলাহ উল্লেখ করিয়াছেন-- 


উ চুক্তি ভঙ্গের ক্ষমতা সংরক্ষণ কত দিন মেয়াদের হইতে পারে? 


এই ব্যাপারে মতভেদ আছে বটে, কিন্তু প্রচলন ও ফৎওয়! ইহাই যে, উভয়ের মধ্যে 
যতদিনের মেয়াদ নিদ্ধীরিত হইবে ততদিন সেই ক্ষমতা থাকিবে । অবশ্য সর্দার জন্য 
এরূপ রাখিলে ক্রয়-বিক্রয়ের চুক্তিই অশুদ্ধ হইবে! (€(আলমগীরীঃ ৩--৩৫ ) 


@ যদি নির্ধারিত কোন মেয়াদের উল্লেখ ন! করিয়া চুক্তিভঙ্গের ক্ষমতা রাখে তবে 
ক্রয়-বিক্রয় শুদ্ধ হইবে কি? 


উত্তর £--এ অবস্থায় ক্রয়-বিক্রয় সম্পাদিত বলিয়া পরিগণিত হইবে নাঃ (ফলে যে 
কোন পক্ষ অপর পক্ষের সম্মতি ব্যাতিরেকেই উক্ত ক্রয়-বিক্রয় নাকচ করিয়া দিতে পারে |) 
অবশ্য যাহার পক্ষে ক্ষমতা সংরক্ষিত ছিল সে যদি উক্ত ক্ষমতা পরিত্যাগ করে কিম্বা সে 
ক্ৰয় বস্তুর ব্যাপারে এমন কোন কাজ করে যাহা ক্রয়-চুক্তি গ্রহণ কর! বুঝায় বা চুক্তি 
ভঙ্গের পূর্বে সে মরিয়া! যায় তবে সে ক্ষেত্রে ক্রয়-বিক্রয় চুক্তি সম্পাদিত বলিয়া গণ্য 
হইবে । (আলমগীরী» ৩-৫৩ ) 


ক্ৰয়-বিক্ৰয় সাব্যস্তের বৈঠকেই কোন পক্ষ ত'হ'র কথা হইতে ফিরিয়া 
যাইতে চাহিলে সেই অধিকার তাহার থাকিবে 


উল্লেখিত ১০৭৯ নং হাদীছের এক অর্থ এই মছআলাহ বর্ণনায়ই করা হইয়া! থাকে 
এবং সেই সুত্রে ছাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) এবং বিশিষ্ট কতিপয় তাবেয়ী ও 
ইমাম শাফেয়ী (রঃ) উক্ত অধিকারকে বাধ্যতামূলক বলিয়া থাকেন। অর্থাৎ প্রত্যেক পক্ষই 
অপর পক্ষের অসম্মতি ক্ষেত্রেও উক্ত অধিকার প্রয়োগ করিতে পারিবে । অবশ্য বিক্রয় 
সম্পাদনের পর যদি এক পক্ষ অপর পক্ষকে বলে, “সম্মতি দিন” অপর পক্ষ বলিল, 
“সম্মতি দিলাম” ইহার পর আর এ অধিকার থাকে না। পরবর্তী পরিচ্ছেদে ইমাম 
বোখারী (রঃ) এই মছআলাহ উল্লেখ করিয়াছেন । ইমাম আবু হানিফা (রঃ) মুল আলোচ্য 
অধিকারকে সৌজন্তমুলক বলিয়া থাকেন। 


বিশেষ দ্রব্য ১ আমাদের দেশে এই ব্যাপারে বিশেষতঃ ক্রেতা ফিরিয়া গেলে অত্যন্ত 
অসৌজন্যমূলক ব্যবহার করা হইয়া থাকে; ইহা অতি জঘন্। 
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ESE ইবনে আব্বাস মর হইতে বণিত আছে, annie ছাল্লাল্লাহু 
আলাইহে অসাল্লাম কোন খাদ্যবস্ত স্বীয় হস্তাধীনে ও আয়ত্তে আনিবার পূর্বে বিক্রি 
করিতে নিষেধ করিয়াছেন। 


১০৮১। হাদীছ ৫-আবছুলাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হইতে বণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু 
আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, কেহ কোন খাগ্বস্ত ক্রয় করিলে বিক্রেতার নিকট হইতে 
উহা উম্মুল করিয়া লওয়ার পূর্বে বিক্রি করিবে না। 


ব্যাখ্য। £_এই হাদীছের মূল উদ্দেশ্য একটি প্রসিদ্ধ মছআলাহ। মছআলাটি এই-- 
এমন কোন বস্তু যাহা এখনও তোমার হস্তাধীন ও নিজ আয়ত্তে আসে নাই উহার 
বিক্রয় শুদ্ধ হইবে না। এমনকি তুমি এক মণ চাউল বা একটি গাভী বা এক খান 
কাপড় ক্রয় করিয়াছ এবং উহার মূল্যও পরিশোধ করিয়াছ, কিন্তু বিক্রেতা এখনও উহা 
তোমাকে অর্পণ করে নাই এবং তুমি এখনও উহা গ্রহণ কর নাই; এমভাবস্থায় তোমার 
জন্য উহ! বিক্রয় কর! ছৃরুস্ত হইবে না! । 


মূল হাদীছের মধ্যে খাগ্ভ বস্তুর উল্লেখ থাকিলেও উক্ত মছআলাটি খাদ্যবস্তু এবং অন্ত 
সকল প্রকার বস্তুর ব্যাপারেই প্রযোজ্য । 


কোন বস্তু ক্রয় করিলে উহা উসুল করা ও হস্তগত করার যে সঙ্ধীর্ণ অর্থ সাধারণতঃ 
বুঝ! যায় যে, উহা স্বীয় মুষ্টিবদ্ধ করা এক্ষেত্রে উহা উদ্দেশ্য নহে । এক্ষেত্রে হস্তগত 
ও উস্থাল করার অতি প্রশস্ত অর্থ উদ্দেশ্য ; যাহার বিস্তারিত বিবরণ ফেকা শাস্ত্রে 
রহিয়াছে । বিশেষতঃ প্রত্যেক জিনিষের-যেমন, বাড়ী-ঘর আর গরু ঘোড়া ইত্যাদি 
হস্তগত করার আকার বিভিন্ন । নিয়ে কতিপয় মছআলার উদ্ধৃতি দেওয়! হইল যদ্বার। 
হস্তগত করার অর্থের প্রশস্ততা অনুমিত হয়; যথা-_ 

প কোন বস্তুর ক্রয়-বিক্রয় সাব্যস্ত করার পর বিক্রেতা উক্ত বস্তুকে ক্রেতার হস্তগত 
করার জন্য মুক্ত করিয়া ও বলিয়া দিলেই সর্ধসম্মতর্ূপে উহা হস্তগত বলিয়া গণ্য হইবে । 
এমনকি যদি এমতাবস্থায় এ পণ্যবস্ত বিক্রেতার ঘরেই থাকে তবুও উহা হস্তগতই গণ্য 
হইবে (আলমগীরী, ৩--:২২)। € একটি পাখী বিক্রেতার দীর্ঘ ও সুপ্রশস্ত গৃহে 
উড়ন্ত অবস্থায় রহিয়াছে কিন্ত ঘর আবদ্ধ; দরওয়াঁজা না খুলিলে উহ! বাহির হইতে পারে 
না; এমতাবস্থায় ক্রেতাকে উহা! ধরিয়া নেওয়ার অনুমতি দিয়া দিলেও সে ক্ষেত্রে উহা 
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হস্তগত বলিয়া গণ্য হইবে। অবশ্য ঘরের দরওয়ালা বাতাসে খুলিয়া যাওয়ায় পাখী 
বাহির হইয়া গেলে ক্রেতার মূল্য দিতে হইবে না। ক্রেত! কর্তৃক দরওয়াজ। খোলার কারণে 
পাখী বাহির হইলে তাহাকে অবশ্যই মূল্য পরিশোধ করিতে হইবে (আলমদীরী, ৩--২৪)। 
নির্ধারিত পরিমাণ পণ্য ক্রয় সাব্যস্ত করিয়া ক্রেতা বস্তা বা পাত্র দিয়াছে: বিক্রেতা 
সেই বস্তায় ব! পাত্রে উক্ত পণ্য রাখিলেই সেক্ষেত্রে হস্তগত করা সাব্যস্ত হইবে । 
এমনকি ক্রেতার অসাক্ষাতে রাখিলে সে ক্ষেত্রেও হস্তগত করা গণ্য হইবে (এ ২৫ পৃঃ)। 
গুদামে রক্ষিত পণ্য বিক্রয় করিয়া ক্রেতার হস্তে গুদামের চাবি অর্পণ পূর্বক পণ্য 
নেওয়ার অনুমতি দিলেই সেক্ষেত্রে হস্তগত করা গণ্য হইবে, এমনকি এখনও উহা মাপিয়া 
ওজন না করিরা থাকিলেও এ ক্ষেত্রে শুধ, চাবি গ্রহণ করাই হস্তগত করা গণ্য হইবে | 
(এং২ পৃঃ) প মাঠে চরা অবস্থায় একটি গরু বিক্রয় সাব্যস্ত করিয়া ক্রেতাকে গরু 
দেখাইয়! দেওয়া হইয়াছে যে, এ আপনার গরু, নিয়! যান; ইহাতেই হস্তগত করা 
সাব্যস্ত হইবে (শামী ৪--৫৮)। অবশ্য উহা নিকটে না থাকায় উহা পর্যন্ত পৌছিতে 
সম্ভব হওয়ার পূর্বেই যদি উহা বিনষ্ট হইয়া যায় তবে ক্রেতার মূল) পরিশোধ করিতে 
হইবে না ( আলমগীরী, ৩--২৫)। ্‌ 
একজনের পক্ষ হইতে ক্রয়ের কথাবার্তা চলাকালীন 
অন্য জনের কথা বল! নিষিদ্ধ 
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অর্থ-_-মাবহৃল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হইতে বণিত আছে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে 


অসাল্লাম বলিয়াছেন, এক মোসলমান ভাইয়ের পক্ষ হইতে ক্রয়ের কথাবার্তা চলাকালীন 
অন্য কেহ কথা ঢালাইবে না--এরূপ কর! জায়েয নয়। 
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. অর্থআবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বণিত আছে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে 
অসাল্লাম নিয়ে বণিত বিষয়গুলি নিষিদ্ধ ঘোষণা করিয়াছেন--(১) গ্রামা ব্যক্তিগণ খান্যবস্ত 
তরিতরকারী ইত্যাদি শহরে বিক্রয় করার জন্য নিয়া আসিলে শহরস্থিত দোকানদারগণ 
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বাজার দর উচু রাখার উদ্দেশ্যে নিজেদের হস্তে এ গ্রাম্য ব্যক্তিদের চিজ-বস্ত বিক্রয় করিতে 
চায়, ইহা নিষিদ্ধ । (২) প্রকৃত ক্রেতাদেরে প্রতারণার উদ্দেশ্যে ক্রেতা সাজিয়া পণ্োর 
মুল্য অধিক বল! (যেন প্রকৃত ক্রেতা এই ভাবিয়া যে, বিক্রেতা যখন এই পরিমাণ মুল্যে 
সম্মত হয় না তখন আমি আরও কিছু বেশী মূল্য বলি-_প্রইরূপে প্রতারিত হইয়া ক্রেতা অধিক 
মূল্য বলিয়া বসে এবং বিক্রেতা তৎক্ষণাৎ সম্মত হইয়! ধায়; এরূপ অসছপায় অবলম্বন 
কর!) নিষিদ্ধ । ( বর্তমানে শহরে-বন্দরে অসাধ, দোকানদারগণ এই উদ্দেশ্যে স্বীয় সাঙ্গ-পাঙ্গ 
জোটাইয়া রাখে; এরূপ কার্ধ্য হারাম, শরীয়তী আইনে তাহাদিগকে শাস্তি 
প্রদানের ও শায়েস্তা করার বিধান আছে)। (৩) কোন মোসলমান ভ্রাতা কর্তৃক ক্রয়- 
বিক্রয়ের কথাবার্তা চলাকালীন সেই স্থানে অন্য কাহারও ক্রয়-বিক্রয়ের কথা বলা নিষিদ্ধ । 
(৪) কোন মোসলমান ভ্রাতা কতৃক কোথাও হিবাছের কথাবার্তা চলাকালীন সেই দ্থানে 
অন্য কাহারও বিবাহের প্রস্তাব দান করা নিষিদ্ধ। (৫) স্বামীর সর্বস্ব একা ভোগ করার 
অভিলাসে এক স্ত্রী বা ভাবী স্ত্রী কতৃক অন্ত স্ত্রীর তালাক দাবী করা নিষিদ্ধ। 


নিলাম প্রথায় বিক্রয় কর! 


১০৮৪ | হখদীছ 2--জাবের (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, এক ব্যক্তির একটি ক্রীতদাস 
ছিল; (সেই ব্যক্তি অত্যধিক দরিদ্র হওয়া সত্বেও) তাহার মৃত্যুর পর ক্রীতদাসটি আজাদ 
হইয়া যাইবে বলিয়া প্রকাশ করিল। অতঃপর সে অত্যন্ত ছুরবস্থায় ও দুর্দশায় পতিত 
হুইল। তখন রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম (স্বীয় বিশেষ অধিকার বলে তাহার 
এ কথা রদ করতঃ) সেই ক্রীতদাসটিকে বিক্রয় করার জন্য ( নিলাম প্রথায় ) বলিলেন__ 
আমার নিকট হইতে এই ত্রীতদাসটিকে কে ক্রয় করিবে ? তখন নোয়াইম ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) 
উহাকে ক্রয় করিলেন, নবী (দঃ) ক্রীতদাটিকে তাহার নিকট অর্পণ করিলেন। 


বিশেষ দ্রষ্টব্য 2 আলোচ্য বিষয়ে আরও অধিক স্পষ্ট হাদীছ বণিত আছে-আনাছ 
রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বর্ণনা করিয়াছেন, মদীনাবাসী একজন ছাহাবী হযরত রসুলুল্লাহ 
ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট উপস্থিত হইয়া ভিক্ষা চাহিল। রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু 
আলাইহে অসাল্লাম তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার ঘরে কোন বস্ত নাই কি? সে 
উত্তর করিল (মেষ, ছাগল ইত্যাদির লোম দ্বারা বুনান) একটা মোটা চাদর আছে, 
(শীতকালে) আমি উহার এক অংশ গায়ে দেই আর এক অংশ বিছাইয়! থাকি এবং 


টি ১ 


* শরীয়তের পরিভাষায় এরূপ ঘোষণাযুক্ত ক্রীতদাসকে মোদ'ববার, বলা হয়। সাধারণ 
নিয়মে মছআলাহ এই যে, এরূপ ক্রীতদাসকে বিত্রয় করা চলে না, বরং মানবের মৃত্যুর পর সে 
মুক্ত ও আজাদ হইয়া যায়। আলোচ্য ঘটনায় হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাছ আলাইহে অসাল্লাম 
তাহার বিশেষ অধিকার বলে তাহা বাতিল করিয়া উহ! বিক্রয় করিয়াছিলেন । 
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একটি বাটি আছে যাহাতে পানি পান করিয়া থাকি। নবী ছাল্লাল্লাহ্‌ আলাইহে অসাল্লাম 
তাহাকে বলিলেন, এ বস্তদ্বয় আমার নিকট উপস্থিত কর। ছাহাবী তাহাই করিলেন। 
নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অপাল্লাম বস্তুদ্বয়কে নিজ হস্তে লইয়! বলিলেন, আমার নিকট হইতে কে 
এই বস্তু দুইটি ক্রয় করিবে? এক ব্যক্তি আরজ করিল, আমি এই বস্ত ছুইটিকে এক দেরহাম . 
(রৌপ্য মুদ্রা) দ্বারা ক্রয় করিত্তে প্রস্তুত আছি। নবী (দঃ) বলিলেন, এক দেরহামের অধিক দিতে 
পারে কে? এইরূপে ছই ব! তিনবার বলার পর এক ব্যক্তি বলিল, আমি বস্তু ছুইটিকে 
ছুই দেরহামে ক্রয় করিতে প্রস্তুত আছি। হযরত বুস্থলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে সালাম 
বস্তু ছুইটি তাহার নিকট বিক্রয় করিলেন এবং মুদ্রা দুইটি এ ভিক্ষা প্রার্থীর হাতে দিয়] 
বলিলেন, একটি দেরহাম দ্বারা কিছু খাগ্ঠবন্ত ক্রয় করিয়া পরিবারবর্গকে দিয়! আস, দ্বিতীয় 
দেরহাম দ্বারা একটি কুড়াল ক্রয় করিরা নিয়া আস; এ ছাহাবী তাহাই করিলেন। 
রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম নিজ হস্তে কুড়ালটির হাতল লাগাইরা দিলেন 
এবং বলিয়া দিলেন, কুড়ালটি নিয়! যাও এবং জঙ্গল হইতে ভালানি কাষ্ঠ কাটয়৷ আনিয়া 
বিক্রয় করিতে থাক । পনর দিন পর্যন্ত যেন আমি তোমাকে দেখিতে না পাই ; ( অনবরত 
তুমি এই কাজেই লিপ্ত থাকিবে ।) সেই ছাহানী তাহাই করিতে লাগিলেন, এমনকি তিনি 
দশটি মুদ্রা উপাজণ করিলেন, উহ! হইতে কতেক মুদ্রার কাপড় এবং কতেক মুদ্রার খাগুদ্রব্য 
ক্রয় করিয়া রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট উপস্থিত হইলেন। তিনি 
তাহাকে এই অবস্থায় দেখিতে পাইয়া বলিলেন, এই ব্যবস্থা তোমার জন্য ভিক্ষাবৃত্তি হইতে 
অতি উত্তম ইইয়াছে। ভিক্ষাবৃত্তির দরুন কেয়ামতের দিন তোমার চেহারার উপর কাণ 
দাগ ছাইয়! যাইত । স্মরণ রাখিও--তিন প্রকার ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কাহারও অন্য ভিক্ষা 
কর! বৈধ ও দুরুপ্ত নহে। (১) যে ব্যক্তি দরিদ্রতার দরুণ ক্ষুধায় কাতর হইয়া দাড়াইবার 
শক্তিও হারাইয়া ফেলিয়াছে। (২) যে ব্যক্তি সর্বহার! হইয়। দেনার তাগাদায় অস্থির 
হইয়া! পড়িয়াছে। (৩) যে ব্যক্তি খুনের দায়ে পড়িয়া ফাসি কাষ্তে ঝুলিবার উপক্রম 
হইয়াছে। (জীবন-বিনিময় প্রদান করিয়া বাচিতে পারে, কিন্তু তাহার সেই সামর্থ নাই।) 

(আৰু দাউদ শদীফ ) 


ক্রেতাদিগকে টিক দেওয়! 
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অর্থ-ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, প্রকৃত ব্রা প্রতারণার উদ্দেশ্যে 

নকল ক্রেতা সাজিয়া পণ্যের মূল্য উদ্ধে উঠানোর অসদ্পায় অবলম্বন করাকে নবী ছাল্লাল্লাহু 

আলাইহে অসাল্লাম নিষিদ্ধ ঘোষণা করিয়াছেন | 
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@ ইবনে আবু আওফ! (রা) বলিয়াছেন, এরূপ অসদুপায় অবলম্বনকারী স্থদখোর 
তুল্য, অসৎ, ডিও, প্রতারক এবং এ কার্য্য হারাম পরিগণিত, জঘন্য ধোকা ও প্রতারণা, 
' ( এরপ প্রতারকদের প্রতি আল্লার লা’নৎ ও অভিশাপ )। নবী (দঃ) বলিয়াছেন, প্রতারণার 

প্রতিফল দোযখের শান্তি ভোগ করা । 

& যে ব্যক্তি স্বীয় পণ্যদ্রব্যের খরিদ-মূল্য মিথ্যারপে অধিক প্রকাশ করিয়া থাকে 
সেও উল্লিখিত প্রতারক রূপের অপরাধী, পাপী ও অভিশপ্ত । 


যেই বস্ত এখনও অত্তিত্হীন উহ! বিক্রয় কর! নিষিদ্ধ 

১০৮৬। হাঁদীছ £_আাবঘুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ হইতে বদিত আছে, কোন পশুর 
বাছুরের বাছুর বিক্রি করাকে রসুলুল্লাহ (দঃ) নিষিদ্ধ ঘোষণা করিয়াছেন। 

ব্যখ্যা £_-আরব দেশে অন্ধকার-যুগে এরূপ প্রথা ছিল যে, কাহারও কোন ঘোড়া বা 
উষ্ট ইত্যাদি পশু উত্তম জাতের হইলে উহার প্রতি অধিক লোকের আগ্রহ থাকায় 
উহার বাছুর বরং বাছুরের বাছুর পধ্যস্ত জন্ম লাভের বছ পুর্বেই বিক্রি হইয়! থাকিত। 
এরূপ ক্রয়-বিক্রয় নিষিদ্ধ। 

কোন বস্তুকে বিক্রি করিয়া উহ! ক্রেতার নিকট অর্পণের দিন-তারিখ এরূপে নিদ্ধণরণ 
কর? যাহাতে সঠিকরূপে উহ নির্দিষ্ট হয় না, সেইরূপ ক্রয়-বিক্রয়ও নিষিদ্ধ পরিগণিত । 
যেরূপ অন্ধকার যুগের প্রথা ছিল, কোন ব্যক্তি স্বীয় উট বিক্রি করিত, কিন্তু উহ! 
ক্রেতার নিকট অর্পণ করার দিন-তারিখ এইরূপ নিদ্ধারণ করিত যে, যখন ইহার বাচ্চা 
জন্মলাভ করিবে বাছুরের বাছুর জন্মলাভ করিবে তখন ইহাকে তোমার নিকট অর্পণ করা 
হবে এরূপ ক্র বিক্রয়ও নিষিদ্ধ ও অণুঞ । 


ফেইটাকে স্পর্শ করিবে সেইটা বিক্রয় সাব্যস্ত হইবে--এই প্রথা! নিষিদ্ধ 

১০৮৭ । হাদীছ £--আবু সায়ীদ খুদরী রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু হইতে বণিত আছে, 
ক্রয় বস্তু না দেখিয়া কঙ্করঃ কাঠি ইত্যাদি নিক্ষেপ করিয়া! কাঠি যেইটার উপর পড়িবে 
সেইটা! বিক্রি সাব্যস্ত কর! অথবা ক্রেতা কতৃক ক্রয়-বস্ত স্পর্শ করাকেই ক্রম-বিভ্রয় সাব্যস্ত 
করা, এমনকি এ বস্তকে দেখিয়া উহার দোব-ক্রটি বিবেচনা করতঃ সম্মতি-অসম্মতির 
সুযোগ প্রদান ন! করা-এরপ ক্রর-বিক্রয়কে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম 
নিষিদ্ধ ঘোষণ! করিয়াছেন। 

ব্যাখ্যা $-ক্ৰয়-বিক্ৰয়ের শুদ্ধতার প্রধান বিষয় হইতেছে--দোষ-ক্রটির বিচার করতঃ 
উভরের সম্মতি দ্বারা ক্রর-বিক্রয় অনুষ্ঠীত হওয়া । এই বিষয়ের ব্যতিক্রম হইলে সেই 
আদান-প্রদান জুয়া পরিগণিত। কারণ জুরা প্রথাই এক্প যে, উহাতে উভয়ের সম্মতির 
বা বিবেচনার ধার ধারা হয় না, শুধু সার্জি ধরা হয়। যেমন--যে বস্তর উপর ক্রেতার 
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হাত লাগিয়া গেল উহারই বিক্রয় তাহার সঙ্গে সাব্যস্ত হইয়া গেল বা ক্রয় বপ্তর উপর 
যাহার নিক্ষিপ্ত বস্তু পতিত হইল তাহারই সঙ্গে উহার বিক্রয় সাব্যস্ত হইল ইত্যাদি 
ইত্যাদি ব্যবস্থা-+যেখানে উভয় পক্ষ হইতে নিদিষ্ট বস্তুর উপর বিচার-বিবেচনার পর সম্মতি 
স্থাপনের ধার ধারা হয় না; এরূপ ব্যবস্থাসমূহ জুয়। প্রথার অন্তভূক্ত নিষিদ্ধ ও অশুদ্ধ । 


গরু ছাগল বিক্রির পূর্বে ওলান বড় দেখাইবা'র 
উদ্দেশ্যে ওলানে দুগ্ধ জমা রাখ! 
১০৮৮ | হাদীছ? (৫৮5 1০ ৩1 55 5491 900 ১)৪)৯ 55 | (2 


পট ডে A পল AT পলা তা 


১০৯ ১৪১৪] 23 টু Ls 345 (৪2071 so A ১১1 1১55 & 


4 পা পা পাত A 


তি ৪৮55 রি 5৮৪ ১1 1.০ 1 262, ৩1 ails; sl 
অর্থ_আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিরাছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ঘোষণ! 
করিয়াছেন--কোন ব্যক্তি স্বীয় উষ্ট বা ছাগলের (ওলান বড় দেখা যাওয়ার উদ্দেশ্যে বিক্রি 
করার পূর্বে ছই-চার দিন দুগ্ধ দোহন ন! করিয়! ) দুঞ্ধ জম রাখিয়া প্রভারণ। করিতে পারিবে 
না। (এরূপ প্রতারণার ফন্দি অবলম্বন করিয়া যদি কেহ এরূপ পশু বিক্রয় করে, তবে 
এরূপ অবস্থায় ক্রেতা. উহা ক্রয় করার পরও এরূপ ক্ষমতার অধিকারী থাকিবে যে, দুধ 
দোহন করার পর প্রকৃত অবস্থা উপলব্ধি করিয়া ইচ্ছা করিলে উহ! রাখিতে পারিবে এবং 
ইচ্ছা! করিলে ফেরত দিতে পারিবে । ফেরত দেওয়া! অবস্থায় (ব্যবহৃত ছুঞ্চের বিনিময়ে ) 
চার সের পরিমাণ এক বামা খোরম। প্রদান করিবে। 

১০৮৯ । হাদীছ ৫ আবছুল্পাহ ইবনে মসউদ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, যে ব্যক্তি 
কৃত্রিম রূপের বড় ওলান দেখিয়া বকরি (ইত্যাদি পশু) ক্রয় করে অতঃপর উহ! ফেরত 
দেয় তাহার কর্তব্য হইবে, বকরি ফেরত দেওয়া কালে চার সের পরিমাণ এক ধাম! 
খোরমাও দেওয়া! । নবী (দঃ) ইহাও নিষেধ করিয়াছেন যে, কোন ব্যক্তি বাজারের বিক্রয় 
কেন্দ্র হইতে অগ্রগামী হইয়া কোন আগন্তক পণ্য আয় করিবে না। 


গ্রাম্য ব্যক্তিদিগকে তাহাদের নিজ বস্তু শহরে বিক্রি 
করার হৃযোগ প্রদান কর! চাই 
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অর্থ-ইবনে ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, গ্রাম্য লোকগণ কতৃক শহরে আনীত] 
চীজ-বস্ত স্বয়ং তাহাদিগকে বিক্রি করার স্বযোগ প্রদান না করিয়া শহরস্থিত দোকানদারগণ 
কর্তৃক একচেটিয়া ভাবে উহ! বিক্রি করার অধিকার স্থাপন করাকে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু 
আলাইহে অসাল্লাম নিষিদ্ধ ঘোষণা করিয়াছেন! 

১০৯১। হৃ'দীছ 2--আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের 
যুগে নিষেধ করা হইত--শহরী লোকের! যেন গ্রামা লোকদের আনীত টীজ-বস্ত নিজেদের 
আয়ে বিক্রি করার অপকৌশল না করে। 


ব্যাখ্যা £--সাধারণতঃ গ্রাম্য সরল লোকগণ অপেক্ষাকৃত কম মুল্যে তাহাদের কৃষিজাত 
তীজ-বস্ত বিক্রি করিয়া! চলিয়া যায়, ইহাতে শহরস্থিত সর্বসাধারণ লাভবান হইস্্া থাকে । 
এতদ্যতীত এ গ্রাম্য বিক্রেতাগণ তাহাদের চীজ-বস্ত শহরে ঢুকিয়। বিক্রি করিলে তাহার। 
বাজার দরে কিছু বেশী দাম পাইতে পারে । এমতাবস্থায় শহরস্থিত দোকানদারগণ এক- 
চেটিয়! ভাবে এ সব চীজ-বস্তর বিক্রয় ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত করতঃ সবসাধারণকে কোণঠাসা 
করিয়া বাজার মূল্য উচু রাথার ফন্দি আটিতে চাহে বা গ্রাম্য লোকদিগকে শহরে নিজ হাতে 
গণ্য বিক্রি করার সুযোগ হইতে বঞ্চিত করা পূর্বক প্রতারণা. সুত্রে তাহাদিগকে স্যায্য মূলা 
হইতে ঠকাইতে চাহে-_সেই স্থযোগ দেওয়া হইবে না। 

উল্লিখিত হাদীছের নিষেধাজ্ঞার তাৎপর্য ইহাই । নতুবা যদি সর্বসাধারণের অশ্থবিধার 
সৃষ্টি করা না হয় এবং গ্রাম্য বিক্রেতাগণকে প্রতারিত করা না হয়ঃ বরং সাধারণরূপে 
শহরস্থিত ব্যবসায়ী গ্রাম্য লোকদের পণ্য বিক্রি করিয়া হ্যাঘ ব্যবসা করিতে চায় তবে সে 
ক্ষেত্রে বাধা-নিষেধ নাই । 

১০৯২। হাদীছ £--ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু 
আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, অগ্রগামী হইরা আমদানীকারকদের পণ্য ক্রয়ের ব্যবস্থা করিও 
না। গ্রাম্য ব্যক্তির পণ্য শহরের লোকই বিক্রি করিবে তাহাও করিও না। ইহার ব্যাখ্যায় 
ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলিয়াছেন, গ্রাম্য ব্যক্তির পণ্য বিক্রয়ে শহরের মানুষ দালাল বা 

1যণকারী সাজিবে না। 


বিভিন্ন প্রান্তের লোক নিজেদের পণ্য শহরে উপস্থিত করিয়! 
বিক্রি করাস্ বাধার হষ্ট করা নিষিদ্ধ 
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অর্থ-আবছুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রস্বলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলইহে অসাল্লাম 
বলিয়াছেন, একজনের পক্ষ হইতে একটি বস্তুর ক্রয়-বিক্রয়ের কথা-বার্তা চলাকালীন আর 
একজন এ বপ্ত ক্রয়ের প্রস্তাব করা নিষিদ্ধ এবং পণ্যদ্রব্য আমদাশী হওয়া কালে বিক্রয় 
কেন্দ্র হইতে বহুদূরে অগ্রসর হইয়া পণ্যদ্রব্য বিক্রয়-কেন্দ্রে উপস্থিত হওয়ার অন্তরায় স্ষ্টি 
করতঃ সেম্থানেই উহা ক্রয় করিতে সচেষ্ট হওয়! নিষিদ্ধ। পণ্যদ্রবা বাজার-বন্দরের বিক্রয় 
কেন্দ্রে উপস্থিত হইলে পর উহা ক্রয় করিনে । 


ব্যাখ্যা ৫ প্রথম বাক্যটির তাৎপর্য মুস্পষ্ট। দ্বিতীয় বাক্যটির মধ্যে যেই বিষয়টি 
নিষেধ করা হইয়াছে উহা নিষিদ্ধ হওয়ার দুইটি কারণ। প্রথমতঃ বিভিন্ন লোকগণ কতৃক 
বাজারে পণ্য আমদানী হইলে বিক্রেতা অধিক হওয়ায় বাজার মুল্য নিয় গতিতে থাকিবে 
যাহা স্বসাধারণের জন্য লাভজনক । পক্ষান্তরে সমস্ত পণ্য মুষ্টিমেয় লোকদের হাতে আবদ্ধ 
হইলে সংসাধারণের সেই লাভের সুযোগ পণ্ড হইল, এমনকি পুজিপতিগণ কতৃক পণ্য 
গুদামজাত করিয়া সর্বসাধারণের মধ্যে কৃত্রিম অভাব ও হছুর্ভিক্ষ সৃষ্টি করার জঘন্ত স্থুযোগও 
এই পদ্থার়ই হয় । দ্বিতীয়ত: গ্রাম্য গরীব দুঃখী কৃধক-শ্রমিক ব্যক্তিগণ এরূপ ব্যবস্থায় 
প্রতারিত হইবে । কারণ, বাজারে না আসিতে পারায় তাহার! বাজার-মুল্য অবগত হওয়ার 
হ্বযোগ পাইবে না এবং এরূপ ক্রেতাগণ মিছামিছি বাজার মূল্যের তাওতা দিয়া তারণার 
ফন্দি আটিতেই সচেষ্ট থাকে । 

১০৯৪ ৷ হাদীছ 2--আবু হোরায়র (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে 
অসাল্লাম নিষেধ করিরাছেন, অগ্রগামী হইয়। আমদানীকারকদের পণ্য ক্রয় করা হইতে এবং 
গ্রাম্য লোকদের পণ্য শহরের লোকই বিক্রি করিবে- এরূপ ব্যবস্থা হইতে। 

আলোচ্য বিষয়টি আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণিত ১০৯২ নং হাদীছে এবং 
আবছল্লাহ ইবনে মসউণ (রাঃ) বর্ণিত ১০৮৯ নং হাদীছেও উল্লেখ আছে। 

মছআলাহ 2--উল্লিখিত ব্যবস্থায় যদি বন্তুতঃই বাজার্দর মিথ্যা বলিয়া আমদানী- 
কারকদেরে প্রতারিত করিয়া থাকে তবে সেই ক্রয়-বিক্রয় বাধ্যতামূলক হইবে না; বিক্রেতার 
অধিকার থাকিবে উহা নাকচ করার । 

মছআল'হু ?2--উক্ত ব্যবস্থায় যদি একচেটিয়াভাবে পণ্য হস্তগত করিয়া বা গুদামজাত 
করিয়া মূল্যের উদ্ধণতি সৃষ্টির ইচ্ছা করা হয় বা উহাতে জনসাধারণের জীবন যাত্রায় 
সঙ্ীর্ণতা স্গ্ি হয় তবে উক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হারাম হইবে এবং সরকার কতৃক এরূপ 
ত্রয়কে নাকচ করার শাত্তিমূলক বিধান প্রয়োগের অবকাশ আছে। 

উল্লিখিত মিথ ও শসদুপায়ের সহিত জড়িত না হইলে সে ক্ষেত্রে এরূপ ক্রয়-বিক্রয় 
শুদ্ধ হইবে বটে» কিন্তু উহা পরিহাধ্য । 


৩১৬ রী ৮ EI www.almodina.com 


এক জাতীয় বস্তদ্ধয়ের বিনিময়ে সমত! ও উপস্থিত 
| আদান-প্রদান আবশ্যক 
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অর্থ--ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, 
স্বণের বিনিমর স্বর্ণ দ্বারা হইলে কথাবার্ভার স্থলেই ক্রেতা ও বিক্রেত৷ উভয়ের দেয় বস্তুর 
আদান-প্রদান করিতে হইবে, নতুবা সেই বিনিময় (হালাল ক্রয়-বিক্রয় গণ্য না হইয়া 
হারাম) সুদের অন্তভুক্তি হইবে । গমের বিনিময়ে গম, যবের বিনিময়ে যব এবং খুরশার 
বিনিময়ে খুরমাও তদ্পই | ্‌ 
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অর্থঁআবু বকর। রোঃ) বর্ণন। করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন, ব্বর্ণকে স্বর্ণের 
বিনিময় স্থলে উভয় পক্ষে ওজনে পূর্ণ সমতা ব্যতীত ক্রয়-বিক্রয় নিষিদ্ধ । তদ্বপই রৌপ্যের 
নিনিময়ে রৌপোযোর ক্রয়-বিক্রয় । অবশ্য সর্ণের বিনিময়ে রৌপ্য, রৌপোর নিযে স্বর্ণ 
ইচ্ছানুপারে ওজনের বেশ-কমে ক্রয়-বিক্রয় শুদ্ধ হইবে । 
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অর্থ_আবু সায়ীদ খুদরী (রঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রহুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে 
অসাল্লাম বলিয়াছেন, স্বর্ণের বিনিময়ে স্বর্ণ উভয়ের সমতা ব্যতিরেকে ক্রয়-বিক্রয় জায়েম 
নহে, এক পক্ষের পরিমাণ অপর পক্ষের তুলনায় বেশ কম হইতে পারিবে না। রোৌপ্যের 
বিনিময়ে রৌপ্যের ক্রয়-বিক্রয়েও তজ্ুপই সমতা ব্যতিরেকে জায়েয নহে। স্বর্ণ এবং রোপোযের 
পরস্পর ক্রয়-নিক্রয়ে এক পক্ষ নগদ অপর পক্ষ বাকি-এরপ কয়-বিক্রয়ও জায়েয নহে। 

ব্যাখ্যা $র্ণের বিনিময়ে ব্রর্ণ, রৌগ্যের বিনিময়ে রৌপ্য” এর জন্য সমত! প্রয়োজন 
সেই বিষয়ে বোখারীর শক্সাহ্‌-ফতভল বারী কিতাবে উল্লেখ আছে । 
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অর্থাৎ ভাল ও খারাব, কারুকাধ খচিত ও সাদা, আস্ত ও গুড়া, তৈরী অলঙ্কার ও 
ঢাকা এবং খাটী ও তাখাটা কোন একার গুণাগুণের ভেদাভেদে কম-বেশ করা৷ যাইবে না; 
স্বর্ণে স্বর্ণে বিনিময় হইলে সমতা রক্ষা করিতেই হইবে | 

যদি গুণের প্রতি লক্ষ্য করিতে হয় তবে অশ্য জাতীয় দ্রবোর সঙ্গে বিনিময় করিতে 
হইবে । রোৌপ্যে দৌপ্যে বিনিময় হইলেও তঞ্রপই | এতদন্তিয় যেকোন এক জাতীয় বস্তুর 
মধ্যে বিনিময় করা হইলে সে হলে গুণাগুণের ভেদাভেদের কারণে বেশ-কম কর] চলিনে 
ন1। গুণের তারতম্য করিতে হইলে ভিন্ন জাতীয় বস্তুর সঙ্গে বিনিময়ের ব্যবস্থা করিতে 
হইবে । শরীর্তের আইন ও বিপান ইহাই । 

মোসলেম শরীফের এক হাদীছে বর্ণিত আছে--কোন এক ছাহাবী হশরত রসুলুল্লাহ 
ছাল্লাম্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট অতি রি স্তম রকমের কিছু খেজুর উপস্থিত করিলেন! 
হযরত ননী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অনালাম জিন্তানা করিলেন, তোমাদের এলাকায় কি আব 
খেজুর এইন্ূসই হইয়! থাকে? ছাহাবী উত্তর করিলেন, ন'ঁ_আাশি ভালমন্দ মিশান ছুই 
টুকরি খেজুরের বিনিময়ে এই বাছ। ও উত্তম খেঞুর এক টুকরি ক্রয় করিয়া আনিয়াছি। 
হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিলেন, এই বিনিমর ত সুদের অপ্তভুক্তি 
হইয়াছে । তুমি এরূপ কেন করিলে লাযে- প্রথমে স্বীয় ছুই টুকরি খারাপ খেজুর মুদ্রার 
বিনিময়ে বিক্রর করিয়া অতঃপর সেই মু দ্বারা এক টুকরী উত্তন খেজুর ক্রয় করিতে! 
৷ বোখারী শরীফের মধ্যেও একটু সম্মুখে এই হাদীছটি বর্ণিত হইবে । 


স্বর্ণের বিনিময়ে রৌপ্য ও রৌপ্যের বিনিময়ে 
স্বর্ণ বাকি ক্রয়-বিক্রয় নিষিদ্ধ 
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অর্থ--বর। ইবনে আযেব ও দায়ে ইবনে আরকাম (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ 
ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বৌপ্যের বিনিময়ে স্বর্ণ বাকি বিক্রয় নিষিদ্ধ করিয়াছেন । 

১০৯৯। হাদীছ 2--উসামা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম 
বলিয়াছেন, বাকি বিক্রয় অবশ্যই সুদ গণ্য হইবে । 

অর্থাংন্বর্ণ ও রৌপ্যের পরস্পর বিনিমগ্নে ওজনে বেশ-কম ত হবেই এবং তাছ। 
জায়েষও বটে, কিন্তু এ ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় বস্তু হওয়া! সত্বেও বাকি বিক্রয় করিলে 
তাহা নিষিদ্ধ তথ! হারাম হইবে । 

তদ্রুপ এক জাতীয় বস্তুর পরস্পর বিনিময়ে উভয় দিকে সম পরিমাণ দিয়াও যদি বাকি 
বিক্রয় কর! হয় তাহাও নিষিদ্ধ তথ! হারাম গণ্য হইবে । অবশ্য স্বর্ণ-রৌপ্যের পরস্পর 
বিনিময় ছাড়া অন্য যে কোন দুই জাতীয় দুই বস্তুর পরস্পর বিনিময়ে যে কোনন্ধপে বাকি 
বিক্রয় করিলে সে ক্ষেত্রে কোন দোষ হইবে না। 


রক্ষের ফল বাঁ জমিনের ফসল অনুমান করিয়া দেই জাতীর 
তৈরী বস্তুর বিনিময়ে বিক্রি কর 

$১০০। হাদীছ £--আবু সায়ীদ খুদরী (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু 
আলাইহে অসালাম নিযেপ করিয়াছেন_ণমোযাবানাহ” শ্রেণীর ্রেয়-বিক্রয় হইতে এবং 
নিপ্ধীরিত পরিমাণ উৎপন্নের উপর বর্গ! দেওয়া হইতে ৷ 

১১০১। হাদীছ £- ইবনে আব্পাস (রাঃ) হইতে বদিত আছে, ননী ছালাল্লাহু আলাইছে 
তাসাল্লাস নিষেধ করিয়াছেন_নিক্ণারিত পরিমাণ উৎপন্ধের শর্তে বর্ণা দেওয়া হইতে এবং 
“যোহাবাহান” শ্রেণীর ক্রয়-বিক্রয় হইতে । (২৯১ পৃঃ) 

ব্যাখ্যা 2--“মোখাহাকানাহ” ক্ৰয়-বিক্ৰয়ের সাধারণ ব্যাখ্যা উহাহ করা হয় যাহ! আলোচ্য 
পরিচ্ছদের বিষয় । অর্থাৎ গাছের ফল গাছেই রাখিয়া পরিমাণ করতঃ সেই পরিমাণ প্রস্তুত 
এ জ্ঞাতীয় ফলের বিনিময়ে গাছের ফল ক্রয়-বিক্রয় করা। তজ্গপ জমিনের ফসল না 
কাটিয়া উহ] পরিমাণ করতঃ এ জাতীয় সেই পরিমাণ বস্তর বিনিময় করা ইহা নিষিদ্ধ । 

এতন্তিন্ন উহার অপর একটি ব্যাখ্যাও ঝরা হয় যে যে ফসল গাছে নগ্ন বরং স্তপকৃত 
গহিয়াছে উহার ক্রয়-বিক্রয় ও মূল্য নিদ্ধারিত সংখ্যক ধামা বা পরিমাণের উপর সাব্যস্ত 
করিয়। বামার মাপ বা ওজন করা ব্যতিরেকে স্তপটি এই বলিয়া গ্রহণ করা যে বেশী 
হইলে আমার লাভ, কম হইলেও আমারই ক্ষতি । এই ভাবের আয়-বিক্রঘু জায়েয নহে। 
ইা--প্রথম হইতেই ধামার সংখ্যা বা ওজনের পরিমাণ হিসাবে নয়, বরং স্তুপ হিসাবে ভ্রুয়-বিক্রয় 
অবশ্যই শুদ্ধ ও জায়েব। কিন্ত প্রথমে ধাম] বা ওজন হিসাবে ক্রয়-বিক্রয় সম্পাদন করিয়। পরে 
ওন্দন কর" বাতিরেকে স্তগকে এ ওভনের অনুমান হিসাবে মূল্য দানে ক্রয় কর। জায়েদ নহে । 
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অর্থ--ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণন। করিয়াছেন; খেণুর গাছে খেজুর আছে, উহা! শুদ্ধ হইয়া 
কি পরিমাণ খুরম! হইতে পারে তাহা অনুমান করিয়া এ পরিমাণ শুদ্ধ খুরমার বিনিময়ে 
এ গাছের খেজুর ক্রয়-বিক্রয় করা বা আলুর গাছে আঙুর আছে, উহা! শুদ্ধ হইয়। কি 
পরিমাণ কিশমিশ হইতে পারে তাহা অশ্রমান করিয়া শুষ্ক কিশমিশের বিনিময়ে এ গাছের 
আগুর ক্রয়-বিক্রয় করা বা! জমিনের মধ্যে ফসল আছে (যেমন ধান ) উহা কাটিয়া আনিলে 
পর কি পরিমাণ পান্ত (ধান) হইতে পারে তাহা অনুমান করিয়। সেই পরিমাণ পরপ্তুত 
থাগ্ বস্তুর (ধানের) বিনিময়ে জমিনের ফসল ক্রয়-বিক্রয় করা--এইসব রকমের এক্স 
বিক্রয়কে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম নিষিদ্ধ বলিয়াছেন । (২৯৩ পৃঃ) 
ব্যাখ্য। 2 একই শ্রেণীর বস্তদ্বয়ের পরম্পর বিনিময়ে যেমন- ধান-চাউল, খুরমা-খেজ্র, 
কিশমিশ-আঞুর ইত্যাদির ক্রয়-বিক্রয়ে উল্লিখিত নিষেধাজ্ঞা রহিয়াছে, বিভিন্ন a 
বস্তদ্বয়ের পরম্পর বিনিময়ে এই বিধান নহে। যেমন, কিশমিশের বিনিময়ে পেজুর এন 
করা। এস্থলে গাছের খেছুরকে অনুমান করিয়া সেই অনুপাতে কিশমিশের বিনিময়ে এ 
খেজুর ক্রয় করা যায়ে আছে। তদ্রপ গাছের খেওুরকে গাছে বাখিয়া নদ মূল্যেও ক্রয় 
কর! জায়েয আছে। অবশ্য ক্রয়-বিক্রয় অন্পাদনে নি্ধাহিত ওজন বা পরিমাণের উল্লেখ 
করিতে পারিবে না--উপনস্থিত সগঞ্রিকপে ক্রয় করিবে। 


১১০৩ । হাদীছ $--জাবের (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম 
গাছের ফল পোক্ত হইবার পূর্বে বিক্রি করিতে নিষেধ করিয়াছেন এবং গাছের ফল গাছে 
রাখিয়া বিক্রি করিলে টাকা-পঃসার বিনিময়ে বিকি করার পরামর্শ দিয়াছেন। অর্থাৎ এ 
শ্রেণীর প্রস্তুত বস্তুর বিনিময়ে বিক্রি করিলে ত তাহা হারাম হইবে, কিন্ত অন্য এেণীর বস্তুর 
বিনিময়ে বা টাকা পয়সার বিনিময়ে হইলে জাখেষ হুইবে । 

বিশেষ ব্য £_গাছের ফল বা ক্ষেতের ফসল অনুমান করিয়া এ জাতীয় প্রস্তুত 
বস্তুর সহিত বিনিময় এক ক্ষেত্রে জায়েয আছে। তাহা এই যে, কোন ব্যক্তি তাহার 
বাগানের এক ছুইট1 গাছ বা খামারের এক টুকরা জমি সম্পর্কে কোন গগীব বা শ্রদ্ধেয় লোককে 
এই বলিয়! দিল যে, ইহার উৎপণ্য আপনাকে দিলাম; আপনি তাহা ভোগ করিবেন। 
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অতঃপর সেই উৎপন্ন পূর্ণরূপে পাকিয়। কাটিবার উপযোগী হওয। পয্যপ্ত অপেক্ষা কর। ডক্ত 
লোকের জন্য অন্থবিধাজনক হইয়া পড়ায় গাছের বা জমির মূল মালিকের সঙ্গে সেই উৎপন্নকে 
অনুমান করিয়। এ জাতীয় প্রস্তুত বস্তুর সহিতই বিনিময় করিয়] নেয়-_এই বিনিময়কে 
শরীয়তের পরিভাষায় “আ’রিয়্য!” বলা হয়; ইহা জায়েয । কারণ, এক্ষেত্রে বিক্রয় ও বিনিময় 
ব্যবস্থ। ধাহত দেখ! গেলেও প্রকৃত প্রস্তাবে ইহ! ক্রয়-বিক্রয় বা বিনিময় নহে, বরং দান 
বা হাদিয়ার পরিবর্তন মাত্র যাহা জায়েয। 

১১০৪ | হাদীছ £-_-গাবু হোরাম়র। (রাঃ) হইতে বণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে 
অসাল্লাম আ'রিয়া শ্রেণীর বিক্রয়ের অনুমতি দিয়াছেন যাহা পাত ধাম! যব! উহার কম 
পরিমাণে হইয়া থাকে । (অর্থাৎ উক্ত বিনিময় বা পরিবর্তন সাধারণতঃ কম পরিমাণেরই হয়| 

১১০৫ | হাদীছ 2--সাহল ইবনে হাছম। (রাঃ) বলিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে 
অসাল্লাম গাছের খেজুর অনুমান করিয়া খুরমার সহিত বিক্রি করিতে নিষেধ করিয়াছেন। 
আ'রিয়্যা শ্রেণীর বিনিময়ে অনুমতি দিয়াছেন--যেখানে অনুমানের উপরই বিনিময় হয় 1) 

১১০৬ | হাদীছ £--যায়েদ ইবনে ছাবেত (রাঃ) হইতে বণিত আছে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু 
আলাইহে অসাল্লাম আ'রিয়্যায় ক্ষেত্রে অনুমাণের উপর ধামা হিসাবে বিনিময়ের 'অন্গমতি 
দিয়াছেন ! 


কোন বৃক্ষের ফল ব্যবহারোপযোগী হইবার 
পূর্বে ক্রর-বিক্রর করা 
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অর্থ__আবছুল্লাহু ইবনে ওমর (রাঃ) হইতে ধণিত আছে-বৃক্ষস্থিত ফল ব্যবহারোপযোগী 
হওয়ার পূর্বে বি করাকে রে ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম নিষিদ্ধ বলিরাছেন, বিক্রেতা 
ও ক্রেতা উভগকেই নিবেধ করিয়াছেন । 

জাবের (রাঃ) হইতেও এই মর্মে হাদীছ বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে 
অসাঞ্লাম গাছের ফল রং চড়িবার পূর্বে এবং খাওয়ার উপযোগী হওয়ার পূর্বে নিঞ্রি 
করিতে নিষেধ করিয়াছেন। 

১১০৮,। হাদীছ £-_যায়ে ইবনে ছাবেত (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, পরসুলুল্লাহ ছালালাহ 
আলাইহে অসাল্লামের যমানায় লোকদের মধ্যে এই প্রথা প্রচলিত ছিল ঘে, তাহারা 
বাঁগানস্থিত যল ( ছোট ছোট থাকাবস্থায় ) কূপ করিয়া লহত। অতঃপর খন ফল পাকার 'ও 
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কাটায় মৌসুম উপস্থিত হইত এবং বিক্রেতার পক্ষ হইতে মূল্য আাদায়ের তাগাদা আসিত 
তখন কোন কোন ক্রেতা এরূপ আপত্তি দানাইত যে, এই বৎসর নান। প্রকার ছুধোগ 
দুর্ঘটনায় বৃক্ষের ফল নষ্ট হইয়! গিয়াছে, (অতএব আমি মুল্য পরিশোধ করিব না, ধিক্রেতা 
উহ,তে সম্মত হইত না, ফলে বিবাদ স্বষ্টি হইত) ৷ এরূপ বহু ঝগড়া-ধিবাদের অভিযোগ 
রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সম্মুখে উপস্থিত হইতে থাকায় তিনি এই নীতি 
যোবণা করিয়া দিলেন যে, ব্যবহারোপযোগী হওয়ার পূর্বে বৃক্ষের ফল বিক্রি করিবে না। 
১১০৯! হাদীছ 2--আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাহহে 
 আসাললাম বৃক্ষের ফল পোক্ত! হইধার পূবে বিক্রি করিতে নিষেধ করিয়াছেন। (সে মতে 
নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লীমের নিকট জিজ্ঞাসা করা হইল, পোক্ত! হওয়ার অর্থ কি? 
হযরত (দঃ) বলিলেন, (খের সধুজ বর্ণ হইতে ) লাল বর্ণ হওয়]| অতঃপর রসুলুল্লাহ 
ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিলেন, তোমর। চিত্ত। করিয়াছ ফি খে, প্রাথমিক অবস্থায় 
ফল বিক্রি করিলে যদি এ বংসর (কোন দুর্যোগের কারণে ) এ বৃক্ষে ফল ন। হয়, তবে স্বীয় 
মুসলমান ভাই-_ক্রেতার নিকট হইতে অর্থ আদায় করা কিসের বিনিময়ে হইবে? 
মছআলাহ £_গাছের কল ক্ষুদ্র ও ছোট থাকাবস্থায় এই শর্তে বিক্রি করা যে, ফল 
পুর্ণ বড় হওয়া ও পাকা পর্যন্ত গাছেই থাকিবে-ইহা নাজায়েয । এই ক্ষেত্রে ক্রয়-বিক্রয় 
বাধ্যতামূলক হইবে না এবং ফল বিনষ্ট হইয়] গেলে বিক্রেত। মূল্যের অধিকারী হইবে না। 
আর যদি এই রূপ হয় যে, ফল সাধারণ ভাবে যতটুকু বড় হওয়ার তাহ! হইয়া সারিয়াছে, শুধু 
কেবল পাকা বাকি রহিয়াছে, সে ক্ষেত্রে যদি পাকা পধ্যন্ত গাছে থাকার শতেও ক্রয় করিয়। 
থাকে তবুও উহ! শুদ্ধ ও জায়েয হইবে_হহাই ফতওয়া । (আলমগীরি, ৩১৪৮) 
| & প্রসিদ্ধ তাবেয়ী ও মোহাদেছ ইবনে শেহাধ যুহরী (রঃ) বলিয়াছেন, যদি কোন 
ব্যক্তি বৃক্ষের ফল ছোট থাকাবস্থাক্ ভ্রু করে অতপর কোন দুর্যোগে উহা নষ্ট হইয়া! 
যায় তবে উহার ক্ষয়-ক্ষতি বিক্রেতার পক্ষে গণ্য করা হইবে । 


ধারে ক্রয়-বিক্রয় কর! 

১১১০ । হাদীছ 2 আয়েশ। রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহা বর্ণন। করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু 
আলাইহে অসাল্লাম এক ইহুদীর নিকট হইতে কিছু খাগ্ঠবস্ত ধারে ক্রয় করিয়াছিলেন 
এবং মুল্যের পরিবর্তে তিনি তাহার নিকট স্বীয় লৌ-বর্ম বন্ধক রাখিয়াছিলেন । 

এক জাতীয় বস্তুর ভাল-মন্দের মধ্যে বিনিময় করিতে 
ইচ্ছ। করিলে কিরূপে করিবে? 


১১১১। হাদীছ 2 -আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু 
আলাইহে অসাল্লাম কোন এক ছাহানীকে খিয়বরে” তসীলদার বানাইয়া পাঠাইলেন। 
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একদা এ ছাহাবী উত্তম রকমের কিছু খেজুর লইয়। রলুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে 
অসাললামের নিকট উপস্থিত হইলেন। রূনুল্ল্লাহ ছাল্লাল্াছ আলাইহে অসাল্লাম দিজ্ঞাসা 
করিলেন, খয়বরের সব খেই কি এইরূপ উত্তম হয়? এ ছাহাবী বলিলেন, না 
ইয়া রমুলাল্লাহ ! আমরা এই উত্তম খেজুর এক ধাম] সাধারণ খেজুর দুই-তিন ধামার বিনিময়ে 
ক্রয় করিয়া থাকি৷ রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলেন, (এইরূপ বিশিময় 'ত 
সুদের অন্তভ্ক্তি।) এইরূপে ক্রয় করি'ও না। খারাপ খেজুর প্রথমে মুদ্রার বিনিময়ে বিক্রি 
কর, অতঃপর এ মুদ্রার বিনিমরে উত্তম খেজুর ক্রয় কর। 

ব্যাখ্য। 2 আলোচ্য হাদীছে যে বাধন] গ্রহণের পরামর্শ দেওয়া হইয়াছে ভাহ। হইল 
এইরূপ ; যথা--প্রথমে খারাপ খেঞুর দুই বাম! ২০ টাকায় বিক্রি করিবে অতঃপর সেই 
২০ টাকার বিনিময়ে ভাল খেজুর এক ধাম! খরিদ করিবে। 

প্রকাশ থাকে যে, উভয় ক্রগ্ন-বিক্রয়ই ভাল খেজুর ও খারাপ খেজুর বিনিমযকারী 
ছুই জনের মধ্যেই অনুষ্ঠিত হইতে পারে তাহাতে দোষ নাই। এমনকি নির্ধারিত 
২০ টাক! উভয়ের কাহারও লেন দেনেরও প্রয়োজন নাই। ছুই জনের মধ্যে দুইবার 
মৌখিক বিনিময়-বন্ধন ( আক-দ-বায় ) অনুষ্ঠিত হইলেই উহা! ঘায়েছের এণ্ডিহুক্ত হইয়। 
ধাইবে। যথা--খারাপ খেজুরওয়ালা ভাল খেপ্বরওয়ালাকে বলিবে আমার ছুই ধাম! 
খেজুর আপনার নিকট ২০ টাকায় বিক্রি করিলাম--এই বলিয়। তাহার ছুই ধামা খারাপ 
খেজুর ভাল খেজুরওয়ালাকে এদান করিবে । অতঃপর সে ভাল খেজুরওয়ালাকে বলিবে 
আমার ছুই ধাম! খেজুরের মূল্য ২০ টাকা আপনার নিকট প্রাপ্য রহিয়াছে উক্ত ২০ টাকা 
দ্বারা আমি আপনার ভাল এক ধাম। খেগুর ক্রয় করিলাম_এই বলিয়। এক ধাম! ভাল 
খেজুর হস্তগত করিবে । টাকা ২০টির লেন-দেন একবারও আবশ্যক নহে। সার কথা এই 
যে, ছুই বাম! খারাপ খেজুরের সহিত এক ধাম! ভাল খেজুরের সরাসরি বিনিময়-বন্ধন 
অনুষ্ঠিত হইলে তাহা সুদের অপ্তভূক্তি হারাম গণ্য হইবে, আর উল্লিখিত আকারে দুইটি 
পৃথক পৃথক বিনিময় বন্ধন দ্বার! সেই দুই ধামায়হ এক ধাম! হস্তগত করিলে তাহা 
জায়েয হইবে । উভপ্ধ ব্যবস্থার দৃশ্ড-ফল একই বটে» তথা দুই ধাধা খারাপ খেজুর 
দ্বারা এক ধামা ভাল খেজুর সংগ্রহ করা । কিন্তু উভয় ব্যবস্থার মধ্যে বিধানগত পার্থক্য 
দিবা-রাত্রের ন্যায় রহিয়াছে । কারণ; প্রথম তথ! হারাম সাব্যস্তের বাবস্থায় বিনিময় 
বন্ধন শুধু একবার রহিয়াছে; পক্ষান্তরে জায়েয সাব্যস্ত ব্যবস্থায় বিনিময়-বন্ধন দুইবার 
হইয়াছে । | 

শরীয়তের প্রতি যাহার] শ্রদ্ধাহীন তাহারা উভয় ব্যবস্থার দৃশ্য-ফলে ব্যবধান না 
দেখিয়া হালাল-হারামের পার্থক্যের প্রতি ব্যঙ্গবিদ্ধপ করিতে পারে, কিন্তু উহা তাহাদের 
বোকামী হইবে । কারণ, হারাম-হালাল ইহাও বিধানগত বিষয় বটে, নতুবা হারাম 
বাবস্থায় সংগৃহীত খেহুরের যেই খাদ হালাল ব্যবস্থায় সংগৃহীত খেঙ্ুরেরও সেই সাদ 
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উভয়ের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। সুতরাং একটি বিধানগত বিষয় তথা হ।রাম-হালাল-এর | 
ভিত্তি যদি অপর একটি বিধানগত পার্কের উপর শ্থাপিত হয় তবে তাহা উপেক্ষণীয় 
হইবে কেন ? | | 

দৃশ্যগত ব্যবধান ব্যতিরেকে (আকদ )- তথ! বিধানগত বন্ধনের পার্থকো বৈধ-অবৈধের 
পার্থক্য হওয়া ইহা শুধু ইসলামী শরীয়তের বিষয়ই নহে, নিছক মানবতার বিষয়ও বটে। 
একজন বান্ধবী এবং নিদ স্ত্রী--উভয় মহিলার মধ্যে বিধানগত বন্ধনের পার্থক্য ছাড়া আর 
কি পার্থক্য আছে? কিন্তু স্ত্রীর সহিত সহবাস সকল ধর্সে সকল সমাজেই বৈধ এবং 
সন্তান হইবে হালাল । আর বান্ধবীর সহিত সহবাস সকল স্তরেই অবৈধ এবং সম্ভানকে 
গণা কলা হইবে হারামজাদা । 


ফলদার রৃক্ষ বিক্রি করিলে ফলের মালিক কে হইবে? 
প্রসিদ্ধ তাবেয়ী নাফে’ (রঃ) বলিয়াছেন, ফল বাহির হইবার পর বৃক্ষ বিক্রি হইলে 
ফলের মালিক সে-ই হইবে যে উহার ব্যবস্থা করিয়াছে অর্থাৎ বিক্রেতা । তক্রুপ কোন 
কসলযুক্ত জমিন বিক্রি হইলে ফসলের মালিক বিক্রেতাই হইবে । 
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অর্থ__আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রস্লুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে 
অসাল্লাম বলিয়াছেন? যে ব্যক্তি এরূপ খেজুর গাছ বিঞ্রি করে যাহার (ফল বাহির হইয়াছে 
এবং) ফলের উন্নতির ব্যবস্থাও সে করিয়াছে সেই বিক্রেতাই এ ফলের মালিক থাকিবে। 
অবশ্য যদি ক্রয়-বিক্রয়ের সময় এরূপ উল্লেখ করা হয় যে, ফলের মালিক ক্রেতা হইবে 
তৰে উহার মালিক ক্রেতা হইবে। 


খান্যোপযোগী শুষ্ক ফল বা ফসল কাঁচা ফল-ফসলের 
বিনিময়ে ক্রয়-বিক্রয় 


মছজালাহ £-শুস্ক কিম্বা কাচা ফল বা ফসল টাকা-পয়সা'র বিনিময়ে বা ভিন্ন জাতীয় বস্তুর 
বিনিময়ে কথা, খোরমার বিনিময়ে আগ্গুর- এই ক্রয়-বিক্রি সর্বসম্মতরূপে শুদ্ধ ও জায়েশ। 

যে সমস্ত ফল-ফসল শুক্ষ হইলে ওজনে, বরং আকারেও কমে এবং কিছু ছোট হইয়া 
ষায়-যেমন, খের শুস্ক হইয়া খোরম! হয়, আঙ্গুর শুদ্ধ হইয়া কিশমিশ বা মনাকা হয়। 
আমাদের দেশের ধানও এইরূপই বটে। 
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এই শ্রেণীর ফল-ফসলের শুক্ষটা একই জাতীয় কাচা ও তাজাটার সহিত পরস্পর বিনিময় 
করা অধিকাংশ ইমামগণের মতে কোন রকমেই জায়েয নহে-বেশ-কমেও নহে, সমন 
সমানেও নহে; ইহাকেও তাহারা ১১১১ নং হাদীছের নিষেধাজ্ঞার আওতাভুক্ত গণ্য করেন। 
এমনকি তাহাদের মতে এ শ্রেণীর ফল-ফসলের কাচাটা এ জাতীয় কাচাটার সহিত সমান- 
সমানেও বিনিময় জায়েয নহে; কারণ শুদ্ধ হইলে উভয়ের পরিমাণে পুর্ণ সমতা থাকিবে না। 

হানফী মজহাব মতে এক জাতীয় ফসলেরও কাঁচাটার বিনিময়ে কাচা সম পরিমাণ 
এবং উপস্থিত লেন-দেন হইলে জান্পেঘ হইবে । এমনকি শুষ্ষটার বিনিময় কাচাট! সম 
পরিমাণে এবং উপস্থিত লেন-দেন হইলে ভাহাও ইমাম আবু হানিফার মতে শুদ্ধ এবং জায়েয । 

অবশ্য যদি শুক ও কীচার পার্থক্য করিতে হয় তবে উভয়ের সরাসরি বিনিময় জায়েয 
হইবে না। পূর্বে বর্ণিত উপায়ে পৃথক পৃথক দুইটি বিনিময়-বন্ধন সম্পাদন করিতে হইবে 
এবং তাহা সবসম্মতরূপে জায়েয হইবে । 


ক্ষেত-খামারের নির্দিধ শশ্ত-ফসল উহার দানা পূঃ ও 
পরিপন্ধ হওয়ার পূর্বে বিক্রি কর! 


১১১৩। হাদীছ --আনাছ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাছ আলাইহে 
অসাল্লাম নিষেধ করিয়াছেন--(১) নির্ধারিত পরিমাণ (যথা দশ মন) উৎপন্নের শর্তে বর্গ। 
দেওয়া হইতে । (২) দানা পৃষ্ঠ হওয়ার পূর্বে ফসল বিক্রি করা হইতে । (৩) ছোঁয়া 
বা স্পর্শ দ্বার! বিক্রয় সাব্যস্ত করার প্রথা হইতে । (8) যাহার কঙ্কর বা কাঠি যেই 
বস্তুর উপর পতিত হইবে তাহার সঙ্গে এ বস্তুর বিক্রয় বাধ্যতামুলক ভাবে সাব্যস্ত হওয়ার 
প্রথা হইতে । (৫) ণমোযাবানাহ” শ্রেণীর ক্রয়-বিক্রয় হইতে । 

ব্যাখ্য। ২ নম্বরে আলোচ্য পরিচ্ছেদের বিষয়টি বর্ণিত হইয়াছে । ৩ ও ৪ নং বিষয়্ছয় 
১০৮৭ নং হাদীছে এবং ৫ নং বিষঘটি ১১০২ নং হাদীছে বিস্তারিত বর্ণিত হইয়াছে । 


অমোসলেমের সঙ্গে ক্রয়-বিক্রয় করা 

১১১৪ | হাদীছ £_-আধছর রহমান ইবনে আবু বকর (রাঃ) বর্ণন। করিয়াছেন, একদা 
আমরা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাষের সঙ্গে জমণনত ছিলাম, আমাদের সংখ্য। 
একশত ত্রিশ জন ছিল | নবী (দঃ) জিজ্ঞাস! করিলেন, তোমাদের কাহারও নিকট খাগ্বস্ত 
আছে কি? দেখা গেল, একজনের নিকট চার সের পরিমাণ হইতেও কম আট আছে। 
& আটাটুকু ছেনা হইল। অতঃপর দীথদেহী এক অমোসলেম মোশরেক পথিক এক দল 
বকরী লইয়া তথায় উপস্থিত হইল । নবী (দঃ) তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, বকরীগুলি 
কাহাকেও হাদিয়া দিবার জন্য আনিয়াছ, না--বিক্রি করার জন্য ? সে খলিল, বিক্রির 
জন্য আনিয়াছি। ননী (দঃ) তাহার লিকট হইতে একটা বকরী ক্রয় করিলেন । উহ্থাকে 


425৮28- AI wWww.almodina.comR€ 


জবেহ করিয়া উহার গোশত তৈয়ার করা হইল | নবী (দঃ) উহার দিল-কলিঙ্জা ভাজি 
করার আদেশ করিলেন। (এ ক্ষেত্রে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের অলৌকিক 
বরকতের ঘটন! এন্সপ ঘটিয়াছিল যে, ) আমাদের একশত বত্রিশ জন লোকের মধ্যে 
প্রত্যেকেই এ দিল-কলিজার অংশ প্রাপ্ত হইল, এমনকি যাহারা এ সময় উপস্থিত ছিল না 
তাহাদের জন্য অংশ রাখিয়া দেওয়া হইল। (আরও অলৌকিক ঘটন! এই ঘটিয়াছিল যে, ) 
এই অল্প পরিমাণ আট! ও একটি মাত্র ছাগল দ্বারা তৈরী খাদ্য ছুই বর্তনে দেয়! 
হইল। আমরা একশত ত্রিশত্বন লোক পেট পুরিয়া উহা হইতে আহার করিলাম এবং 
অবশিষ্ট রহিয়! গেল--উহা সঙ্গে লইয়া তথা হইতে আমর! যাত্রা করিলাম । 


মৃত পশুর কাঁচ! চাঁমড়। বিক্রি কর! 


মছআলাহ £--মৃত পশুর চামড়! কাচা অবস্থায় বিক্রি কর। প্রচলিত মজহাব সমুহের 
ইমামগণের মতে জায়েয নহে। অবশ্য ইমাম ভুহরী (রঃ) এবং ইমাম বোখারী (রঃ) উহার 
ক্রয়-বিক্রয় জায়েয বলেন। ( ফতহুলবারী, ৪--২৩ ) 

১১১৫ | হাদীছ £-গাবদুললাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা ফরিয়াছেন, একদা রসুদুল্লাহ 

ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম তাহার গমন পথে একটি মৃত ছাগল দেখিয়া নলিলেন, 
তোমরা ইহার চামড়া দ্বারা লাভবান হইলে না কেন? সকলেই বলিল, ইহা ত মুত। 
হযরত (দঃ) বলিলেন, সেজন্য উহ! কেবল খাওয়া হারাম । 
১১১৬। হাদীছ 2--ইধনে আব্দাস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, ওমর (রাঃ). অবগত 
হইলেন, এক ব্যক্তি মদ বিক্রি করিয়াছে । তখন তিনি বলিলেন, আল্লাহ তায়ালা অমুকের 
সর্বনাশ করুন; সেকি জানে না? রম্ুলুল্লাহ (দঃ) (বদ-দোয়া করত: ) বলিয়াছেন, 
আল্লাহ তায়ালা ইহুদীদের সবনাশ করুন, তাহাদের উপর (আজাব শ্বরূপ হালাল জীবেরও ) 
চবি (কোন আকারে ব্যবহার কর!) হারাম করা হইয়াছিল। তাহার! সেই চৰি 
গলাইয়। তৈল করতঃ ক্রি করিয়! থাকিত। 

ব্যাখ্য। £_মদ বিক্রেতা ভাবিয়াছিল, আমি ত মদ খাইলাম না; উহার পয়সা 
খাইলাম ৷ ওমর (রাঃ) দেখাইলেন, ইছদীদের অন্য চি খাওয়! হারাম ছিল; তাহার! উহ! 
সরাসরি না খাইয়া উহার পয়সা খাইত; সেই জন্য তাহাদের প্রতি হযরতের অভিশাপ 
হইয়াছে । এই সূত্রেই মদের ক্রয়-বিক্রয় ও উহার ব্যবসা হারাম; ১১১৯ নং হাদীছ দ্রষ্টব্য । 

১১১৭ | হাদীছ 2--আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু 
আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, আল্লাহ তায়ালা ইহুদীদের সর্বনাশ করুন, তাহাদের উপর 
চর্ধি হারাম করা হুইয়াছিল। তাহারা চর্বি গলাইয়া! তৈল করতঃ বিভ্রি করিয়! উহার 
মুল্য ভোগ করিত। 
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ব্যাখ্য। £_মৃত পশু-পাখির মাংস বা চৰি ব্যবহার নিষিদ্ধ; উহার ক্রয়-বিক্রয়ও 
নিষ্দ্ধ--উক্ত মাংস ও চর্বির যদি রূপও পরিবর্তন করা হয় তবুও নিধিদ্ধ। 

বিশেষ দধব্য ?--উপরোক্ত প্রিচ্ছদত্রয়ের বিভিন্ন মছআলার ব্যাপারে মৃতের সংজ্ঞা 
সম্পর্কে ফেকাহ শাস্ত্রে যে সব তথ্য পাওয়া যায় সে দৃষ্টে অনেক ক্ষেত্রে সঙ্ধীর্ণ তামুক্ত 
হওয়ার অবকাশ লাভ হইতে পারে। যথা-_ OO 
কে) শুকর ব্যতীত অন্য যে কোন হারাম পশুও জবেহকুত হইলে উহার চামড়া 
সর্বসম্মতরূপে পাক; অনেক আলেমের মতে উহার গোশত এবং চৰি ইত্যাদিও পাক 
পরিগণিত হয়। (সে মতে উহ! খাওয়] হালাল না হইলেও উহার ক্রয়- বিক্রয় জায়েয হইবে ) 
অবশ্য রক্ত ত নাপাক হইবেই ৷ (আলমগীরী, ১২৫ পুঃ) 

(খ) খাদ্যে হালাল হইবার জন্য নয়, সরং শুধু পাক পরিগণিত হওয়ার জন্য অনেক 
আলেম এরূপ মৃত. ও ফতওয়াকে ছহীহ গণ্য করিয়াছেন যে, শরীয়তী জবেহ তথ! শরীয়ত 
কর্তৃক প্রবর্তিত নিয়মের জবেহ হইতে হইবে না অর্থাৎ অবেহকারী মোসলমান বা কেতাবী 
হইতে হইবে না, নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে সম্ভাব্য ক্ষেত্রে গলার রগ কাটা এবং অপর ক্ষেত্রে 
যেকোন অংশে ধারালো অস্ত্রে জখম করার শর্তও হইবে না। (শামী, ১১৮৯)। 

' ফতওয়া শামীর উল্লেখিত উদ্ধতিটি অতি গুরুত্বপূর্ণ: কারণ, উক্ত মতামত অনুযায়ী 
অমোঁসলেমের হাতে জবেহ বা ঘায়েলকৃত জীব যুত গণ্য হইবে না! সেমতে শুধু কেবল 
রোগে কিম্বা পতিত হওয়ার ভীষণ চোটে বা কোন কারণে শ্বাসরুদ্ধ হইয়া বা লাঠি 
ইত্যাদির আঘাতে রক্ত প্রবাহিত হওয়া! ব্যতিরেকে মুতই এক্ষেত্রেক্ক মৃত গণ্য হইবে। 

এক্ষেত্রে ফেকাহ শাস্ত্রে আরও একটি মছআলাহ সঙ্থীর্ণতা লাঘব করিবে । 

মছআলাহ $-তৈলের মধ্যে মৃত জীবের চর্বির তৈল মিশ্রিত হইলে--যছি পবিত্ৰ 
তৈলের অংশ বেশী হয় তবে উহার ক্রয়-বিক্রয় জায়েয, আর ম্বতের চর্ধির তৈল 
বেশী হইলে ক্রয়-বিক্রয় নাজায়েয হইবে ।  (আলমগীরী, ৩--১৬১) 


ছবির ব্যবসা কর! 


১১১৮। হাদীছ £-_সায়ীদ ইবনে আবুল হাসান (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা আমি 
আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর নিকট ছিলাম; এক ব্যক্তি তাহার 
নিকট উপস্থিত হইল এবং বলিল, হে আবুল আব্বাস! আমি একজন দরিদ্র লোক; 
আমার জীবিক! নির্বাহের একমাত্র উপায় হইল আমার হস্তশিল্প_আমি ছবি আকিয়। 





» এক্ষেত্রে তগা হালাল হওয়ার ক্ষেত্রে নয়, বরং শুধু পাক পরিগণিত হওয়ার ফেত্রে। আর 
গুহা অবধারিত যে, ক্রয়-বিদ্রয় জায়েঘ হওয়া শুধু পাক পরিগণিত হওয়ার উপর নিভ 'রশীল। 
সুতরাং পাক গণ' ছওয়ার ক্ষেতে যাহ! মুত পরিগণিত ক্রয়-বিক্রয় ক্ষেত্রেও শুধু উল্থাই মত গণ্য হইবে । 
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থাকি। ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলিলেন, আমি তোমাকে এমন একটি হাদীছ শুনাইধ যাহ! 
আগি নিজ কানে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের মুখে শুনিয়াছি। আমি তাহাকে 
ই বলিতে শুমিয়াছি--যে ব্যক্তি কোন ছবি তৈরী করিবে আল্লাহ তায়ালা কেয়ামতের দিন 
তাহাকে এ ছবির মধ্যে আমা দেওয়ার আদেশ করিবেন, (এবং আত্মা দিতে সক্ষম ন! হওয়। 
পর্যন্ত শাস্তি দান করিতে থাকিবেন, ) কিন্তু সে উহার আত্ম! দিতে ধখনও সক্ষম হুইবে না। 

এই হাদিছ শুনিয়া এ ব্যক্তি শিহরিয়। উঠিল; তাহার চেহার। জরদ হইয়া গেল। 
ইবনে আব্বাস (রাঃ) ৰলিলেন, যদি অগত্যা এই কাজ করিতেই চাও তবে জীবের ছণি 
না অশাকিয়! বৃক্ষাদির ছবি অপাকিও। | 

শরাব তথা মদের ব্যবসা হারাম 

জাবের (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাণ্লাল্লাছ আলাইহে অসাল্লাম শরাবের ব্যবসা 
হারাম ঘোষণা করিয়াছেন। 
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অর্থ আয়েশ! (রাঃ) বর্ণন। নাতি যখন দুরা-বাকারার মধ্যে বদিত (সুদ হারাম 
হওয়ার ) আয়াতসমূহ নাষেল হইল হযরত (দঃ) ঘর হইতে বাহির হইলেন ( এবং সুদ 
হারাম হওয়ার ঘোষণ! শুনাইলেন, তখন মন্ত পান হারাম হওয়া পুনঃ ঘোষণা করতঃ ) 
মদের ব্যবসা হারাম হওয়ার ঘোষণাও গনাইলেন। 


কোন স্বাধীন মানুষ বিক্রি করার ভক্নাবহ পরিণতি 
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অর্থ আবু হোরায়র। না হইতে বণিত রী নবী ছাল্ল।্লাছ আলাইহে অসাল্লাম 
বলিয়াছেন, আল্লাহ তায়াল! ঘোষণা করিয়াছেন-_ কেয়ামতের দিন স্বয়ং আমি তিন প্রকার 
সাক্তিদের বিরুদ্ধে বাদী হইব । (১) শে ব্যক্তি আমার নামে অঙ্গীকার ও প্রতিজ্ঞ! করিয়। 
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বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছে। (২) যে ব্যক্তি খাধীন ও যুক্ত ( অর্থাং শরীয়ত মতে ক্রীতদাস 
নয় এমন) মানুষ বিক্রি করিয়া অর্থ উপার্জন করিস্নাছে। (৩) যে ব্যক্তি কোন মজুর 
দ্বারা কাজ করাইয়া তাহার পারিশ্রমিক দেয় নাই। 


সব প্রাণী এবং মুতি বিক্রি করা নিষিদ্ধ 
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অর্থ--জাবের (রাঃ) হইতে বণিত আছে, তিনি রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে 
মক্কা বিজয়ের বৎসর মন্ধা নগরীতে এই ঘোষণা দিতে শুনিয়াছেন--তোমর! স্মরণ রাখিও ! 
নিশ্চয় আল্লাহ এবং আল্লায় রক্সুল মদ বিক্রি করা, মৃত পশু-পক্ষী বিক্রি করা, শুকর 
বিক্রি করা এবং মুর্তি বিক্রি করা হারাম করিয়াছেন। এক ব্যক্তি আরজ করিল, ইয়। 
রসুলাল্লাহ ! মুতের চবি নৌকায় লাগান হয়, (মশক ইত্যাদির ) চামড়ায় লাগান হয় 
এবং উহা দ্বার! চেরাগ দ্বালান হয় । রক্ুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিলেন, 
উহা (বিক্রি করা) জায়েয নহে--হারাম। রক্ুলুল্লাহ (দঃ) এ সময় ইহাও বলিলেন, 
ইহুদিদের প্রতি আল্লার গজব নাষেল হউক ; আল্লাহ তায়ালা (শান্তি স্বরূপ ) তাহাদের 
প্রতি (হালাল পানোয়ারেরও ) চর্বি হারাম হওয়ার আদেশ জারী করিলেন, তখন তাহারা 
& চর্বি” গলাইয়া তৈল করতঃ বিক্রি করিয়। উহার মূল্যের টাকা-পয়সা খাগ্ (ইত্যাদিতে ) 
ব্যবহার করিল। (এইরূপে ফন্দি করিয়! নিষিদ্ধ বন্ত--্চর্বি ব্যবহারে লিপ্ত হইয়াছিল, 
তাই তাহারা অভিশপ্ত ৷) ২৯৮ পূঃ 


বেৱা স্তি? Ww.almodina.coth® 
কুকুর বিক্রি কর! এবং উহার অজিত অর্থ 
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অর্থ--আবু মসউদ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আজাইহে 
অসাল্লাম নিথ্মে বর্ণিত তিন প্রকারে অজিত আয় নিষিদ্ধ খোষণা করিয়াছেন--(১) কুকুর 
বিক্রির টাকা-পয়সা । (২) বেন্টাবৃত্তি-যেনা ও ব্যাভিটারে অজিত অর্থ। (৩) গণক 
(গণনাকারী )কে প্রদত্ত শিগ্সগি ও ভেট । | 
ব্যাখ্যা! 2 অধুনা যের্প সৌখিনতারূপে কুকুর পোষার হিড়িক দেখা যায় অন্ধকার 
যুগেও তদ্রপ ছিল। অথচ কুকুরের সংশ্রব মানবকে আল্লাহ তায়ালার রহমত ও নূর হইতে 
বঞ্চিত রাখে, তাই কুকুর পোষার সৌথিনতার স্রোতকে বন্ধ করার জন্য ইসলামের প্রাথমিক 
যুগে কুকুরের ব্যাপারে অত্যধিক কঠোরতা অবলম্বন কর! হইয়াছিল-যে কোন উদ্দেশ্যে 
কুকুর পোষা নিষিদ্ধ ছিল, ব্যাপক ভাবে কুকুর মারিয়া ফেলার আদেশ ছিল, কুকুর ক্রয় 
বিক্ৰয় এবং উহার দ্বারা অর্থ উপাজ“ন কঠোরতার সহিত নিষিদ্ধ ছিল ইত্যাদি ইত্যার্দি। 
মোসলমানগণ কর্তৃক অন্ধকার যুগের এ সোখিনতার কু-অভ্যাস পরিত্যাক্ত হওয়ার পর বিশেষ 
বিশেষ প্রয়োজন ক্ষেত্রে সুযোগ দানার্থে হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসালাম 
কতৃকই সেই কঠোরতা হাস করা হইয়াছে । কিন্ত মোসলমানদিগকে এই কথা শ্মরণ 
রাখিতে হইবে যে, কুকুর আল্লার ফেরেশতাদের নিকট এবং আল্লার রম্থুলের নিকট অতি 
জঘন্য ও অতি ঘ.ণিতঃ তাই যথাসাধ্য উহার সংএব পরিহার করিবে। 
মছআলাহু 2--কুকুর বিক্রি করা এবং উহার মূল্য হালাল হওয়া সম্পর্কে বত মানে শরীয়তে 
বিধানগত কোন বাধা-নিষেধ নাই, তবে উহ! মকরুহ বটে। 


কতিপয় পরিচ্ছেদের বিষয়াবলী 

€ কসাই এর ব্যবস! করা জায়েয (২৭৯ পুঃ) ভ ব্যবসার মধ্যে মিথ্যা বলা এবং 
পণ্যের দোষ গোপন করা বরকত ও উন্নতি ব্যহত করে। (২৭৯ পৃঃ) ছ ঢালাই কাধ্যের 
ব্যবসা করা জায়েয (২৮০ পৃঃ)। ছিটি কাসারের ব্যবসা করা জায়েয (২৮০ পুঃ)। 
€ দরজীর ব্যবসা করা জায়েয (২৮১ পুঃ) 8 তাতীর কাজ ও ব্যবসা কর! ভায়েষ 
(২৮১ পৃঃ)। ছু ছুতার-মিক্রির পেশা অবলম্বন করা জারেয (২৮১ পুঃ)। পি বড় পদের 
অধিকারী যথা শাসনকর্তাও প্রয়োজনের বস্তু স্বয়ং ক্রয় করিতে পারে । অর্থাৎ এই শ্রেণীর 
কাজের ব্যয়ে সরকারী ধন-ভাগার হইতে ভাতা গ্রহণ করিতে পারিবে না। (২৮১ পৃঃ) 
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€@ যানবাহন বথা ঘোড়া এবং গাধা ক্রয়-বিক্রয় কর! জায়েষ। অর্থাৎ হারাম পশু 
পক্ষীও খাওয়া ভিন্ন অন্য উপকারের জন্য ভ্রু-বিক্রয্ন জায়েয । (২৮১ পুঃ) 

মছআলাহ £-শএুকর ভিন্ন সকল পশু-পক্ষী ও কীট পতঙ্গ যাহা কোনও উপকারে 
ব্যবহৃত হয়--পবেরই ক্রয়-নিক্রগ্ জায়েয । ( আলমগীরী, ৩-১৫৮ ) 

& অমোসলেমদের ছাটে-বাজারে ব্যবসা করা জায়েয (২৮২ পৃঃ) । শাভি 
অশান্তি সধাবস্থায়ই অস্ত্র বিক্রয় করা জায়েয । এমরান ইপসনে হোছাইন (রাঃ) দেশে 
অশান্তি-বিশুঙ্খলা অবস্থায় অস্ত্র বিক্রয় নিষিদ্ধ বলিয়াছেন (২৮২ পৃঃ) । যে শ্রেণীর লোকের 
দ্বারা অশান্তি সৃষ্টির আশঙ্কা হয় তাহাদের নিকট অস্ত্র বিক্রয় নিষিদ্ধ । ম্বগনাভী বা কন্তরী 
এবং সকল প্রকার সুগদ্ধিই ক্রয়-বিক্রয় জায়েয (২৮২ পৃঃ) প্র যে শ্রেণীর কাপড় 
পরিধান কর! নিষিদ্ধ কিন্ত অন্থ কাজে ব্যবন্ধত হইতে পারে উহার ব্যবসা জায়েয (২৮২ পুঃ) 
উ এণ্যের মূল্য নিদ্ধারণ মালিকেরই অধিকার (২৮৩ পুঃ)। অবশ্য বিশেষ পরিস্থিতিতে 
সরকার কতৃক মুল্য নির্ধারণের তথা কন্টে/ল করার অধিকার আছে। বিস্তারিত বিবরণ 
ফতওয়া আলমগীরী, ৩--২৭৭ পি ভ্রর-বিভ্রয় সাব্যস্তের বৈঠকেই ক্রেতা ক্রয়কৃত বস্তুর 
উপর স্বীয় অধিকারের কাধ্য প্রয়োগ করিতে পারে । বিশিষ্ট তাবেয়ী তাউস (রঃ) বলিয়াছেন, 
ক্রয়ের সঙ্গে সঙ্গেই যদি ক্রেতা উক্ত পণ্য ধিক্রয় করে, তবে ফ্রেতাই উহার লাভের 
অধিকারী হইবে (২৮৪ পৃঃ) ৷ ব্যবসা-বাণিজ্যে সকল প্রকার ধেখাকা-ফশকি নিষিদ্ধ ( ২৮৪ পৃঃ) । 
বাজারে ব্যবসা-বাণিজ্য করা জায়েষ (২৮৪ পূঃ) ৷ অর্থাৎ বার্জার ঘংণিত ও নিক 
স্থান বটে, কিন্তু সেজন্ত তথায় ব্যবসা-বাণিজ্য নাজায়েয নহে। পর হাটে-বাজারে যাইয়া 
(স্বীয় গাণ্তিষ্য ও শালিনতা অবশ্যই বঞ্জায় রাখিবে 7) চেচাইয়া কথা বলা নিষিদ্ধ (২৮৫ পৃঃ)। 
€ পণ্য ওজন করার ব্যয় সাধারণ ভাবে বিক্রেতার উপর বতিবে (২৮৫ পৃঃ) | 
@ পণ্যের লট. তথা সমগ্ঠি ক্রেতার প্রতি (প্রয়োজন বোধে ) নিষেধাজ্ঞা জারী করা যাইতে 
পারে ঘে, স্বীয় দোকানে না পৌছাইয়। উহা বিক্রয় করিতে পারিবে ন! এবং এই নিবেধাভঞা 
লঙ্ঘনে দণ্ডের বিধানও করা যায় (২৮৬ পুঃ)! ১০৭৮ নং হাদীছের ব্যাখ্যায় উল্লেখিত 
বিষয়ের বিস্তারিত বিবরণ আছে। পু ক্রেতা তাহার ঞরয়কৃত বস্তু বিক্রেতার নিকট 
থাকিতে দিয়াছে- এখনও উহ! হস্তগত করার কাধ্য সম্পাদিত হয় নাই, এমতাবস্থায় যদি 
উহু! বিনষ্ট হইয়া! যায়--যেমন উহ! কোন জীব ছিল তাহ! মরিয়া গিয়াছে, কিছ বিক্রেতা 
উহা! অন্তত্ৰ বিক্ৰয় করিয়া ফেলে এক্ষেত্রে কি হইবে? আবছুল্লাহথ- ইবনে ওমর (রা?) 
বলিয়াছেন জীবিত ও উপস্থিত বিদ্যমান বস্তুর ক্রয় বিক্রয় সম্পাদন করার পর উহার মৃত্যু 
হইলে তাহা ক্রেতারই গণ্য হইবে; অর্থাৎ তাহাকে মূল্য পরিশোধ করিতে ছইবেই 
(২৮৭ পৃঃ)। অবশ্য এক্ষেত্রে আৰু হানিফ! (রঃ) শাফেয়ী (রঃ) প্রমুখ ইমামগণ বলেন? 
্রশ্-বিক্রয় সম্পাদিত হইলেও ক্রেতার হস্তগত করার কার্য সম্পাদনের পূর্বে যাহা কিছু 
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হইবে সবই বিক্রেতার পক্ষে গণ্য হইবে । সুতরাং অন্যত্র বিক্রির লাভের অধিকারী সে-ই 
হইবে এবং মরিয়া গেলে উহার ক্ষতি তাহার উপরই বতিবে--উহার মূল্যের অধিকারী সে 
হইবে না, মূল্য উস্থূল করিয়া থাকিলে তাহা ফেরত দিতে হইবে । এমনকি যদি কোন 
রুগ্ন পশুর ক্রয়-বিক্রয় সাব্যস্ত করিয়াছে, কিন্তু ক্রেতার হস্তগত করার, কাধ্য সম্পাদন 
বাতিরেকে ক্রেতা-বিক্রেতাকে বলিয়াছে, পশুটি অদ্য রাত্র আপনার গোয়ালেই থাকিবে; 
অতঃপর রাত্রে বিক্রেতার গোশালার উহা মরিয়া গিয়াছে, তবে এক্ষেত্রেও উহার ক্ষতি 
বিক্রেতার পক্ষেই হইবে ক্রেতার পক্ষে নহে (আলমগীরী, ৩-২৭)। অবশ্য ক্রেতার 
হস্তগত করা সম্পন্ন হওয়ার পরে মে কোন অবস্থাতেই উহার মৃত্যু হউক, এমনকি বিক্রেতার 
বাতীতেই মৃত্যু হউক, ক্ষতি ক্রেতার পক্ষে হইবে; মূল্য আদায় না করিয়া থাকিলে তাহা 
পরিশোধ করিতে হইবে; যেমন, পশু বিক্রয় সাব্যস্ত করার পর্ব বিক্রেতা ক্রেতাকে বলিল, 
এই আপনার পশু আপনাকে নেওয়ার জন্য বলিভেছি, আপনি নিয়া যান--যেরূপ বাক্য 
ও শব্দাবলীর মাধ্যমেই হউক এই ব্যবস্থা ও ভাব সম্পাদনের পরক্* যদি ক্রেতা উক্ত 
পশুকে টিয়া না যায় এবং উহ! বিক্রেতার বাড়ীতে মারা যায় সে ক্ষেত্রে ক্ষতি ক্রেতার 
পক্ষেই হইবে (ক্রীতদাস বিক্রয় দৃষ্টান্তে এই মছআলাহ বণিত হইয়াছে, আলমগীরী, ৩--২২পৃঃ) 
এইরূপ ক্ষেত্রে যদি বিক্রেতা উহা অত্র বিক্রি করে এবং লাভ হয় তৰে সেই লাভের 
অধিকারী ক্রেতাই হইবে-এমনকি বিক্রেতাকে সম্মত রাখিয়া যদি ক্লেত। এখনও মূল্য 
পরিশোধ না-ও করিয়া থাকে । অবশ্য যদি বিক্রেতা মূলের অন্য পশুকে আটক দিয়া থাকে 
তবে সেক্ষেত্রে লাভ-লোকসান উভয়ই বিক্রেতার পক্ষে হইবে। প্র কোন বত্তর ক্রয় বা 
বিক্রয় মহিলার দ্বারা সম্পাদিত হইলে তাহা শুদ্ধ হইবে (২৮৮ পৃঃ)। জয়-নিক্রয়ে 
শরীয়ত বিরোধী শর্ত করা হইলে? (২৯০ পৃঃ)। এ সম্পর্কে মছআলাহ এই যে, যদি 
ক্রয়-বিক্রয় সম্পাদনই করা হয় এরূপ শর্তের সহিত তবে সেই ক্রয়-বিক্রয় অশুদ্ধ হইবে ; 
রা এরূপ শর্ত ছাড়িয়া বিক্রি সম্পাদন করিতে হইবে । আর যদি বিক্রি সম্পাদনকালে 
নয়, উহার পুর্নে সেই শর্তের আলোচনা হইয়াছিল সে ক্ষেত্রে বিক্রি শুদ্ধ হইবে, শর্ত 
বাতিল গণ্য হইবে । ঞ্ খেজুর গাছের মাথি বিক্রি কর! এবং উহা! খাওয়া (২৯৬ পৃঃ 
৫৫ হা)। অৰ্থাৎ খেজুর গাছের মাথির মধ্যে হয়ত কিঞ্চিৎ মাদকতার ভাব 
থাকিতে পারে, কিন্তু সেজন্য উহা খাওয়া ও ক্রয়-বিক্রয় করা দোষণীয় নহে। & ক্রয় 
বিক্রয়, লেন-দেন ইত্যাদি বিনিময়-বন্ধনে দেশ-চল এবং সচরাচর প্রচলিত অর্থ ও উদ্দেশ্য 
বিশেষভাবে গৃহীত হইবে (২৯৪ পূঃ) ৷ অৰ্থ৷ৎ--ক্ৰয়-বিক্ৰয় ক্ষেত্ৰে আশেক বিষয়েরই নির্ধারণ 
ও. ব্যাখ্যা উল্লেখ হয় না; সে ক্ষেত্রে ক্রর-বিক্রপ্ন শুদ্ধ ও নিম্পন্ন পরিগণিত হইবে এবং 
* প্রকাশ থাকে যে, দ্রেতার হস্তগত করার যে অর্থ শরীয়তে উদ্দেশ্য তাহা ৯০৮১ নং 
হাদীছের ব্যাখ্যার ফুটনোটে বণিভ হইয়াছে এবং “সমতে পশুটি বিক্রয়ের পর এরূপ কথা ও ব্যবস্থা 
সম্পাদন ক্রয়কৃত পশু হ্রেতার হস্তগত কর! সাবাস্ত হইয়া গিয়াছে যদিও উহা স্পর্শও করে নাই । 
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অনুল্লেখ বিষয়ে দেশ-চল অর্থই প্রযোগ্য হইবে। যেমন, “সের”-এর পরিমাণ বিভিন্ন 
দেশে বিভিন্নরূপ--৮২।%০, ৮০ তোল!» ৬০ তোলা, কোন দেশে ৪০ তোলা। ক্রয়- 
বিক্রয়কালে সাধারণতঃ শুধু সের উল্লেখ হয়, উহার ব্যাখ্যা ও পরিমাণের নির্ধারণ উল্লেখ 
হয় না, সে জন্য ক্রয়-বিক্রয়ের সিদ্ধতায় কোন ক্রটি হইবে না এবং প্রত্যেক দেশে দেশ-চল 
অর্থই প্রযোজ্য হইবে, উহার ব্যতিক্রম দাবী প্রত্যাখ্যান হইবে । তঙ্গপ জমির পরিমাপ 
বোধক বিভিন্ন পারিভাষিক শব্দ এবং বিভিন্ন বস্তুর সংখ্যা নিদ্ধারক পারিভাষিক শব্দ সমুহের 
ব্যাখ্যা বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন রকম । এক্ষেত্রেও প্রত্যেক অঞ্চলে তথাকার দেশ-চল ব্যাখ্যাই 
প্রযোজ্য হইবে । এরূপ আরও অনেক ক্ষেত্রেই দেশ-চল এবং সচরাচর প্রচলিত অর্থ ও ব্যাখ্যা 
গ্রহণীয় হওয়াই সাব্যস্ত । যেমন--হাসান বছরী (রঃ) একদা এক ব্যক্তি হইতে একটি গাধা এক 
রোজের জন্য বিনিময় নিদ্ধারিত করিয়। কেরায়া নিলেন; পরের দিনও পুনরায় এ ব্যক্তিকে 
বলিলেন, তোমার গাধাট। দাও; সে দিয়া দিল; উভয়ের মধ্যে এই বিনিময় নিদ্ধারণে কোন কথা 
হইল না। এরূপ ক্ষেত্রে কেরায়! নিম্পন্ন ও সিদ্ধ সাব্যস্ত হইবে এবং পূর্ব দিনের বিনিময় 
পরিমাণই প্রযোজ্য হইবে । কারণ, এরূপ লাগালাগি আদান-প্রদান ক্ষেত্রে দ্বিতীয় বারে 
নুতন কোন কথা উল্লেখ করা না হইলে সচরাচর প্রথমবারের অন্নরূপই সাব্যস্ত হইয়! 
থাকে। ভ জমি, বাড়ী বা যে কোন বস্তুর মধ্যে নিজের অংশ ভাগ বন্টনের পূর্বে 
অংশীদারের নিকট বা অন্যের নিকট বিক্রি করা জায়েয আছে (২৯৪ পুঃ)। €& কেহ 
অন্য কোন ব্যক্তির জিনিষ বিক্রি করিয়া দিল অতঃপর সেই মালিক ব্যক্তি উহাতে সম্মতি 
দান করিল--উক্ত ক্রয়-বিক্রপন শুদ্ধ হইয়া যাইবে (২৯৪ পৃঃ) ৷ কোন অমোগলেম এমনকি 
যদি সে বিদেশীও হয় সে তাহার মালিকানার কোন জিনিষ বিক্রগ করিলে বা দান করিলে 
সেই দান শুদ্ধ পরিগণিত হইবে (২৭৫ পুঃ)। অর্থাৎ অমোসলেগদের মধ্যে মালিকানা সৎ 
লাভের প্রথা ও রীতি-নীতি শরীয়ত বিরোধীও রহিয়াছে এবং অনেক ক্ষেত্রে অন্যায় ও 
জুলুম সুত্রে অধিকার প্রতিষ্ঠা করে; এতদসত্বেও বাস্তবে উহা অন্যের হক্ক বলিয়া প্রমাণ 
ও দাবী না থাকিলে সে ক্ষেত্রে তাহার সম্পাদিত লেন-দেন শুদ্ধ গণ্য হইবে। 

& শুকর ক্রয়বিক্রি মোসলমানের জন্য হারাম । কোন মোসলমানের সতাধিকারে 
শুকর থাকিলে উহা যে কেহ মারিয়া ফেলিতে পারিবে; তাহার কোন প্রকার ক্ষতিপূরণ 
দিতে হইবে না। প্র শাসন কতৃপক্ষ কোন ব্যক্তি বা সম্প্রদায়কে দেশাস্তরিত করার সিদ্ধান্ত 
নিলে তাহাকে তাহার জায়গা-জমি ইত্যাদি বিক্রি করায় বাধ্য করিতে পারে । নবী (দঃ) 
মদীনার বিভিন্ন ইহুদী গোত্রকে তাহাদের সম্পাদিত সহ-অবস্থান ও শাস্তি-চুক্তি ভঙ্গ করার 
এবং উষ্কানীমূলক কাধ্য কলাপের অপরাধে মদীনা হইতে বহিষ্কারের সিদ্ধান্ত তাহাদিগকে 
অবগত করিয়া! তাহাদের মালামাল বিক্রি করার আদেশ করিয়াছিলেন এবং বলিয়াছিলেন, 
যাহা বাকি থাকিবে তাহ! রাষ্ীয়াত্ব করা হইবে (২৯৭ ৭:ঃ)। ভট পশুর বিনিময়ে পণ্ড 
বিক্রয় করতঃ এক পক্ষের নগদ তথা উপস্থিত প্রদান অপর পক্ষের বাকি ইমাম বোথারীর 
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মতে জায়েয (২৯৭ পৃঃ) । এ সম্পর্কে ইমাম আবু হানিফার মাজহাব এই যে, উভয় পক্ষের 
পশু যদি এক জাতীয় না হয় এবং বাকি পক্ষের পশুটাও নির্দিষ্টকৃত হয়--শুধু হস্তান্তর 
বাকি থাকে সে ক্ষেত্রে বিনিময় শুদ্ধ হইবে; আর যদি এক জাতীয় হয় কিম্বা বাকি 
পক্ষের পশুটা নিদিষ্টকৃত না হয় শুধু কেবল বর্ণনার দ্বারা নিদ্ধারিত হয়, তবে জায়েয ও 
শুদ্ধ হইবে না। কারণ, পশু এমন বস্ত যাহা বণিত গুণাবলীর মধ্যে থাকিয়াও মূল্যম!নে পার্থক্য 
হইয়া থাকে, অতএব বাকিটা আদায় করার বেলায় বিবাদের হষ্টি হইবে। এই জন্তাই 
টাকার বিনিময়েও অনির্দিষ্ট পশু বাকি ক্রয় করা, যেমন-নিদ্ধপরিত ধিবরণের দশটি গরু 
বা বকরি খরিদ করিল যাহা সম্মুখে উপস্থিত নাই, বিক্রেতা সংগ্রহ করিয়া দিবে; এই 
ক্রয়-বিক্র্ শুদ্ধ তথা বাধ্যতামূলক হয় না। উপস্থিত নিদিষ্ট পশুর বিক্রয় সব রকমেই 
শুদ্ধ ও জায়েয হয়, এমনকি একটি ভাল গরু তিনটি মন্দ বা ছোট গরুর সহিত বিনিময় 
কর! জায়েয আছে। উভয় দিকে একই জাতীয় পশু হওয়া সত্তেও বেশ-কমরূপে বিনিময় 
করা জায়েয, অথচ ফল বা ফসল কিংবা ধাতব ঞিনিষের বিনিময়ে উভয় দিক এক জাতীয় 
হইলে বেশ-কমরূপে বিনিময় জায়েয হয় না---যাহার বিস্তারিত বিবরণ পূর্বে বণিত হইয়াছে। 


অগ্রিম ক্রয়-বিক্রয় 

অগ্রিম ক্রয-বিক্রয়কে শরীরতের পরিভাষায় “বাইয়ে-সলম” বলে । নাইসে-সলম তথ! অগ্রিম 
ক্রয়-বিক্রয় শুদ্ধ হওয়ার জন্য কতিপয় শর্ত আছে যাহ! বিভিন্ন সুম্প্ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত 
হইয়া ফেকাহ শাস্ত্রে বিস্তারিত বর্ণিত আছে। বর্তমানে আমাদের মধ্যে অগ্রিম ক্রয়-বিক্রয় 
অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে বটে, কিন্তু সর্বত্রই দেখা যায়, এ সমস্ত শর্তের লঙ্ঘন হইয়। থাকে। 
শর্ত লঙ্ঘন হইলে সেই ক্রয়-বিক্রয় অশুদ্ধ হয়--বাধ্যতামুলক হয় নী; যে কোন পক্ষ উহা 
প্রত্যাখ্যান করিতে পারে । 

১১২৩ | হাদীছ £ ০. JU ৬4০5) 650 5401 (52) ৩531 ৩ কৃ 
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অর্থ--আবহ্ল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী (দঃ) যখন হিজরত করিয়। 
মদীনায় পৌছিলেন তখন মদীনা অঞ্চলের লোকদের মধ্যে খেজুরের অগ্রিম ক্রয়-বিক্রয় 
প্রচলিত ছিল, এমনকি তাহারা দুই-তিন বৎসরের অগ্রিম ক্রয়-বিক্রয় করিত । 

নবী ছাল্লাল্লাছ আলাইহে অসাল্লাম সকলকে সতর্ক করিয়া দিলেন যে, যে কেহ অগ্রিম 


ক্রয়-বিক্রয় করিবে তাহাকে অবশ্যই নিদিষ্ট পরিমাণ ও ওজনের মধ্যে করিতে হইবে এবং 
বিক্রয় বস্ত প্রদানের দিন-তারিগ নিদিষ্ট কবিতে হইবে | 
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ব্যাখ্য। ৪-পরিমাণ ও ওজনের নির্দিষতা ছুই প্রকারে হইবে--সংখ্যার দিক দিয়া, 
যে--কত মণ বা কত সের বা কত ধাম! এবং পরিমাণের দিক দিয়া অর্থাৎ কোন অঞ্চলে 
খদি বিভিন্ন পরিমাণের ওজন ও পরিমাপ প্রচলিত থাকে যেমন সেরের ওজন ৮২০, 
৮২১ ৬০, ৪০--তোল1 সে স্থলে একটি পরিমাপ নির্দিষ্ট করিয়া লইতে হইবে । অবশ্য 
যদি শুধু একই পরিমাণ প্রচলিত হয় তবে এই বিষয়ে নিদিষ্ট করিতে হইবে না, টিন 
পরিমাণই সাব্যস্ত হইবে। 

তারিখের নিদিষ্টতা এইরূপে করিতে হইবে, যাহাতে কোন প্রকার অনিদিতার অবকাশ 
না থাকে । যদি এইরূপ নিদিষ্ট করে যে, অমুক ব্যক্তি যে দিন বাড়ী আসিবে পা যে 
দিন মালের পাশ্বলে আসিবে সেদিন প্রদান করিব তবে উহা শুদ্ধ হইবে না। ক্রয় 
বিক্রয় চুড়ান্ত করার সময় নি?& দিন-তারিখ অবশ্যই নিদ্ধণরিত করিতে হইবে । 

১১২৪। হাদীছ £_ আবদুল্লাহ ইবনে আবু আগওফ1 রাজিয়াল্লাছ তায়ালা আনহুর 
নিকট জিজ্ঞাসা কর! হইল, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের যামানা$ ছাহাবীগন 
গমের অগ্থিম ক্রয়-বিক্রয় করিতেন কি? তিনি বলিলেন, আমরা সিরিরাস্থ এক বিশেষ 
শ্রেনীর লোকদের নিকট হইতে গস, যব এবং যাইতুনের তৈল নির্দিষ্ট পরিমাণে ও নিদিষ্ট 
তারিখে অগ্রিম ক্রয় করিতাখি । 

জিজ্ঞাসাকারী পুনঃ জিজ্ঞাসা করিলেন, যাহার নিকট হইতে সেই বস্ত অগ্রিম ক্রয়- 
করিতেন তাহা কি সেই ব্যক্তির নিকট উপস্থিত বিদ্যমান ও প্রস্তুত থাকিত? তছুত্তরে, 
তিনি বলিলেন, বিক্রেতাদের নিকট আমরা সেই প্রশ্ন করিতাম না| 

ভজিজ্ঞাসাকারী ব্যক্তি এই বিষয়টি আবদুর রহমান ইবনে আবযা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা 
আনহুর নিকটও জিজ্ঞাস! করিলেন । তিনিও এরূপই বলিলেন যে--( আমর] ) ছাহাবীগণ 
রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের বর্তমানে অগ্রিম ক্রয় করিতাম, কিন্তু বিক্রেতা- 
দের নিকট এই প্রশ্ন আমরা করিতাম না যে, এই (বিক্রিত) ফসল তোমাদের নিকট 
গৌডুদ আছে কি-না? 

ব্যাখ্য। £--আলোচ্য বাইয়ে-সলম বা অগ্রিম. ক্রয়-বিক্রয় শুদ্ধ হওয়ার জন্য একটি 
বিশেষ শর্ত এই যে, ক্রয়কৃত বস্তটির অস্তিত্ব বিদ্যমান থাকা টাই | কিন্ত ইহার অর্থ এই 
নয় যে, বিক্রেতার স্বহস্তে বিঘমান থাকা আবশ্যক । বরং সেই অঞ্চলে বা এমন স্থানে 
বিদ্যমান থাকা যথা হইতে আমদানী কর] বিক্রেতার জন্য সম্ভব সাধ্য হয়। ধিক্রেতার 
নিজ হস্তে বিদামান থাকা যে আবশ্যক নহে তাহাই উপরোলিখিত হাদীছে বণিত হইয়াছে। 
এমনকি যাহার জমি নাই সেও শয্য ফসল শ্রেণী বস্তু অগ্রিম বিক্রি করিতে পারে, যাহার 
বাগান নাই সেও ফল-শ্রেণীর বস্তু অগ্রিম বিক্রয় করিতে পারে । 

বিশেষ দ্রব্য 2--আলোচ্য ৰাইয়ে-সলম তথা অগ্রিম ক্রয়-বিক্রয় শুদ্ধ হওয়ার জ্যা 
সাতটি সর্ত আছে-- (১) ক্রয় বপ্ত কি জাতীয় হইবে তাহা স্পষ্টরূপে উল্লেখ করা। 
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(২) ক্ৰয় বস্তুর গুণাগুণ পুর্ণরূগে বর্ণন। ও নিদ্ধাগণ কর! । (৩) ক্রয় বস্তুর পরিমাপ ও ওজন 
বা সংখ্যা পুর্ণরূপে নিদিষ্ট ও নিদ্দারিত করা৷ (৪) ক্রেতায় নিকট অর্পণের দিন-তারিখ 
ূর্ণরূপে নির্দিষ্ট ও নিদ্ধারিত করা (৫) ক্রয় বপ্ত সেই অঞ্চলে প্রাপ্তির সুযোগ থাকা। 
(৬) বিক্রেতা কতৃক ক্রেতার নিকট ক্রয় বস্তু অর্পণের স্থান নিদিষ্ট হওয়া--যদি উহা 
স্থানান্তর করা বায়সাপেক্ষ হয়। (৭) অগ্রিম ক্রয্-বিক্রয়ের বথ।বাতা সাব্যস্ত হওয়ার সঙ্গে 
সঙ্গে ক্রেতা কতৃক মুল্যের সম্পূর্ণ অর্থ আদায় করিয়া দেওয়া 

এই সমস্ত শর্তের কোন একট লংঘন করা হইলে সে হুলে অগ্রিম ক্রয়-বিক্রয় শুদ্ধ হইবে 
না, ফলে উভয় পক্ষের মধ্যে বাধ্যবাধকতা প্রতিষ্ঠিত হইবে না এবং প্রত্যেকেই স্বীয় 
বাক্য হইতে সরিয়া যাওয়ার অধিকাদী থাকিবে; কোন পক্ষই অপর পক্ষকে ক্রয়- 
বিক্রয়ের উপর বাধ্য করিতে পারিবে না। 
একটি বিশেষ মছআঁলাহ £= 

অগ্রিম ক্রয়-বিক্রয়ে ক্রয় বন্ত শ্রেণীগত, রূপগত এবং গুণাগুণগত যখাসাধ) নির্ধারণ 
আবশ্যক ৷ কিন্তু উহাকে নিদিষ্ট কর যেমন--এই গাছের বা এই বাগানের ফল কিবা 
এই জমিনের ধান; এইভাবে নিদিষ্ট করিয়া অগ্রিম বিক্রপ্ন করা; সেই ফল ও ফসলের জা 
হইয়া থাকুক কি না হইয়া থাকুক উভয় অবস্থাতেই নাজায়েয । কারণ জদ্মিয়। না থাকিলে 
সে ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট বস্তু উহার অস্তিত ছাড়া বিক্রয় করা হইল; আর জগ্িয়। থাকিলে 
অগ্রিম ক্রয়ের অর্থ এই যে, ফল বা ফসল পাকা পর্য্যন্ত গাছে বা জমিনে থাকার শর্তে 
ক্রয় করা হইয়াছে--উভয়টিই নাজায়েয । নিম্নের হাদীছে এই মছআলাহ বর্ণিত হইয়াছে__ 

১১২৫ । হাদীছ ?-আবুল বখতারী (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি আবছুল্লাহ ইবনে 
ওমর (রাঃ)কে জিজ্ঞাসা করিলাম-_নিদিষ্ট গাছ বা বাগানের খেজুর অগ্রিম ক্রয়-বিক্রয় করা 
সম্পর্কে। তিনি বলিলেন, নিদিষ্ট গাছ বা বাগানের খেজুর ব্যবহারোপধোগী হওয়ার পুর্বে 
ক্রয়-বিক্রয় নিষিদ্ধ কর! হইয়াছে । ইবনে আব্বাস (রাঃ)কেও এ মহআলাই গিজ্ঞাসা 
করিলাম, তিনিও বলিলেন, নির্দিষ্ট গাছ বা বাগানের খেজুর খাওয়ার উপযোগী হওয়ার 
পুর্বে বিক্রয় করিতে ননী (দঃ) নিষেধ করিয়াছেন। 

অর্থাৎ নির্দিষ্ট গাছ বা বাগানের খেঙুর বিক্রয় উপযোগী হওয়ার ক্ষেত্রে নগদ ঞয়- 
বিক্রয়ই হইতে পারে; আর উঠার পুর্বে অগ্রিম কঞেয়-বিক্রয় নিষিদ্ধ । 

মছআ লা 2 নির্দি্ই (Bill of Loading তথ] ) কর্দ বা তালিকার মাল, কি! 
নিদি জাহাজে বহিত মাল অথবা নিদিষ্ট কল বা কারখানার তৈরী মাম ইত্যাদি কোন বিশে 
প্রকার নিদ্ধারণ দার! নির্দিষ্ট করা পণ্য অগ্রিম ক্রয়-বিক্রয় কর! নাহাগ়েয ; সেই ঙগ্র-দিত্রয় 
বাধ্যতামূলক হইবে ন|। | | 

মছআঁলাহ $-_মূল্য নগদ পরিশোধ করিয়া অগ্রিম ক্রয় ক্ষেত্রে ক্রু সন্ত পাইনবার 
মিশ্টয়তা বিধানের জন্য জামিন ব| বগ্ধক এহণ করা বায় । 
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হক্ধে-শোফার বিবরণ 

(১) একটি বাড়ী বা জমিনের উপর কতিপয় অংশীদার মালিক আছে তন্মধ্যে কোন 
অংশীদার স্বীয় অংশ অপর ব্যক্তির নিকট বিক্রি করিলে অংশীদারগণ (কাজীর সাহাযে। ) 
সেই ক্রয়-বিক্রয় বাধ্যতামুলক বাতিল € ভঙ্গ করতঃ এ পরিমাণ মূল্যে সেই অংশ তাহারা 
গ্রহণ করিতে পারে! (২) কতিপয় ব্যক্তির বাড়ী বা বাগান ইত॥াদি ভিন্ন ভিন্নই আছে, 
কিন্ত এ বাড়ীতে বা বাগানে যাতায়াতের রাত্তা-ঘাট এক ও এজমালী, তাহাদের কোন ব্যক্তি 
স্বীয় বাড়ী-বাগান কোন অপর ব্যক্তির নিকট বিক্রি করিলে, এ এজমালী রাস্তাঘাট 
সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের অধিকার থাকিবে যে, (কাণীর সাহায্যে) সেই ক্রয়-বিক্রয় বাতিল ও 
ভঙ্গ করতঃ এ মূল্যে তাহারা সেই বাড়ী বা নাগানকে ক্রয় করিয়া লয়। (৩) একটি 
বাড়ী বা জমিনের পড়শী আছে এ বাড়ী ব। জমিন সেই পড়শী ভিন্ন অন্য কাহারও 
নিকট বিক্রিত হইলে এ পড়শী (কাজীর সাহায্যে) সেই ক্রয়-বিক্রয়কে বাতিল ও ভঙ্গ 
করতঃ সম মূল্যে এ বাড়ী ক্রয় করিয়! লইতে পারিবে | 

উক্ত তিন প্রকার অধিকারকে “হকে-শোফা” বল! হয়। এই অধিকারত্রয় শ্রেণী পধ্যায়ে 
বলবৎ হইবে। অর্থাৎ প্রথম নম্বরে বর্ণিত রকমের অধিকারী সবীগ্রে, অতঃপর দ্বিতীয় 


নম্বরে বর্ণিত রকমের অধিকারী, অতঃপর তৃতীয় নম্বরে বর্ণিত রকমের অধিকারীকে 
হকে-শোফার অধিকার দান করা হইবে । 


১৯২৬) হাদীছ ঃ ৫০, ae sie 53165) 5431 ৯১ pi 
1 ডি টড ১১৩1৫ 


LAS শা 33 পা শট পা টিক ০9 শা পর 


» 87৯৯১ 75 দু 5 3১2 ১০১ 


অর্থ--জাবের (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম এই 
হুকুম ও ফয়ছালা জারী করিয়াছেন যে, এজমালী বাড়ী বা জমিনের উপর (অংশীদারী ) 
হকে-শোফার অধিকার থাকিবে যাবৎ উহা ভাগ বন্টন কর! না হয়। প্রত্যেকের অংশ 
ভাগ-বন্টন করিয়া লীমানাযুক্ত করিয়া এবং প্রত্যেকের নিজ্জ নিজ রাত্তা-ঘাট ভিন্ন করিয়া 
লওয়ার পর (অংশীদার সম্বন্ধীয়) হঞ্চে-শোক্ষার অধিকার বাকি থাকিবে না। | 

 ব্যাখ্য। £_ পূৰ্বেই বল! হইয়াছে, হকে-শেোফার অধিকার তিন প্রকারে হইয়া থাকে। 
এংশীদারগণের মধ্যে ভাগ-বন্টন এবং রাস্তা-ঘাট ভিন্ন হইয়া! যাওয়ার পর তাহাদের জন্য প্রথম 
ও দ্বিতীয় প্রকারের অধিকার বাকি থাকে না, অবশ্য তৃতীয় প্রকারের অধিকার বাকি থাকিবে । 


হক্কে-শৌফার অধিকা'রীকে প্রথম আহ্বান কর! 
হাঁকাম (রঃ) বলিয়াছেন, হকে-শোকার অধিকারী অন্যের নিকট বিক্রি করার অনুমতি 
দিলে সেক্ষেত্রে তাহার হকফেশোফার অধিকার থাকিবে না । 
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শা’বী (রঃ) বলিয়াছেন, হকে-শোফার অধিকারীর সম্মুখে এ বাড়ী বা জমিন বিক্রি 
হইতেছে, সে তাহাতে বাধা দেয় না, তবে তাহার হকে-শোকা খর্ব হইবে | 

১১২৭। হাদীছ ?--আমর ইবনে শরীদ (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি সাঁয়াদ ইবনে 
আবি অকাছ রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর নিকট উপস্থিত ছিলাম, মেসওয়ার রোঃ)ও 
তখন এ স্থানে পৌছিলেন; এমতাবস্থায় আবু রাফে (রাঃ) তথায় পৌছিলেন এবং সায়াদ 
রাজিয়াল্লাহু তায়ালা! আনহুকে বলিলেন, আপনার বাড়ী সংলগ্ন আমার ঘর দুইটি আপনি 
ক্রয় করিয়া লউন। সায়াদ (রাঃ) বলিলেন, আমি কম্মিনকালেও উহা! ন্রয় করিব ন1। 
(তখন আবু রাফে (রাঃ) মেছওয়ার (রাঃ)কে এই বিষয়ে সাহায্যের অন্গুরোধ জানাইলেন। ) 
সেমতে মেছওয়ার রোঃ)  সায়াদ (রাঃ)কে বলিলেন, আপনাকে খোদার কসম-আপনি 
অবশ্যই উহা ক্রয় করিয়া লইবেন । তখন সায়াদ (রাঃ) বলিলেন, আমি কিন্ত--চ!র 
হাজার রৌপ্য মুদ্রার উর্দ্ধে উহার মূল্য দিব না--তাহাও কিস্তিতে আদায় করিব। তখন 
আবু রাফে' (রাঃ) বলিলেন, এই ঘরদ্ধয়ের বিনিময়ে অন্ত লোকে আমাকে নগদ পাচ শত 
বর্ণ মুদ্রা (যাহার মূল্য চার হাজার রৌপ্য মুদ্রা হইতে অনেক অধিক ) দিতেছিল, কিন্ত 
আমি যদি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে এই বলিতে না শুনিতাম যে, “পড়শী 
তাহার নিকটবর্তাতার হক, তথা হকে-শোফার মধ্যে (দুরস্থিত লোকদের তুলনায় ) 
অগ্রগণ্য” তবে আমি পাঁচ শত স্বর্ণ এুদ্রা লাভের সুযোগ 'পাঁওয়া অবস্থায় চার হাজার 
রৌপ্য মুদ্রার বিনিময়ে কখনও এই .ঘর দিতাম না। এই বলিয়া তিনি সায়াদ (রাঃ)কে 
থর দিয়া দিলেন। 

মছআলাহু £_ হকে-শোফার অধিকারী অপর ক্রেতার সমমূল্য প্রদানে রাজী না হইলে 
তাহার দাবী বাতিল হইয়া যায়। উল্লিখিত ঘটনায় হযরতের হাদীছের প্রতি বিশেষ 
অনুরুক্তি বসে সৌজন্যমূলক ব্যবহার করা হইয়াছে-অন্েপ অপেক্ষা কম মূল্যে দিয়াও 
প্রতিবেশীকে অগ্রগণ্য করা হইয়াছে। 

মছআলাঁহ £_বাড়ীর একাধিক পড়শীর ক্ষেত্রে যাহার বাড়ীর সদর দরজা! অধিক 
নিকটবতাঁ তাহাকে অগ্রগণ্য করা হইবে। 


পারিএমিক প্রদানে কাহারও দ্বারা কাজ নেওয়া 
আল্লাহ তায়ালা কোরআন শরীফে একটি ঘটনার বর্ণনা দানে বলিয়াছেন 


টি পাকি ৫ পাকে তা পা পা A তে 
৩৪০ SH ৩০৯০০ ০ pA ৩ ক 
«“সবোভম শ্রমিক শক্তিশালী আমানতদার বিশ্বস্ত শ্রমিক” এই আয়াত দ্বারা প্রমাণিত 
হয় যে, শ্রমিক নিয়োগ করা কালীন শ্রমিক সৎ হওয়ার প্রতি লক্ষ্য রাখা চাই । 
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মোসলমান শ্রমিক না পইলে অমোসলেম নিয়োগ কর! 
রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম এখয়বর, জয় করিয়া উহার ক্ষেত-খামার ও 
বাগ-বাগিচ! তথাস্থিত বাসিন্দা ইহুদীদিগকেই উৎপন্ষের ভাগীরূপে কাজ করার জন্য দিয়া- 
ছিলেন। (কারণ তথায় মোসলমানদের বসবাস ছিল না )। 


১১২৮। হাদীছ £_আয়েশ! (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে 
অসাল্লাম এবং আবু বকর (রাঃ) হিজরত করা কালীন বনী-দীল গোত্রের এক ব্যক্তিকে 
মজুরী দানে তাহাদের সঙ্গে পথ-প্রদর্শকরূপে যাওয়ার জন্য সাব্যস্ত করিলেন; এ বংক্তি 
অমোসলেম ছিল, উহার উপর তাহাদের আস্থা ছিল, তাই তাহারা তাহাদের যানবাহন, 
এ ব্যক্তির হাওয়ালা করিলেন এবং বলিয়া দিলেন যে, ( আমর] অদ্যই রওয়ানা হইব, ) 
তিন রাত্র অতিবাহিত হওয়ার পর আমাদের যানবাহন লইয়! তুমি “ছওর* পাহাড়ের গুহার 
নিকট উপস্থিত হইও। এ ব্যক্তি তাহাই করিল _তিন রাত্রি অতিবাহিত হওয়ার পর 
যানবাহন লইয়া তথায় উপস্থিত হইল এবং তাহাদিগকে লইয়] সমুদ্র-কুলের পথে মদীনা 
যাত্রা করিল। 


শ্রমিক মজুরী না নিয়! চলিয়। গেলে উহ! তাঁহার প্রাপ্য থাকিবে 


১১২৯। হাদীছঃ__আবছুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বলিয়াছেন, আমি রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু 
আলাইহে অসাল্লামকে এই ঘটন বর্ণনা করিতে শুনিয়াছি, পুর্বকালের কোন এক উম্মতের 
তিন ব্যক্তি একদ! ভ্রমণে বাহির হইল এবং পথিমধ্যে বৃষ্টিপাত আরশের দরুন তাহারা 
একটি পাহাড়ীয় গুহার ভিতর আশ্রয়ন নিল এবং তথায় তাহার! নিদ্রার ব্যবস্থাও করিল। 
হঠাৎ একটি বিরাট পাথর পাহাড় হইতে পিছলিয়া পড়িয়া গুহার মুখকে সম্পূর্ণ আবদ্ধ 
করিয়া দিল এবং এ তিন ব্যক্তি গুহার ভিতর অবরুদ্ধ হইয়া পড়িল। এমতাবস্থায় 
তাহারা পরস্পর বলাবলি করিল যে, প্রত্যেকেই নিজ নিজ সর্বোত্তম নেক আমল উল্লেখ 
পূর্বক উহার অছিল! ধরিয়া আল্লাহ তায়ালার নিকট দোরা কর, ইহা ব্যতিরেকে উপস্থিত 
বিপদ হইতে রক্ষা পাইবার কোন উপায় দেখা যায় না। 


অতঃপর তাহাদের মধ্যে এক ব্যক্তি এইরূপে দোয়া করিল--হে আল্লাহ! আমার 
বৃদ্ধ মাতা-পিতা ছিলেন; আমি কখনও তাহাদের খাওয়ার ব্যবস্থা না করিয়া আমার 
্ত্ী-পুত্র চাকর-চাকরানীকে খাইতে দিতাম না। এক দিনের ঘটনা এই যে, আমি 
কোন জিনিসের তালাশে বহু দুরে চলিয়া যাই, তথা হইতে আমার ফিরিতে রাত্র হইয়। 
যায়। আমি বাড়ী আসিয়! দুগ্ধ দোহন করতঃ তাহাদের নিকট উপস্থিত হইয়া দেখি 
তাহারা উভয়েই নিদ্রামগ্র হইয়া গিয়াছেন। তাহাদের আহারের পুর্বে আমার স্ত্রী-পুত্র 
চাকর-চাকরানীকে আহার করিতে দেওয়া আমি ভাল মনে না করিয়া ছুগ্ধের পেয়াল। 
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হাতে লইয়া আমি তাহাদের নিকটবর্তী দাড়াইয়া থাকিলাম। আমি তাহাদের নিদ্র! 
ভঙ্গের অপেক্ষা করিতেছিলাম; সারা রাত্র আমি দীড়াইয়! রহিলাম, কিন্ত তাহাদের 
নিদ্রা ভঙ্গ হইল না। এদিকে আমার ছেলেমেয়েরা এ দুগ্ধ পানের জন্য আমার পায়ে 
পড়িয়া চিৎকার করিতেছিল। এই অবস্থায় রাত্র প্রভাত হইয়! গেল। অতঃপর তাহার! 
নিদ্রোথিত হইলেন এবং সেই দুগ্ধ পান করিলেন। মাতা-পিতার খেদমতে এইরূপে 
আত্মনিয়োগ করা-হে অন্তধ্যামী খোদা! তুমি জান যে, আমি একমাত্র তোমার সস্তৃষ্টি 
হাসিলের উদ্দেশ্যেই করিয়াছি, তাই তুমি স্বীয় কপাবলে আমাদের হইতে এই পাথরের বিপদ 
দুর করিয়া দাও। এই দোয়। করার পর পাথরটি কিছু পরিমাণ গুহা-মুখ হইতে সরিয়! পড়িল, 
গুহা-মুখ অল্প পরিমান উন্মুক্ত হইল, কিন্তু মানুষ বাহির হওয়ার পরিমাণ প্রশস্ত নহে। 

নবী (দঃ) বলিয়াছেন, দ্বিতীয় ব্যক্তি এইরূপ দোয়া করিল--হে আল্লাহ! আমার 
চাচার সম্পর্কীয় একটি ভগ্নি ছিল; আমি তাহার প্রতি অত্যাধিক আসক্ত ছিলাম । আমি 
তাহাকে বহুবার আমার মনোবাঞ্ছা পুরণের আহবান করিয়াছি, কিন্তু সে কখনও আমার 
আহ্বানে সাড়া দেয় নাই, সর্বদা সে নিজকে পবিত্র রাখিয়াছে। অতঃপর এক ভীষণ 
ছুভিক্ষের বৎসর সে আমার নিকট সাহায্যের জন্য উপস্থিত হইল। আমি তাহাকে এক 
শত কুড়িটি স্বর্ণ মুদ্রা দান করিলাম এই শর্তে যে, সে নিজেকে আমার জন্য ছাড়িয় 
দিবে। সে তখন অগত্যা রাজী হইল। আমি যখন দীর্ঘ দিনের কামন। পুরণের জন্য 
উদ্যত হইয়া তাহার মুখামুখী বনিলাম তখন সে আমাকে বলিল, হালাল ও জায়েয 
সুত্রে আবদ্ধ না হইয়া টিরজীবনের অস্পথিত বস্তুর পবিত্রতা নষ্ট করিতে আমি তোমাকে 
স্তি দেই না, তুমি আল্লাহকে ভয় কর। তখন এই কাধ্যকে গোনাহ ও পাপ বলিয়। 
উপলব্ধি করার সুবুদ্ধি আমার উদয় হইল এবং পাপ ও গোনাহ হইতে বাটঠিবার মানসে 
তাহাকে স্পর্শ না করিয়া অগ্নিয়া পড়িলাম, অথচ সে আমার অত্যাধিক আসক্তির বস্ত 
ছিল, এবং এ একশত বুড়িটি স্বর্ণ-যুদ্রা তাহাকে দিয়া নিলাম। হে অন্তৰ্য্যামী আল্লাহ! 
তুমি জান, একমাত্র তোমার ভয়ে এবং তোমাকে সন্তুষ্ট করার শুন্য আমি শ্বীয় বাসনা 
পুরণের সুযোগ পাইয়াও ছাড়িয়া দিয়াছি, তুমি স্বীয় কৃপাখলে আমাদিগকে বিপদমুক্ত 
কর। তখন গুহার মুখ আরও উন্মুক্ত হইল, কিন্তু এইবারও মানুষ ৰাহির হওয়ার 
পরিমাণ হইল না। 

হয়ত নবী (দঃ) বলিয়াছেন, তৃতীয় বাক্তি এইরূপ দোয়া করিল-_হে আল্লাহ! আমি 
কতিপয় মজুরকে কার্যে নিয়োগ করিয়াছিলাম। তাহাদের প্রত্যেকেই স্বীয় মজুরি লইয়া 
চলিয়া গিয়াছিল, কিন্তু তন্মধ্যে একজন তাহার মজুরি না লইয়! চলিয়া গিয়াছিল। 
তাহার মজুরি ছিল এক ধাম! ধান। আমি এ ধানকে বপন করিলাম এবং উহার উৎপনের 
আয় দ্বার উট হ্য় করিলাম এইরূপে গরু, ছাগল এবং ক্রীতদাস ত্রুপ্ন করিলাম । 
কিছুদিন পর এ মজুর আসিল এবং মজুরির দাবী জানাইল। আমি তাহাকে বলিলাম, 
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এই সব গরু, ছাগল, উট ও ক্রীতদাস সমস্তই তোমার । সে বলিল, আমার সঙ্গে 
বিদ্রপ করিবেন নাঃ আমি বলিলাম, বিদ্রপ আমি মোটেই করি না (--এই বলিয়! 
তাহাকে বিস্তারিত ঘটন! বলিলাম ।) তখন সেএ সব লইয়] চলিয়া গেল। হে আল্লাহ! 
তুমি জান, আমি একমাত্র তোমার ভয়ে এবং তোমার সন্তষ্টির উদ্দেশ্যে এরূপ করিয়া- 
ছিলাম; তুমি স্বীয় কৃপাবলে আমাদিগকে বিপদ মুক্ত কর। তৎক্ষণাৎ গুহার মুখ পুর্ণ 
উন্মুক্ত হইয়। গেল তাহার! গুহ। হইতে বাহির হওয়ায় সক্ষম হইল । 


ঝাড়-ফুঁক ইত্যাদি বিভিন্ন কার্যের বিনিময় গ্রহণ কর! 

ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলিয়াছেন, (কোন প্রকার শরীয়ত বিরোধী মন্ত্র পড়িয়া ঝাড় 
ফু'ক করার বিনিময় গ্রহণ করার তুলনায় ) আল্লার কালাম দ্বার! ঝাড়-ফুণক করিয়া বিনিময় 
গ্রহণ করার অধিকার সুস্পষ্ট । 

বিশিষ্ট তাবেয়ী শা'বী (রঃ) বলিয়াছেন, আল্লার কালাম শিক্ষা দানকারী বিনিময়ের 
শর্ত করিতে পারিবে না। শর্তহীন অবস্থায় তাহাকে কিছু দেওয়া হইলে তিনি তাহা 
গ্রহণ করিতে পারিবেন। 

হাকাম (রঃ) বলিয়াছেনঃ শিক্ষকতার বিনিময় গ্রহণ নাজায়েয বা মকরুহ নহে। 

ইবনে সীরীন (রঃ) বলিয়াছেন, ভাগ-বন্টনকারী আমিন ইত্যাদিকে ম্যাধ্য পারিশ্রমিক 
দান করা দোষণীয় নহে; ইহাকে উৎকোচ বলা হইবে না। তিনি বলিয়াছেন-বিচার 
কার্যে বাদী বিবাদীর নিকট হইতে কোন বস্তু গ্রহণ করিলে উহাকে উৎকোচ বলা হইবে 
যাহা হারাম | এবং উহা! সম্পর্কে হাদীছ শরীফে বণিত আছে, উৎকোচের ধন 
উপভোগকারীর দেহ জাহান্নামের অগ্নিরই উপযোগী । 

কোন কোন আলেমের মতে জরিপ কার্স্যের দ্বারা ভাগ-বন্টন কর! বিচার বিভাগীয় 
কাধ্যের অন্ততূ্ত, তাই এই কাজের ব্যক্তিগণ সরকারীভাবে নিয়োজিত হইবে ৷ পক্ষৰয়ের 
নিকট হইতে তাহারা কিছু গ্রহণ করিবে না। 

১১৩০। হাদীছ £--আবু সায়ীদ খুদরী (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে 
অসাল্লামের (ত্রিশ জন) ছাহাবীর একটি দল (জেহাদের জন্য) ভ্রমণ অবস্থায় (রাত্রিবেল! ) 
কোন এক বস্তিতে আশ্রয় গ্রহণের অন্য বস্তিবাসিদের অনুগ্রহ প্রার্থী হইলেন। বণ্তিবাদীগণ 
তাহাদের কোন প্রকার সহায়তা করিতে অসম্মতি জ্ঞাপন করিল । 

এমতাবস্থায় বস্তির সর্দার সপ দংশিত হইল এবং বন্তিবাসিগণ তাহার জন্য 
সকল প্রকার চেষ্টা-তদ্বীর করিল; কোন ফল লাভ হইল না। তখন তাহাদের কেহ 
কেহ এরূপ পরামর্শ দিল যে, রাত্রিবেলা যে একদল বিদেশী পথিক আসিয়াছিল তাহাদের 
খোজ করিয়া দেখা যাউক; তাহাদের নিকট কোন চেষ্টা-তদবীর থাকিতে পারে। 
অতঃপর বস্তিবাসিদের এক প্রতিনিধি দল ছাহাকীগণের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া ঘটনা! ব্যক্ত করিল 
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যে, আমাদের বস্তির সর্দার সপ দংশিত হইয়াছে এবং আমাদের সমস্ত চেষ্টা-তদবীর 
বিফল গিয়াছে; আপনাদের কাহারও নিকট কোন চেষ্টা-তদবীর আছে কি? ছাহাবীদের 
মধ্য হইতে একজন (দ্রড়াইলেন--যাহাকে আমর! ঝাড়-ফু'ককারী ধারণ! করিতাম ন! ; 
তিনি) বলিলেন, ইা-আমি ঝাড়-ফু”ক করিয়! থাকি। কিন্ত আমর! আপনাদের অন্ুগ্রহ 
প্রার্থনা করিয়াছিলাম আপনার! তাহাতে সন্মত হন নাই, এখন আমি ঝাড়-ফুণ্ক করিব 
না--যাবৎ আমাকে বিনিময় দান না করিবেন। তখন উভয় পক্ষেন্ন মধ্যে এক দল 
(ত্রিশটি) বকরি দান করা সাব্যস্ত হইল এবং এ ছাহাবী সেই দংশিত ব্যক্তির নিকট 
উপস্থিত হইয়া «আলহামছু” সুরা পাঠ করতঃ তাহার উপর (সাতবার ) ফুপ্ক দিলেন । 
দংশিত ব্যক্তি পূর্ণ মুক্ত ও সুস্থ হইয়া উঠিল এবং তৎক্ষণাৎ চলাফেরা করিতে লাগিল: 
সে যেন পুর্বে অন্ুস্থই ছিল না। তখন বস্তিবাসীগণ নির্ধারিত বিনিময় পরিশোধ করিয়। 
দিল। এ ছাহাবী ফিরিয়া আসিলে সকলেই অবাক হইলেন এবং বলিলেন, আপনি ত 
ঝাড়-ফুণ্কের কাজে অভ্যস্ত ছিলেন ন। ছাহাবীগণের কেহ কেহ প্রস্তাব করিলেন, এই 
সব বকরি আমাদের মধ্যে বন্টন করিয়া দেওয়া হউক। কিন্তু ঝাড়-ফু'ককারী ছাহাবী বলিলেন, 
এখন কিছুই করিবেন না, যাবৎ আমর! নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসালামের নিকট 
উপস্থিত হইয়! ঘটনা ব্যক্ত না করি এবং এই ব্যাপারে তাহার অভিমত শা শুনি । 
ছাঁহাবীগণ নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট উপস্থিত হইয়া! ঘটনা বর্ণনা 
করিলেন। নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিলেন, তুমি কিরূপে জান থে, এই 
শুরা দ্বার। ঝাড়-ফু*ক করা যায়? (ছাহানী বলিলেন, আমার মনে এন্ধপ জাগিয়াছিল।) 
নবী (দঃ) বলিলেন, তোমরা কোন অশুষ্ কাজ ক? নাই; (সৌজন্তযূলক ভাবে ) 
সকলে ইহা বন্টন করিয়া লও এবং হাসিনুখে বলিলেন আমার জন্যও এক অংশ রাখ। 


রক্তমোক্ষণ কার্যের পারিএমিক 


১১৩১। হাদীছ £__তাবেয়ী আমর ইবনে আমের (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আনাছ (রাঃ) 
বলিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম রক্তমোক্ষণ করাইতেন এবং ( রক্তমোক্ষণকারী ) 
কাহাকেও তাহার পারিশ্রমিক কম দিতেন ন|। 

ব্যাখ্যা £--পূর্বে এক হাদীছে রক্তমোক্ষণ কাধ্যের উপার্জলকে নিবিদ্ধ বলা হইয়াছে। 
অথচ উল্লিখিত হাদীছ এবং ১০৭৬ ও ১০৭৭ নং হাদীছে বণিত আছে, নবী (দঃ) স্বয়ং 
এই কাধ্যের পারিশ্রমিক প্রদান করিয়াছেন। রক্তমোক্ষণ সম্পর্কীয় হাদীছ দৃষ্টে দুইটি বিষয় 
উপলব্ধি কর! যায়_ প্রথম এই যে, রক্তমোক্ষণ কাধ্যের উপার্জন নিষিদ্ধ অর্থাৎ পছন্দনীয় 
নহে অবশ্য হারামও নহে। দ্বিতীয় এই যে, গ্রহীতার জন্য এরূপ উপাজনে লিপ্ত ন! 
হওয়া চাই, কিন্তু দাতার কর্তব্য এই যে, কোন মানুষকে বিনা পারিশ্রমিকে খাটাইবে না । 
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যাড়ের পাল ও প্রজননের মজুরি 
১১৩২। হাদীছ £- টিলা ২431 ৮597০ nf wf 
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_ অর্থ-আবহল্লাহ ইবনে ওমর রামিয়ালাহ তায়ালা আনহু হইতে বণিত আছে, নবী 
ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ধাড় দ্বারা পাল প্রজনন ( 81960118) দির! উহার 
বিনিময় ও মজুরি গ্রহণ করিতে নিষেধ করিয়াছেন । 
ব্যাখ্যা _-উদ্ভিথিত হাদীছের তাৎপর্য বিশ্লেষণে ইমাম আবু হানিফ! (রঃ) বলিয়াছেন-_ 
উক্ত কারধ্যের বিনিময় ও মজুরী গ্রহণ নিষিদ্ধ ও হারাম! ইমাম মালেক (রঃ) বলিয়াছেন 
এই নিষেধাজ্ঞা সৌজন্যমূলক এবং মোসলেম জাতি ও সমাজের বৈশিষ্টতা-নুলত নিষেধাজ্ঞা । 
অর্থাৎ মোসলেম .জাতি মহান ও উচ্চতর জাতি; তাহাদের কাধ্যন্রম, ব্যবসা-বাণিজ্য, 
আয়-উপার্জন ও আচার-ব্যবহার উচ্চমানের হওয়া আবশ্যক! উল্লিখিত কাধ্যের দ্বার! 
পরোপকার করার সুযোগ কোন মোসলমানের থাকিলে বিনিময় ব্যতিরেকেই সেই কার্য 
সমাধা করিয়া দিবে। 


কতিপয় পরিচ্ছেদের বিষয়াবলী 
@ শ্রমিকের অগ্রিম বিনিয়োগ শুদ্ধ হয়। অর্থাৎ যেমন--আগ্য বিনিয়োগ সাব্যস্ত 
হইল, কিন্তু কাজে যোগ দিবে তিন দিন, এক মাস বা এক বৎসর পর--এরপ চুক্তি শুদ্ধ 
ও বাধ্যতামূলক হইবে। কাজে যোগদানের নির্ধারিত সময় আসিলে উভয়ে চুক্তি রক্ষায় 
বাপ্য থাকিবে (৩০১ পুঃ)। কাজের চুক্তি না করিয়া সময়ের চুক্তিতে শ্রমিক নিয়োগ 
কর! জায়েষ। (এ) € সময়ের চুক্তি না করিয়া নির্ধারিত কাজের চুক্তিতে শ্রমিক 
নিয়োগ করাও জায়েয । (এ)। | 


সময়ের চুক্তিতে সময়ের নির্ধারণ আবশ্যক; যে কোন হৃত্রেই নিদ্ধারণ হউক । যেমন, 
অৰ্দ্ধ দিন বা আছরের নামায পর্যন্ত (৩০২ পৃঃ)। €& শ্রমিকের পারিশ্রমিক না দেওয়। 
এত বড় গোনাহ যে, কেয়ামতের দিন এরূপ ব্যক্তির বিরুদ্ধে স্বয়ং আল্লাহ তায়!ল। বাদী 
হইবেন (8১1 পি সাধারণ্যে সময় নির্ধারণ যে সুত্রে বুঝিতে পারে উহা দ্বারাই সময়ের 
চুক্তি শুদ্ধ হইবে । যেমন- আছর হইতে রাত্র পর্যন্ত (এ) । পট কোন জিনিষ ভ্রুয় বা 
বিক্রয় করিতে দালালী করার পারিশ্রমিক লওয়া জায়েয । ইবনে আব্বাস (রা:) বলিয়া- 
ছেন, যদি এরূপ চুক্তি করে যে, আমার এই কাপড় বিক্রি করিয়া দাও, মুল্য এত 
টাকার উপরে যাহা হইবে তাহা তোমার--ইহা জায়েম। ইবনে সীরীন (রঃ) বলিয়াছেন, 
এরূপ চুক্তি করা জায়েষ যে, আমার এই জিনিষ এত টাকায় বিএি কর; ইহাতে 
লভ্যাংশ আমাদের উভয়ের মধ্যে বন্টিত হইবে (৩০৩ পৃঃ) € কোন মোসলমান 
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বিশেষ প্রয়োজনে অমোসলেমদের চাকুরী করিতে পারে। (৩০৪ পুঃ)। ( অবশ্য এরূপ 
কাজের চাকুরী করিতে পারিবে না যে কাজ মোসলমানের জন্য করা জায়েম নহে বা যে 
কাজে মোসলেম জাতির ক্ষতি সাধন হয়। সকল ইমামগণেরই মজহাব এই যে, 
মোসলমান দেশে কোন মোসলমান অমোসলেমের এরূপ চাকুরী গ্রহণ. করিবে না যাহা 
অতি নিয়স্তরের কাজ ; যেমন, বাড়ী-ঘরে সাধারণ কাজ-কর্মের চাকর ব! ভৃত্য হওয়]।) 

(ফতহুলবারী, ৪--৩৫৭ )। 
$$ বেশ্াবত্তির উপাজন হারাম; তদ্রপ যে কাজ শরীয়তে নাজায়েজ উহার উপাজনও 
নাজায়েজ (এ) । € কোন কিছু কেরায়ার উপর গ্রহণ করা হইলে চুক্তির মেয়াদ শেষ 
হওয়ার পুরে যদি কোন পক্ষের মৃত্যু হয় তাহাতে চুক্তি ভঙ্গ হইবে না, চুক্তির মেয়াদ 
পর্য্যন্ত চুক্তি বলবৎ থাকিবে । মৃত্যু পক্ষের উত্তরাধিকারীগণ চুক্তি পালনে বাধ্য থাকিবে 
(৩০৫)। (ইহ! অধিকাংশ ইমামগণের মত। হানাফী মজহাব মতে যে কোন এক পক্ষের 
মৃত্যুতে সাধারণতঃ চুক্তি বাতিল হইয়া যাইবে; তাহার উত্তরাধিকারীগণ চুক্তি পালনে 
বাধ্য হইবে না, যদিও চুক্তির মেয়াদ বাকি থাকে । অবশ্য বিশেষ প্রয়োজন ক্ষেত্রে চুক্তি 
বলবৎ থাকিবে । এনায়াহ--শরহে হেদায়াহ দ্রষ্টব্য )। 


এক জনের দেন৷ অন্য জনের উপর বরাত দেওয়া 
হাসান বছরী (রঃ) বলিয়াছেন, একজনের খণ অপর জনের উপর দেওয়৷ তখনই শুদ্ধ 
হইবে যখন ভার অর্পণকালে অপিত ব্যক্তিউক্ত খণ আদায়ের সামর্থবান হয়। 
ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলিয়াছেন, মুত ব্যক্তির ত্যজ্য সম্পত্তির উত্তরাধিকারীগণ পরস্পর 
সম্পত্তি এইরূপে বন্টন করিয়াছে যে, একজনে নগদ মালামাল নিয়াছে এবং আর একজনে 
অপরের নিকটে পাওনা খণ বুবিয়া নিয়াছে। সে ক্ষেত্রে যদি এঁখণ উল ন! হয় সেজন্য 
সে নগদ মালামাল গ্রহণকারীর উপর কোন দাবী করিতে পারিবে না ( ৩০৫ )। 
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অর্থ-_আবু হোরায়র! (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম 
বলিয়াছেন, দেন! পরিশোধের সামর্থ্য থাক! সত্তেও পাওনাদারকে ঘুরানো প্রকৃত প্রস্তাবে 
জুলুম ও বড় অন্তায়। কাহারও পাওনা পরিশোধে দেনাদার কতৃক কোন সামর্থবান ব্যক্তির 
বরাত দেওয়1 হইলে সেই বরাত গ্রহণ ধরা উচিত। 
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মৃত ব্যক্তির খণের ভার গছিয়! লওয়। 

১১৩৪ । হাদীছ £সালামা-তুবনুল-আকওয়। (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা আমরা 
নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট বসিয়াছিলাস, এমতাবস্থায় একটি জান'য! 
উপস্থিত কর! হইল এবং সকলেই রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের খেদমতে 
জানাযার নামায পড়াইবার অনুরোধ করিল। হযরত (দঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন এই ব্যক্তির 
উপর খণ আছে কি? সকলেই উত্তর করিল--ন1। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, কোন 
পরিত্যক্ত সম্পত্তি আছে কি? সকলেই উত্তর করিল-না। হযরত (দঃ) তাহার জানাযার 
‘নামায পড়াইয়া দিলেন। 

অতঃপর দ্বিতীয় একটি ভানাধা উপস্থিত করা হইলে সকলেই হযরত (দঃ)কে জানাযার 
নামায পড়াইবার জন্য অনুরোধ করিল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহার উপর কোন 
খণ আছে কি? সকলেই উত্তর করিল--হা। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, পরিত্যক্ত সম্পত্তি 
আছে কি? সকলেই উত্তর করিল-+ই1| তিনটি দিনার ( স্বর্ণ মুদ্রা) আছে। হযরত (দঃ) 
তাহারও জানাযার নামায পড়াইলেন। 

অতঃপর তৃতীয় একটি জানাযা উপস্থিত কর! হুইল এবং সকলেই নবী (দঃ)কে তাহার 
জানাযার নামায পড়াইবার জন্য অনুরোধ করিল । তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহার পরিত্যক্ত 
সম্পত্তি আছে কি? সকলেই উত্তর করিল--না। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহার উপর 
খণ আছে কি? সকলেই উত্তর করিল, হা--তিন দিনার । তখন নবী (দঃ) ( স্বয়ং তাহার 
জানাযার নামায পড়াইতে অস্বীকার করতঃ) উপস্থিত ব্যক্তিবর্গকে বলিলেন, তোমরা তাহার 
জানাযার নামায পড়। এই অবস্থ! দৃষ্টে আবু কাতাদা (রাঃ) আরজ করিলেন, ইয়া রসুলুল্লাহ ! 
আপনি তাহার জানাযার নামা পড়াইয়। দিন, তাহার ঝণ পরিশোধের দায়িত্ব আমি গছিয়া 
নিলাম। রসুলুল্লাহ (দঃ) আবু কাতাদা (রাঃ)ফে বলিলেন, এই দিনার কয়টি পরিশোধ করা 
তোমার জিম্মায় রহিল এবং মৃত ব্যক্তি খালাস পাইয়া গেল? আবু কাতাদা (রাঃ) 
বলিলেন---ই! । হযরত তাহার জানাযার নামায পড়াইলেন। (রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে 
অসাল্লামের সঙ্গে আবু কাতাদা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর সাক্ষাৎ হইত; তিনি তাহাকে 
জিজ্ঞাসা করিতেন, দিনার কয়টির কি করিয়াছ? একদা আবু কাতাদা (রাঃ) বলিলেন, 
ইয়] রাসুলুল্লাহ ! উহা! পরিশোধ করিয়া দিয়াছি। পন্থলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, এখন মৃত 
ব্যক্তিকে শান্তি দান করিয়াছ। ) 


কোন ব্যাপারে জামিন হওয়! বা জামিন গ্রহণ করা 
আমীরুল-মোষেনীন ওমর (রাঃ) হামজা ইবনে আমর (রাঃ)কে কোন এক এলাকার 
তশীলদার রূপে প্রেরণ করিলেন। তিনি তথায় এরপ একটি ঘটনা অবগত হইলেন যে; এক . 
ব্যক্তি স্বীয় স্ত্রীর ভ্রীতদাসীর সঙ্গে যেন! করিয়াছে । তিনি এ ব্যক্তিকে মেনার শান্তি দান 
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করিতে চাহিলেন, কিন্ত স্থানীয় লোকগণ বলিল, এই ঘটন!। পূর্বেই প্রকাশ পাইয়াছে 'এবং 
আমীরুল-মোমেনীন ওমর (রাঃ) ইহার শাস্তি দান করিয়াছেন। হামযা ইবনে আমর (রাঃ) 
আমীরুল-মোমেনীন ওমর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর নিকট হুইতে উক্ত বিষয়ের সঠিক 
তথ্য জ্ঞাত হওয়া সাপেক্ষে আসামীর নিকট হইতে এক ব্যক্তির জামিন গ্রহণ করিলেন । 
বস্তুতঃ স্থানীয় লোকগণের খবর সত্যই হিস রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু তাহাকে 


একশত বেত্রাঘাত করিয়াছিলেন। 


জ্ঞাতব্য--আসামী ব্যক্তি বিবাহিত ছিল, তাই তাহার উপর যেনার শাস্তি এই ছিল 
যে, তাহাকে প্রস্তরাঘাতে বধ করা হউক, কন্ত এখানে শরীয়তের উপধারা অনুযায়ী উহার 
ব্যতিক্রম হইয়াছিল। এ ব্যক্তির ধারণা এই ছিল যে, স্বামী স্ত্রী উভয়ে একে অন্যের 
চিজ-বন্ত ব্যবহার করিতে পারে, সেই সুত্রে সে স্ত্রীর ক্রীতদাসীকে ব্যবহার কর! এবং তাহার 
সঙ্গে সঙ্গম করা জায়েয বলিয়া ধারণা করিয়াছিল । এরূপ একটি স্বাভাবিক হেতুজনক 
ধারণার পরিপ্রেফিতে এ কাধ্য হওয়ায় তাহার প্রতি প্রস্তরাথাতে প্রাণদণ্ডের আদেশ রহিত 
হইয়! যায়, কিন্তু এরূপ আবশ্যকীয় মছআলাহ হইতে অজ্ঞ থাকায় তাহাকে অপরাধী সাব্যস্ত 
করা হয় এবং খলীফা বা তাহার প্রতিনিধি কাজীর সিরাত তাহাকে একশত 
বেত্রাধাতের শাস্তি প্রদান করা হয় । 

৪ হারেছা ইবনে মোজাররাব (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা আমি একস্থানে প্রসিদ্ধ 
ছাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর পেছনে ফজরের নামায 
পড়িলাম (তিনি তখন এ এলাকার শাসনকর্তা )। নামাযান্তে এক ব্যক্তি তাহাকে এই 
বিষন্ন খবর দিল যে, আমি বনী-হানিফ! গোত্রের মসজিদে গিয়াছিলাম ; তথাকার (ইমাম 
ও সরদার) আবহ্ষ্লাহ ইবনে নাওয়াহার মোয়াজ্জেনকে “আশহাছ আন্না মোসায়লামাতা! 
রসুলুল্লাহ” (অর্থাৎ মোছায়লাম1হ আল্লার রসুল) বলিতে শুনিয়াছি।*% আবদুল্লাহ ইবনে 





* মোছায়লামাহ নবী হওয়ার মিথ্যা দাবীদার ছিল, তাই তাহাকে মোছায়লামাহ কাজ্জাৰ অর্থাং 
মিথাবার্দী মোছায়লামাহ বলা হইত। সে হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের মানায় 
এই মিথ্যা দাবী করিয়াছিল, কিন্তু হযরত (দঃ) তাহার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার সুযোগ পান নাই। 
আবু বকর রোঃ) শীয় খেলাফং কালে তাহার বিরুদ্ধে জেহাদ করেন এবং জেহাদের ময়দানে 

তাহাকে হত্যা করা হয়। রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের ইহধাম ত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে 
ছর্ল মনোবৃত্তির নামধারী মোসলমানগণের মধ্যে যখন বিশৃঙ্খলা দেখা দিল তখন একদল মোসলমান 
নামধারী লোক ইসলামের সম্পর্ক ত্যাগ করতঃ সেই মিথ্যা দাবীদার মোছায়লামার দলভুক্ত হইয়! 
গিয়াছিল। সেই দলই সময় সময় এক এক স্থানে মাথাচাড়া দিয়া উঠিত, কিন্তু তৎক্ষণাৎ তাহাদের 
উপর কুঠারাঘাত হানা হইত। এইরূপেই ছাহাবীগণ এ দলকে ভু-পৃষ্ঠ হইতে নিশ্চিহ্ন করিয়া দেন। 
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মসউদ (রাঃ) বলিলেন, আবদুল্লাহ ইবনে নাওয়াহাকে এবং তাহার দলবলকে ধরিয়া আমার 
সন্মুখে উপস্থিত কর। তৎক্ষণাৎ তাহাদের সকলকে উপস্থিত কর! হইল । আবদুল্লাহ ইবনে' 
মসউদ (রাঃ) প্রথমে আব্দুল্লাহ ইবনে নাওয়াহাকে কতল করার আদেশ করিলেন ; তাহাকে 
হত্যা করা হইল। অতঃপর আবছুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ) সেই দলীয় অন্যান্য ( একশত 
সত্তর জন) লোকদের বিষয় সকলের নিকট পরামর্শ চাহিলেন। আ'দী ইবনে হাতেম (রাঃ) 
ছাহাবী তাহাদিগকে হত্যা করার পরামর্শ দিলেন। কিন্তু জরীর ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) ও 
আশআস্ছ ইবনে কায়েস (রাঃ) দাড়াইয়া বলিলেন--না, নাঃ না, তাহাদিগকে হত্যা করার 
প্রয়োজন নাই, বরং তাহাদিগকে কুপথ হইতে তওবা করিয়া সুৎপথের প্রতি ফিরিবার 
সুযোগ দান করুন এবং সেই তওবা অন্ুযারী সঠিকরূপে চলিবার উপর তাহাদের গোত্রীয় 
সকলকে জামিন সাব্যস্ত করুন। এই পরামর্শই গ্রহণ কর! হুইল। তাহারা সকলে তওব! 
করিল এবং তাহাদের গোত্রীয় সকলে তাহাদের জামিন হইল যে, তাহারা এ ইসলাম 
বিরোধী পথে আর যাইবে নাঃ সর্বদা সঠিক ইসলামের পথে থাকিবে। 


পাঠকবর্গ! এই ঘটনা প্রসঙ্গে ঘইটি বিষয় স্মরণ রাখিবেন-_ একটি বিষয় এই যে, 
কাফেররা ইসলামের উন্নতি বিস্তারের পথে কোন প্রকার প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করিতে প্রয়াস 
ন! পাওয়ার এবং যে কোন ব্যক্তি নির্ভাঁক চিত্তে ইসলামের ছায়। গ্রহণ করিতে সক্ষম হওয়ার 
ক্ষেত্র রূপে সমগ্র বিশ্ব তৈরী হয়--এই উদ্দেশ্যে জেহাদ ইসলামের একটি অঙ্গ ও ফরজ রূপে 
নিদ্ধারিত হইয়াছে; তরবারি দ্বার কাহাকেও ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করার উদ্দেশ্যে নয়। 
এই দাবীর জাজ্জল্যমান প্রমাণ এই যে, বিজিত দেশের অধিবাসিগণকে মোসলেম রাষ্ট্রের 
প্রাত বিধান-সম্মতরূপে অনুগত হইয়া স্বীয় ধর্মমতের উপর থাকিয়া! রক্ষিত অবস্থায় অজ 
হুযোগ-সুবিধা ভোগ পূর্বক শান্তি ও সুখে বসবাস করিতে দেওয়া ইসলামের একটি স্পষ্ট 
বিধান বিদ্যমান রহিয়াছে। 

দ্বিতীয় বিষয়টি এই যে-_কাহাকেও তরবারি দ্বারা ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করা হইবে 
নাইহা ইসলামের বিধান, কিন্তু ইসলামত্যাগীকে তরবারি, বরং যে কোন কঠোর শাস্তি 
দ্বারা শায়েস্তা করাও ইসলামের একটি বিধান। ইসলাম কাহাকেও জবরদস্তিমূলক স্বীয় 
দলভুক্ত করিতে "চায় না, কিন্তু স্বীয় দলের মর্ধ্যাদা ও শৃঙ্খলা রক্ষার্থে দুর্বলতাও দেখাইবে ' 
না। তাই মোরতাদ বা ইসলাম-ত্যাগীকে প্রাণদণ্ড দেওয়ার বিধান রাখা হইয়াছে । শক্তি 
সামর্থ্য ও মান-মর্ধযাদাধিকাশী স্যায়পরায়ণতার নীতি ইহাই। 

বিশিষ্ট তাবেয়ী হাম্মাদ (রঃ) বলিয়াছেন, কেহ কোন ব্যক্তির জামিন হওয়ার পর এ 
ব্যক্তির মৃত্যু হইলে জামিনের উপর ক্ষতিপূরণ বতিবে না। হাকাম (রঃ) বলিয়াছেন, 
ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে ক্ষ. (নোটটি পর পৃষ্ঠায় দেখুন ) | 
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১১৩৫। হাদীছ 2--মাবু হোরায়র! (রাঃ) হইতে বদিত আছে, রস্বলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু 
আলাইহে অসাল্লাম একদা! পূর্বকালের একটি ঘটন! বর্ণনা করিলেন। বনী-ইআায়ীলের মধ্যে এক 
ব্যক্তি অপর ব্যক্তির নিকট এক হাজার দীনার-_্্ণ মুদ্রা ধার চাহিল। ধারদাতা বলিল, এমন 
কতেক ভন লোক ভাকির1 আন যাহাদিগকে আমি সাক্ষী করিতে পারি। ধার গ্রহীত! 
বলিল, আল্লাহ তায়ালাকে সাক্ষী রাখিলাম এবং তিনিই যথেষ্ট । . ধারদাত1 বলিল, এমন কোন 
লোক আন যাহাকে জামিন বানাইতে পারি । ধার গ্রহীতা বলিল, আল্লাহ তাঁয়াল!কে জামিন 
বানাইলাম এবং তিনিই যথেষ্ট । ধারদাতা বলিল, আচ্ছ -*তোমার কথাই ঠিক ; এই বলিয়া 
তাহাকে নিদিষ্ট তারিখে এ দেনা পরিশোধ করিয়া দেওয়ার শর্তে (এক হাজার বর্ণ মুদ্রা ) 
ধার দিয়! দিল। ধার গ্রহীতা ব্যক্তি এক হাজার স্বর্ণ-ুদ্রা লইয়! তথ! হইতে রওয়ান। 
হইল এবং বাবসা-বাণিজ্য করিতে সমুদ্রের অপর পারে চলিয়া গেল। এদিকে এ ক্র 
পরিশোধের নিদিষ্ট তারিখ নিকটবর্তী হইল; সেই তারিখ মতে দেশে প্রত্যাবর্তন করিয়া 
ধারদাতার নিকট পৌছার জন্য সে সশুদ্রকুলে আসিল, কিন্তু সমুদ্র পার হওয়ার জন্য নৌকার 
ব্যবস্থা করিতে পারিল না। তখন এ ব্যক্তি একটি কাষ্ট আনিয়া উহার মধ্যস্থলে খনন 
করতঃ উহার মধ্যে এক সহত্র তব্ণ-মুদ্রা এবং এবখানা লিপি রাখিয়া উহ! বন্ধ করিয়া! 
দিল। (লিপিখানার বিষয়বস্তু এই ছিল-_অমুকের পক্ষ হইতে অমুকের প্রতি । অতপর 
আমি আপনার প্রাপ্য টাকা আমার জামিনের নিকট বুঝাইয়! দিলাম-_মিনি আমাদের 
জামিন ছিলেন।) এই বাবস্থা করিয়া এ ব্যক্তি কাষ্ঠটি হাতে লইয়া সমুদ্রকুলে উপস্থিত 
হইল এবং বলিল হে আল্লাহ ! তুমি জ্ঞাত আছ, আমি অনুক ব্যক্তির নিকট হইতে এক 
সহশ্র স্বর্ণযুদ্রা ধার লইয়াছিলাম এবং এ ব্যক্তি আমার নিকট জামিনের দাবী করিলে 
আমি বলিয়াছিলাম, আল্লাহ তায়ালা জামিন কহিলেন, তিনিই জামিনের জন্য যথেষ্ট । 
ধারদাতা আমার সেই কথার উপরই সম্মত হইয়াছিল এবং সাক্ষীর প্রস্তাব করিলে আমি 
বলিয়াহিলাম, আল্লাহ তায়ালা সাক্ষী থাঞিলেন্ঃ তিনিই যথেষ্ট । সে উহার উপরও সম্মত 
হইয়াছিল। আমি নৌকার সন্ধানে সবশক্তি নিয়োগ করিয়াছি যাহাতে আমি তাহার প্রাপ্য 
তাহার নিকট পৌছাইতে পারি, কিন্তু আমার কোন চেষ্টা সফল হইল না। এখন আমি 
তাহার প্রাপ্য এক হাজার স্বর্ণ মুদ্রা তোমার রক্ষণাবেক্ষণে সোপর্দ করিতেছি। এই বলির। 
সে এ এক হাজার স্বর্ণ ছুদ্র। সম্ঘলিত কাষ্ঠখান! সমুদ্রে নিক্ষেপ করিয়া দিল। কাষ্টখানা 
সমুদ্র বক্ষে পতিত হুইল এবং এ ব্যক্তি তথা হইতে ফিরিরা আসিল। সে কিন্তু এখনও 











* হানাফী মজহাব মতে এই মসআলার মীমাংসা এই যে, যাহার পক্ষে জামিন গ্রহণ বরা 
হইয়াছে তাহার মৃত্যু ঘটিলে জামিনের উপর ক্ষতিপূরণ আসবে না। কিন্ত য'্দ এই কথার উপর 
ভাম়িন হইয়া থাকে যে, অমুক দিন তাহাকে হাছির করিব, অন্থথায় তাহার উপর প্রাগ্যের জন্য 
আমি দায়ী হইব। এমতাবস্থায় এ ব্যত্তের মৃত্যু ঘটিলে জা.মন ব্যক্ত ক্ষ'তগগুরণ প্রদান করেতে 
বাধ্য হইবে। 
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শাস্ত হইতে পারে নাই--এখনও সে নৌকার সন্ধানে আছে; সঠিকরূপে নিজ হস্তে 
খণদাতার নিকট খণ প্রত্যাশণ করার উদ্দেশ্য | 


এদিকে ধারদাতা ব্যক্তিও নিদিষ্ট তারিখে সমুদ্রকুলে আসিয়া ঘোরাফেরা করিতেছিল 
এবং তাকাইতে ছিল, কোন নৌকা দেখা যায় কি-না? সে কোন নৌকা দেখিতে ছিল 
না। হঠাৎ দেখিল, একখানা কাষ্টখণ্ড সমুদ্রে ভাসিতেছে ; সে উহাকে তুলিয়! লইল এবং 
ঘ্বালানিরপে ব্যবহারের জন্য বাড়ী নিয়া আসিল। উহাকে যখন খণ্ড খণ্ড করিল তখন 
উহার ভিতরে এক হাজার শ্বর্ণ-ুদ্রা সহ লিপিখান! পাইয় সমুদয় বিষয় অবগত হুইল । 


. কিছু দিনের মধ্যেই ধার গ্রহীতা ব্যক্তি নৌকার ব্যবস্থা করিতে পারিল এবং দেশে 
প্রত্যাবর্তন করিয়৷ ধারদাতার নিকট উপস্থিত হইল। (ধারদাতা বলিল, আমার প্রাপ্য 
কোথায় ? আপনি বিলম্বে পৌছিয়াছেন। তখন সে তাহার নিকট) ওজর আপত্তি জানাইতে 
ও অনুনয় বিনয়'করিতে লাগিল যে, আমি আপনার নিকট আসিয়া আপনার প্রাপ্য পরি- 
শোধ করার জন্য নৌকার ব্যবস্থা করিতে বহু চেষ্টা করিয়াও এ-যাবৎ সফলকাম হইতে 
পারি নাই বলিয়া এই বিলম্ব ঘটিয়াছে। কিন্ত আমি আপনার প্রাপ্য আমার জামিনের 
হাওয়াল। করিয়া দিয়াছিলাম; এখন পুনঃ এক হাজার স্বর্ণ-খুদ্রা আপনার হস্তে অপণ 
করিতেছি । এই বলিয়া তাহাকে এক হাজার স্বর্ণ-মুদ্রা প্রদান করিল। ধারদাত! বলিল, 
আমি ইহা গ্রহণ করিব না যাবৎ আপনি ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ দান না করেন। 
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(ধারদাতা ইহাও জিজ্ঞাসা করিল,) আচ্ছা-- আপনি কি কোন বহন্ত পাঠাইয়! ছিলেন? : 


তখন এ ব্যক্তি ঘটনার বিস্তারিত বর্ণনা দিল যে, আমি সময় মত নৌকার ব্যবস্থা করিতে 
পারি নাই, সেই জন্য একটি কাষ্ঠ মারফৎ আপনার প্রাপ্য ধন গাঠাইবার ব্যবস্থ। করিয়া- 
ছিলাম । ধারদাতা বলিলেন, কাষ্ঠ মারফৎ প্রেরিত ধন আল্লাহ তায়ালা আমার নিকট 
পৌছাইয়! দিয়ছেন। আপনার এই অপর এক হাজার স্বর্ণ-মুদ্রা সম্পূর্ণ ফেরৎ লইয়া যান। 


মছআলাহ ?--কেছ কোন মৃত ব্যক্তির খণের জামিন হইলে সেই খণ তাহাকে অবশ্যই 
পরিশোধ করিতে হইবে; দায়িত্ব এড়াইতে পারিবে না। (৩০৬ পৃঃ) 


ভ্রাতৃত্ব ও বন্ধুত্ব বন্ধনে আবদ্ধ হওয়! 


১১৩৬। হাদীছ £__শাবছুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা! করিয়াছন, মক্কা হইতে 
মোহাজেরগণ যখন মদীনাতে পৌছিতে ছিলেন তখনকার সময় মোহাজের (মক্কা হইতে 
আগত) এবং আনছার ( মদীনাবাসী )-এর মধ্যে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম যেই 
ভ্রাতৃত্ব বন্ধন প্রতিষ্ঠা করিয়া দিতেন সেই স্থত্রে উভয়ে একে অন্যের উত্তরাধিকারী গণ্য 


Ed AAT w 3 


হইতেন। অতঃপর এই আয়াত নাষেল হইল, [34 ৮4০ 4০2 5-গত্যেকের জন্য 
আমি উত্তরাধিকারী নির্ধারিত করিয়াছি ।” (সেই নির্দ্ধারিতগণের বর্ণনা ৪ পাঃ ১৩ রঃ দ্রষ্টব্য 1) 
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এই আয়াত দ্বারা উক্ত ব্যবস্থাকে রহিত করতঃ স্ববংশীয় লোককে উত্তরাধিকারী সহ 
দান করা হয় এবং ভ্রাতৃত্ব বন্ধনের লোকদের বিষয়ে এই আয়াত নাযেল হয় 


ATTA AS হাব ASS ANT A 


(ES (৯ 354 (42১০8 1 ৬১৪৩ ০৯১13 


অর্থাৎ ভ্রাতৃদ্ব বন্ধনের লোকদের উত্তরাধিকার সত্বের বিলোপ সাধন কর] হইলেও 
তাহাদের প্রতি সাহায্য, উপকার, মঙ্গল ও হিত ক'মনা ইত্যাদি সদ্ব্যবহার বিশেষরূপে 
চালু রাখিতে হইবে এবং তাহাদের উত্তরাধিকারের সত্ব বিলোপ হইয়াছে বটে, কিন্ত 
তাহাদের জন্য অছিয়ত করা যাইবে। টু 


১১৩৭। হাদিছ $-আনাছ রোঃ)কে এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল, আপনি কি জ্ঞাত 


আছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন ১4! 5১, lay «পরস্পর 


1হায্য সমর্থনের জোট গঠনে অঙ্গীকারাবদ্ধ হওয়ার রীতি ইসলামে নাই”? 

আনাছ (রাঃ) বলিলেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম আমার গৃহে মক্কা হইতে 
আগত কোরায়েশ বংশীয় মোহাজের ও মদীনাবাসী আনছারকে পরম্পর সাহায্য সমর্থন 
ও বন্ধুত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করিয়াছিলেন ৷ 


ব্যাখ্যা 8--আনাছ (রাঃ) যে ঘটনা বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা সৃত্য। মোহাজেরগণ স্বীয় 
সবন্ব মক্কায় ফেলিয়া নিঃসহায় নিঃসম্বল অবস্থায় নূতন দেশ নূতন স্থান অপরিচিত 
পরিবেশ মদীনায় উপস্থিত হইলে পর এক এক জন মোহাজেরকে এক এক জন মদীনাবাসী 
ছাহাবীর সঙ্গে ভ্রাতৃত্ব বন্ধনের ব্যবস্থা হযরত (দঃ) করিয়া! দিতেন, যেন নূতন দেশে 
অপরিচিত পরিবেশে পতিত হইয়! মোহাজেরগণ অন্ুবিধার সম্মুখীন না হন। 


অবশ্য ইহাও সত্য যে, হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, 
সাহাষ্য সমর্থন ও জোট গঠনের অন্দীকারাবদ্ধ হওয়ার রীতি ইসলামে নাই। এই কথার 
দুইটি মহৎ উদ্দেশ্য আছে--প্রথম এই যে, অন্ধকার ও বর্তার যুগে এরূপ প্রথা ছিল 
যে, এরূপ জোট গঠন ও অস্পীকার আবদ্ধ হওয়ার ফলে গ্যায়-অগ্ঠায় হক্ক-নাহক; সং- 
অসৎ, সত্য-মিথ্য। কোন কিছুর বাছ-বিচার না করিয়া! এবং জুলুম-অত্যাচারঃ অবিচার 
অনাচার কোন কিছুর প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া পরস্পর সাহায্য ও সমর্থন করিয়া যাওয়া 
হইত। ইসলামে এরূপ রীতির স্থান নাই। দ্বিতীয় এই যে স্বয়ং ইসলাম ধর্মই বন্ধুত্ব, 
সাহায্য ও সমর্থনের সর্বোৎকৃষ্ত ও সর্বশেষ্ঠ প্রতীক। ইসলামের দরুনই মোসলমানদের 
পরস্পর ভ্রাতৃত্বভাব, বন্ধুত্বের ব্যবহার সাহায্য ও সমর্থন করা আবশ্যক । নুতনভাবে 
অঙ্গীকারাবদ্ধ হওয়ার কোন প্রয়োজন নাই এবং উহার প্রতীক্ষায়ও থাকা চাই না। 
ইসলামের প্রথম যুগে মোহাজের ও আনছারদের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের সৃষ্টি করা হইত বটে, 
কিন্তু তাহা শুধু কাৰ্য্য পরিচালনার সুবিধা ও শৃঙ্খলা রক্ষার্থে ; নতুবা ছাহাবীগণ কখনও 


৩৫০ | 2৫28৮ 28 www.almodina.com 


অন্ধকার যুগের ম্যায় অন্ধ সমর্থনের রীতি অনুসরণ করিতেন না এবং স্তায়রূপে পরস্পর 
সাহায্য ও সমর্থনে ঝাপাইয়া পড়ার জন্য অঙ্গীকারাবদ্ধের প্রতীক্ষায়ও থাকিতেন ন! ! 
উকিল তথ। কাধ্যনির্বংহক মনে'নীত বা নিয়োগ করা 

মছৃআল+হু ঃ--অন্পস্থিত ব্যক্তিকেও পত্র যোগে বা লোক মারফত খবর পাঠাইয়া 
উকিল [নিয়োগ করা যায়! (৩০৯ পৃঃ) ] 

মছআঁল’হ £_কোন ব্যক্তিকে অন্থমতি দিল যে, আমার মাল .হইতে দান-খয়রাত 
করিতে পার, কিন্তু দানের পরিমাণ উল্লেখ করিল না) সে ক্ষেত্রে সবদিক লক্ষ্য করিয়া 
যে স্থানে, যে পরিমাণ দেওয়ার অনুমতি সাধারণ জ্ঞানে বোধিত তাহাই উদ্দেশ্যরূপে সাব্যস্ত 
হইবে ; খামখেয়ালী করিতে পারিবে না। (৩০৯ পৃঃ) 

মছঅ'ল'হ 2 মালামালের রক্ষণাবেক্ষণে কোন ব্যক্তিকে নিয়োগ করা হইল; সে 


কোন অপরাধীকে ছাড়িয়া দিল বা কাহাকেও ধার দিল তাহার এইসব কাজের বৈধতা 
মালিকের সম্মতি সাপেক্ষ থাকিবে। 


মছআঁল'হ্‌ £--ওয়াকফের সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে কাহাকেও নিয়োগ করা 
হইলে সে নিজের ও পরিবারবর্গের জন্য ব্যয় উহ! হইতে গ্রহণ করিতে পারিবে 
ম্যায্য পরিমাণে ; তাহার অধিক নহে। (৩১১ পৃঃ) 

মছআল"হ 2--বিবাহে উকিল বানানো জায়েয আছে। 


কুষি-কার্ধ্য সম্বন্ধীয় বিষয়াবশী 
আল্লাহ তায়ালা কোরআন পাকে বলিয়াছেন = 


১ 
শট পাশার AS গে 


শী 
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অর্থ--তোমাদের ক্ষেত-খামারের প্রতি লক্ষ্য করিয়াছ কি? উহার চারা ও উৎপন্ন 
কি তোমরা সৃষ্টি করিয়া থাক, না-আমি স্বষ্টি করিয়া থাকি? (এই প্রশ্নের উত্তর অতি 
স্পষ্ট যে, একগাত্র আমিই ইহ! জন্মাইয়া থাকি, যাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ এই যে) আমার 
ইচ্ছা হইলে আমি ( শস্ত নষ্ট করিয়া! দিয়া উৎপন্ন হইতে বঞ্চিত করতঃ) শহ্কে খড়- 
কুটায় পরিণত করিয়া দিপ্লা থাকি, তখন তোমরা আক্ষেপ ও অন্তাপে জর্জরিত হইয়1 
যাও। (কিন্ত আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিছু করিবার কাহারও ক্ষমতা হয় না। ২৭ পাঃ ১৫ রুঃ) 
প্রিয় পাঠক! বর্তমান যুগে মানব বিভিন্ন বিভাগীয় বিজ্ঞানে উন্নতি করিয়া চলিয়াছে, 
কিন্ত তাহাদের হাতড়ানি শুধু পেটের ধান্ধা তথা পশুত-স্বভাব চরিতার্থের উপরে নিবন্ধ 
রাখে । এই ধান্ধা অনাবশ্যক বা মন্দ নয় বটে, কিন্ত এই ধান্ধার উপত্রই স্বীয় চেষ্টাকে 
নিবদ্ধ রাখা নির্বোধ পশুর স্বভাব হইতে পারে» কারণ তাহার কাধে কোন দায়িত্ব চাপান 
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নাই, পানাহারই তাহার লক্ষ্যের শেষ সীমা, কিন্তু মানব সেরূপ নয়, পানাহার শুধ, 
তাহার জীবন ধারনের উদ্দেশ্যে । স্মরণ রাখিবেন এবং বুঝিয়া উপলদ্ধি করিয়া লইবেন 
যে মানবের জীবন ধারণ পানাহারের উদ্দেশ্যে নহে। তাহার কাধে মস্ত বড় দায়ি 
চাপান রহিয়াছে এবং তাহার সন্মুখে সেই দায়িত্ব পালনের হিসাব-নিকাশ ও ফলাফল 
ভোগের জন্য এমন এক জীবন রহিয়াছে যাহার অন্ত নাই--শষ নাই। 

তাহাকে স্বীয় সুষ্টিকর্তার, পালনকর্তার খোজ ও পরিচয় লাভ করিতে হইবে, তাহার 
সঙ্গে স্বীয় সম্পর্কের তথ্য জ্ঞাত হইতে হইবে এবং সেই সম্পর্ক অনুপাতে কর্তব্য পালন 
করিয়া যাইতে হইবে । স্বপ্টিকর্তা পালনকতার খেশাজ লাভ করার এবং তাহার সম্পর্কের 
তথ্য জ্ঞাত হওয়ার অভিজ্ঞান ও নিদর্শন এবং পরিচায়ক রূপে জগৎ ও বিশ্ব চরাচরের 
প্রতিটি বস্তই দণ্ডায়মান রহিয়াছে । কোন এক মণীষী কি আুন্দর বলিযাছেন_ 
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«এই বিশাল ভুমণ্ডলের আচ্ছাদক সবুজ সবুজ বৃক্ষরাজি, তৃণ-লতার পাতায় পাতায় 
সৃট্টিকত ও পালনকতপর পরিচয় ও খেঁামের পথ বিদ্যমান রহিয়াছে, সৃষ্টিকর্তার পরিচয় 
দানে প্রত্যেকটি পাতাই যেন এক একটি বড় বড় গ্রন্থ ।” | 


আরবী ভাষায় বিশ্ব-জগংকে (-১৬৫ “আলম” বলা হয়, বরং স্থষ্ট জগতের প্রতিটি 
শ্রেণী বা জাতিকেও “আলম” বলা হয়। “আলম” শব্দের আভিধানিক অর্থ নিদর্শন ও 
পরিচায়ক । বিশ্ব-জগৎ এবং প্রতিটি স্থষ্ট জাতি স্ুপ্টিকতণর পালনকর্তার পরিচয় দানের 
নিদর্শন ও পরিচায়ক, তাই এসবকে “আলম” বল! হইয়া থাকে। অতএব জাগতিক 
চীজ-বস্তু সম্বন্ধীয় সকল প্রকার বিজ্ঞানের শের! বিজ্ঞান হইল স্প্টিকতণ পালনকর্তার পরিচর 
দানে এবং তাহার সম্পর্কের জ্ঞান দানে সহায়ক ও সাহায্যকারী বিজ্ঞান। 

ইমাম বোখারী (রঃ) কৃষিকাধ্য সন্বন্ধীয় বিষনাবলীর বর্ণনার পরিচ্ছেদে সর্বাগ্রে উক্ত 
আয়াতটি উল্লেখ করিয়া সতর্ক করিয়াছেন যে, কৃষি-বিজ্ঞানে অন্যান্য বিষয়াবলী ও তথ্য 
পর্ধযালোচনার পূর্বে ইহার দ্বার! স্থষ্টিকর্তার পরিচয় লাভ কর, তাহার সম্পর্ক জ্ঞাত হও 
এবং সে অনুপাতে শ্বীয় কতব্য নির্ধারিত কর--ইহাই হইল কৃষি-বিজ্ঞানের সবপ্রধান পাঠ। 


বৃক্ষ রোপণের ফজিলত 
১১৩৮ | হাদীছ £- ens 85 এ] 55 01 এড ০০৪1 ৬০ 
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অর্থ_-আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, 
যে কোন মুসলমান কোন বৃক্ষ রোপণ করিল বা বপণ করিল, অতঃপর উহা! হইতে কোন 
পণ্ড বা মানুষ কিছু অংশ খাইল তাহাতে এ ব্যক্তি দান-খয়রাত করার ছওয়ার লাভ করিবে ।' 


লাঙ্গল-জেয়াল লোকদের মান নিয়স্তরে নিয়া যায় 
১১৩৯। হাদীছ £_ ০৩ SOS 2431 5230 তত fl ০ 


3) 9০০ sh 4০২৬০ ৪, sy ul ই Uns 2 ৪2৮ 133 


PANE শা ওঠ ne ed SAI পণ 


“ 31 U1 £42 91 yf 2 Una? 155 0১ ৯ JI ৮:০০ 


Sule LS 


অর্থ ছাহাবী আৰু উমামা বোট কোথাও লাঙ্গল-জৌয়াল দেখিতে পাইয়া বলিলেন, 
আমি নবী ছাল্লাল্লাছ আলাইহে অসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি, এই জিনিষ যেই সব 
লোকদের ঘরে প্রবেশ করিবে আল্লাহ তায়ালার সাধারণ নিয়ম অনুসারে তাহাদের উপর 
সম্মানের লাঘব ও নীচতা নামিয়া আসিবে। 


ব্যাখ্যা £+বস্তনিচয়ের যেরূপ সৃষ্টিগত তাছীর ও প্রতিক্রির। আছে তন্রপ কার্যাবলী, বৃত্তি 
ও পেশা সমৃহেরও স্বাভাবিক তাছীর-প্রতিক্রিয়া আছে। লাঙ্গল-জোয়াল, গরু-বলদ দ্বার! 
চাষাবাদের পেশায় স্বাভাবিক রূপেই এই তাহীর ও প্রতিক্রিয়া রহিয়াছে যে, এ পেশাদারদের 
জ্ঞান-বুদ্ধি এবং চিন্তাধার! (71০0৫ ০610308811) নির পর্যায়ে চলিয়া আসে । 


উহার কতিপয় বাহিক কারণও রহিয়াছে, যথা--লাঙ্গল-জেশায়ালের পেশাদারগণ সবদা 
এমন শ্রেণীর পরিশ্রমে ব্যাপৃত থাকে যাহাতে তাহাদের জ্ঞান-দর্শন উন্মেষের অবকাশ থাকে 
না, ফলে তাহাদের মানসিক উন্নতি হয় না। এমনকি সাধারণতঃ তাহার! নিজেদের কচি- 
কাচাদের মন-মগজও এ ছাচেই গড়িয়া তোলে,যদ্দরুণ জাতির একটি বিরাট অংশ পঙ্গু হইয়া খায়। 

এতন্তিয লাঙ্গল-জেশায়ালের পেশাদারদের সর্বদা গরু-বলদের সাহচয্যে ব্যাপৃত থাকিতে 
হয়, ফলে তাহাদের মানসিক মানের নিয় গতি না আসিয়া পারে না; তদুপরি গরু 
ব্লদের সাহচধ্যতার প্রাকৃতিক তাহীর ও প্রতিক্রিয়া ত আছেই । 

মোসলমানগণ জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নতি ও উন্মেষের পেশা অবলম্বন করুক, এমনকি কৃষি 
কাজ অপরিহার্য্য হইয়া পড়িলে তাহাও লাঙ্গল-জেশায়াল, গরু বলদের মাধ্যমে না করিয়া 
উন্নত শ্রেণীর কৃষি অবলম্বন করুক--সেই উৎসাহ দানই এই হাদীছের উদ্দেশ্য | এস্থলে 
লাঙ্গল-জেশয়ালের তথা গরু-বলদের সাহচর্ষের পেশার প্রতি কটাক্ষ করা হইয়াছে; কৃষির 
প্রতি নহে। এতন্তিন্ন এই হাদীছে একটি বাস্তব সতোর সংবাদ দেওয়া হইয়াছে মাত্র 
গোনাহ্‌-ছওয়াব, জায়েষ-নাজায়েয বা আবশ্যক অনাবশ্টকের কথা বলা হয় নাই এবং ইহাও 
পরব সত্য যে মান-মর্্যাদা ভিন্ন কথা, আর প্রয়োজন ভিন্ন কথা। আবশ্যক বশতঃ তিক্ত 
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জিনিষ খাইলে উহা তিক্তই থাকিবে উহার তভিক্ততার লাঘব হইবে না। বাধ্য হইলে তিক্ত 
জিনিষ গলাধঃ করিতে হয় এবং ভিক্ততা ভোগও করিতে হয়। 


: স্বক্ষাদি বা বাগানের সেবার বিনিময়ে 
_. উৎপন্নের অংশে দেওয়। 

১১৪০ । হাদীছ £-_আবু হোরায়র! (রাঃ) বর্ণন৷ করিয়াছেন, (মদীনাৰাসী ছাহাবীগণ 
রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট পুর্বে এই প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, তাহার! 
মদীনায় আগত মোহাজেরগণকে সাহায্য সহায়তা করিবেন। সেই পূর্ব প্রতিজ্ঞ পালনার্থে) 
মণীনাবাসী ছাহাবীগণ নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট আরজ করিলেন, 
আমাদের সম্পত্তি খেজুর বাগান এবং ভায়গ!-জমিসমুহ আমাদের ও মোহাজের ভ্রাতাগণের 
মধ্যে বন্টন. করিয়া দেন। নবী (দঃ) বলিলেন, বন্টন করিয়া দেওয়ার প্রয়োজন নাই। 
তখন তাহার! বলিলেন, মোহাজেরগণ আমাদের বাগানের সেবা-শুত্রধা করিবেন তৎপরিবতে” 
তাহার! উৎপন্নের অংশীদার হইবেন-_এই ব্যবস্থার উপর সকলে সম্মত হইলেন। 


০ বর্গ প্রথা! জায়েয | 

ছাহাবী ও তাবেয়ীগণ দরে সাহায্য করার দিতে ও বি উপর ids 
করিয়! বগণ প্রথা! অবলম্বন করিতেন । 

১১৪১ । হাদীছ $--তাবেয়ী আমর (রঃ) তাউস (রঃ) তাবেয়ীকে নিত আপনি স্বীয় 
জমিন বর্গা প্রথায় দিয়! থাকেন, ইহ! পরিত্যাগ করিলে উত্তম হইত); লোক-মুখে জানা 
যায়, নবী (দঃ) বর্গা-ব্যবন্থাকে নিষিদ্ধ করিয়াছেন। এতশ্রবণে তাউস (রঃ) বলিলেন, বগ 
ব্যবস্থায় জমিন দানে আমার উদ্দেশ্য লোকদিগকে সাহায্য কর! । আপনি যে নিষিদ্ধতার 
কথ! উল্লেখ করিয়াছেন সেই বিষয় আমি অভিজ্ঞ ও বিশিষ্ট ছাহাবী আবছল্লাহ ইবনে 
আব্বাস (রাঃ)কে এই বলিতে শুনিয়াছি যে, নবী (দঃ) বর্গা-ব্যবস্থাকে নিষিদ্ধ করেন নাই। 
তাহার (যেই বাক্যের দার] এরূপ ধারণ! হয় সেই বাক্যের মুল) উদ্দেশ্য এই যে, স্বীয় 
( অভাবগ্রস্ত ) মোসলমান ভ্রাতাকে. নিজের. জমিন চাষ করার জন্ত দিলে বিনিময় - প্রথ। 
অপেক্ষা বিনিময় ব্যতিরেকে সাহায্য স্বরূপ দেওয়। উত্তম ও শ্রেয়। 

@& তাউস (রাঃ) ইহাও বলিয়াছিলেন যে, ইয়ামান দেশে রসুলুল্লাহ (দঃ) কতৃক প্রেরিত 
শাসনকর্তা ছাহাবী মোয়াজ ইবনে-জাবাল: (রাঃ) প্রজাদের মধ্যে বর্গ ব্যবস্থা বলবৎ ও 
ছারা রা ছলে (ফতহুল বারী) . 7 } 

"$১৪২ | হাদীছ $-- আবদুললাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ 
ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম খয়বর দেশ জয় করার পর (তথাকার ভূমি ও জায়গা জমি 
নিজেদের মধ্যে ভাগ বন্টন করিয়া লইলেন বটে, কিন্তু তথাকার বাসিন্দা ইহুদীদিগকে 
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শেষ পর্যন্ত উচ্ছেদ করেন নাই।) তথাকার বাসিন্দা ইছদীদিগকে তথা হইতে তাড়াইবার 
ইচ্ছা! করিয়াছিলেন, কিন্তু অবশেষে তাহাদের অনুরোধ ও অভিপ্রায় অনুযায়ী তথায় 
তাহাদিগকে বসবাস করিতে দিলেন এবং জায়গ! জমি বর্গা প্রথায় চাষাবাদ করার অন্য 
তাহাদিগকে প্রদান করিলেন । হযরতের জীবনকাল এবং আবুবকর (রাঃ)-এর খেলাফতকাল 
পর্যন্ত এই ব্যবস্থাই বলবৎ রহিল। (কিন্তু ইহুদীরা ইসলাম ও মোসলমানদের বিরদ্ধে 
ধ্বংসাখ্বক কার্যাবলী হইতে নিবৃত্ত থাকিতে পারিল না, এমনকি সুযোগ প্রান্তে মুসলমানকে 
হত্যার চেষ্ট। এবং গোপনে হত্যা কর্নার বহু ঘটনাও তাহাদের দ্বারা সংঘটিত হইয়া থাকিত। 
ওমর (রাঃ)-এর খেলাফতকালেও তাহাদের এই তৎপরতার ঘটনা প্রমাণিত হয় এবং তখন 
তিনি তাহাদিগকে তথা হইতে উচ্ছেদ করিয়া দেন )। | 

১১৪৩ । হাদীছ ৫--বাফে ইবনে খাদীজ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমার চাচা 
যোহাইর (রাঃ) একদা আমাকে বলিলেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম এমন 
একটি ব্যবস্থা নিষিদ্ধ করিয়াছেন যাহা আমাদের ব্যক্তিগত স্বার্থের অনুকুল ছিল না। 
(কিন্ত শরীয়তের বিধান অনুসারে আমরা বিন! দ্বিধায় ব্যক্তিগত স্বার্থ বিসর্জন দিয়াছি। ) 
আমি বলিলাম, নিশ্চয়ই রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের আদেশ-নিষেধ অলঙ্ঘনীয় । 

অতঃপর ঘটনা ব্যক্ত করতঃ বলিলেন, একদা রসুলুল্লাহ (দঃ) আমাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাস! 
করিলেন, তোমরা স্বীয় জায়গা-জমির ব্যবস্থা কিরূপ করিয়া] থাক ? আমি আরদ্র করিলাম, 
জমিনের (উত্তম ও ভাল অংশ যেমন) পানি প্রবাহিত হওয়ার নালার কিনারাবতাঁ অংশের 
শশ্ত নিজেদের জন্য নির্দিষ্ট করিয়। বা নির্দিষ্ট পরিমাণ শন্ত নিজেদের অন্য নির্ধারিত করিয়। 
বাকি শস্তের বিনিময়ে চাষাবাদের জন্য অন্যকে অমি. দিয়া থাকি। রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু 
আলাইহে অপাল্লাম বলিলেন, এই ব্যবস্থা নিষিদ্ধ, তোমরা এরূপ করিও না। হয়ত তোমরা 
নিজেরাই চাষাবাদ কর, কিংব! (শুব ব্যবশ্থায়) অন্যকে টাঁধাবাদ করিতে দাও; না হয় 
জমিকে ঢাষহীন রাখিয়া দাও । (কিন্তু শরীয়ত বিরোধী ব্যবন্থা অবলম্বন করিও না। 
“জমিকে চাষহীন রাধখিয়। দাও” বাক্যটি শুধু রাগ প্রকাশার্থে বল। হইয়াছে। অর্থাৎ উল্লিখিত 
পন্থাদ্বয় ছাড়া একমাত্র এই পন্থাই আছে, যাহা বস্তুতঃ নিতান্ত নিন্দনীয় ৷ ) 

ইমাম বোখারী (রঃ) বরং তাহার পরবর্তী হাদীছ ও শরীয়ত বিশারদগণ উল্লিখিত 
হাদীছের নির্দেশিত বিধানের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন--যেইর্ূপ ব্যবস্থায় কোন এক পক্ষের 
বঞ্চিত হওয়ার আশঙ্ক। স্থপ্টি হয় উহ। নিষিদ্ধ । যেমন এক পক্ষ নিদিষ্ট করিয়া লইল, 
আমাকে দশ মণ দিতে হইবে, অথচ সম্পূর্ণ জমির মোট উৎপন্ন এ দশ মণই হইতে পারে। 
এমতাবস্থায় অপরপক্ষ বঞ্চিত থাকিবে। কিশ্বা এক পক্ষ নির্দিষ্ট অংশের উৎপন্নের শর্ত 
করিল, অথচ এরূপও হইতে পারে যে, অপরাপর অংশ সমুহের শস্ত নষ্ট হইয়া যায় কিছবা 
শুধ, এই অংশের শস্তু নষ্ট হইয়া যায়; এমতাবস্থায়ও এক পক্ষ বঞ্চিত থাকিবে, তাই এরূপ 
ব্যবস্থা সমূহ নিষিদ্ধ । কিন্ত মূল বগণ-ব্যবস্থা নিষিদ্ধ নহে । 
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১১৪৪। হাদীছ £--জাবের (রাঃ) বর্ণন। করিয়াছেন, মোসলমানগণ তৃতীয়াংশ, চতুৰ্থাংশ 
ও অদ্ধীংশের বিনিময়-ব্যবস্থায় বগণ দান করিয়া থাকিত। রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে 
অসালাম বলিলেন-- 


Add OA TAT AT পরল con NAT Bueller OL A 


৬5) | 4০৮৯৩ 0-৯৯2 2) Ls ৮৪০০০ at 02) yA ০০) ৬) ৮৩ ৬ (১ 
অর্থ__যাহার দমি আছে সে উহা নিঞ্জে চাষ করিবে কিন্বা অন্যকে সহায়তা সরপ উহা! 

চাষ করিতে দিবে । যদি তাহা করিতে না চায় তবে সে যেন স্বীয় জমি উঠাইয়া রাখে। 

(জি কেহ অনাবাদ ফেলিয়া রাখিতে পারিবে না। ) | 
১১৪৫। হাদীছ £- JU she OT UL ৪5) Ay 51 ৩ 
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অর্থ আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বণিত আছে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম 
বলিয়াছেন, যে ব্যক্তির জমি আছে সে উহা নিজে চাষ করিবে কিন্বা স্বীয় মোসলমান 
ভাইকে সহায়ত! স্বক্ধপ চাষ করিতে দিবে । যদি সে উহাতে রাজি না হয় তবে সে যেন 
স্বীয় জমি উঠাইয়া রাখে । ্‌ 

ব্যাখ্যা! ইমাম বোখারী (রঃ) এই শ্রেণীর হাদীছ সমূহের ব্যাখ্যার প্রতি ইঙ্গিত করিয়াছে 
যে, সহায়ত! স্বরূপ অন্তকে জমি চাষ করিতে দেওয়ার পরামর্শ দান শুধুমাত্র সৌজন্যমূলক ; 
বাধ্যতামূলক নহে এবং শরীয়ত সম্মতরূপে বর্গা দেওয়া নিষিদ্ধ নহে ৷ ইমাম বোখারী (রঃ) 
এই ব্যাখার প্রমাণও উল্লেখ করিয়াছেন-- 
A lc sad Sa A BS “ASI তে 
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ANE AAT LIAL NT OA CB IA I AS I ce ABD ATL 
অর্থাৎবিশিষ্ট ছাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাঙ্জিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু এ আকারের 
হাদীছ সমূহের প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসালামের 
উদ্দেশ্য বর্গা-ব।বস্থাকে নাজায়েয ও নিধিদ্ধ করা নহে, বরং তাহার উদ্দেশ্য এই যে, স্বীয় 
মোসলসান ভ্রাতাকে জমি চাষ করিতে দিয়া তাহার নিকট হইতে নির্দ্ধারিত অংশ উসুল 
করা অপেক্ষা সহায়তা স্বরূপ তাহাকে চাষ করিতে দেওয়া অধিক উত্তম । (৩১৫ পৃঃ) 
6 ছাহাবা রাজিরালাছ তায়ালা আনহুম অনেকেই বর্গ। ব্যবস্থায় জমি দান করিয়। 
থাকিতেন (৩১৩ ও ৩১৪ পূঃ) ৷ এমনকি জাতীয় কোষাগার বাইতুল-মালের স্বত্ব সরকারী 
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ও. রাষ্ীয় দখলের জমিও খলীফা--রাষ্ট্পতি কতৃক -বর্গা-ব্যবস্থায় দান করা হইত । দ্বিতীয় 
খলীফা ওমর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা ‘আনহুর খেলাফতকালে যখন সিরিয়! দেশ জয় করা 
হইল তখন ওমর (রাঃ) এ বস্তিসমূহ গণিমতের মালরূপে জেহাদকারী গাজিগণের মধ্যে 
বন্টন করিলেন না, বরং এ সব বস্তিসমূহ জাতীয়করণ করিয়া রাষ্রিয় ও জাতীয় সম্পদরূণে 
রাখিয়া দিলেন (এবং উহ! বস্তিবাসীদিগকে বর্গা-ব্যবস্থারপে দান করিলেন।) অতঃপর 
বলিলেন, ভবিষ্যৎ মোসলেম সমাজের স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য করার প্রয়োজন ন। থাকিলে 
প্রত্যেক বিজিত দেশের সমুদয় এলাকা আমি গাজিদের মধ্যে গণিমতের মালের ন্যায় 
বণ্টন করিয়া দিতাম। (৩১৪ পৃঃ) 
ব্যাখ্যা £-_জেহাদের ময়দানে যে সব অবস্থাবর ধন-সম্পদ হস্তগত হয় উহা গণিমত তথা 
মুদ্ধলক্ধ সম্পদ গণ্য হয়। উহার চার পঞ্চমাংশ গাজিদের মৃধ্যে বন্টন করিয়। দিতে হয়, এক অং* 
বাইতুল মালে তথা সরকারী ধন-ভাগারে রক্ষিত রাখিতে হয়। কিন্ত বিজিত দেশের স্থাবর 
সম্পত্তি অর্থাৎ ভূমি ও জায়গা জমি গনিমত গণ্য হয় না। উহা খলীফাতুল-মোসলেমীনের 
বিবেচনাধীন থাকে জাতীয় সম্পদরূপে রাষ্রায়ত্ব করিয়া, এমনকি ওয়াকফরূপেও রাখিতে 
পারেন এবং প্রয়োজন বোধে গাজিদের মধ্যে ব্টনও করিতে পারেন; ইহা খলীফার 
এখতিয়ার, কিন্তু খলীফার ব্যক্তিগত সম্পত্তিরূপে নয়, জাতীয় আমানতরূপে । ্‌ 

১১৪৬। হাদীছ লাফে (রঃ) বর্ণন| করিয়াছেন, আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) নবী 
ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের আমলে, খলীফা ওসমানের আমলে এবং মোয়াবিয়। 
রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর শাসন আমলের প্রথম দিক পর্যন্ত বর্গা-প্রথায় জমি দিয়া 
থাকিতেন। অতঃপর রাফে ইবনে খাদীজ (রাঃ) ছাহাবীর নামে এরূপ বর্ণনা শুনা গেল 
যে, নবী দে) বর্গ! প্রদানে নিষেধ করিয়াছেন। তাই ' আবছুল্লাহু ইবনে ওমর (রাঃ) রাফে 
ইবনে খাদীজ (রাঃ) ছাহাবীর নিকট গেলেন, আমিও তাহার সঙ্গে গেলাম । রাফে ইবনে 
খাদীজ (রাঃ)কে ভিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, নবী (দঃ) বর্গ-প্রথায় জমি দানে নিষেধ 
করিয়াছেন । তখন আবদুললাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বলিলেন, আপনি নিশ্চয় জানেন, রসুলুল্লাহ 
ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্ল.মের আমলের প্রথম দিকে আমরা নালার কিনারা (তথ! 
নিপ্ধীরিত ) স্থানের ফসল এবং খরের নিদ্ধীরিত অংশের বিনিময়ে বর্গা দিয়! থাকিতাম। 
অর্থাৎ হযরতের নিষেধাজ্ঞা সেই রীতির প্রতিই । 

:১১৪৭। হাদীছ $_-সালেম (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) 
বলিয়াছেন, আমি ভালভাবেই জ্ঞাত ছিলাম খে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামেই 
আমলে অবশ্যই জমি বয় দেওয়া হইত। অতঃপর আবছুল্লাহ ইবনে ওমর রো?) এই 
আশঙ্কা ৰোধ করিলেন মে, হয়ত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম এই ব্যাপারে কোন 
নূতন নির্দেশ দিয়াছিলেন যাহা আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) জানিতে পারেন নাই। এতটুকু 
মাত্র আশঙ্কা বোধে আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) জমি বগ? দেওয়া. পরিত্যাগ করিয়াছিলেন । 
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ব্যাখ্য। £--বর্গা-প্রথা জ্ঞায়েষ .হওয়। সম্পর্কে কতওয়া এবং. অধিকাংশ ইমামগণের 
মত, স্বপক্ষেই রহিয়াছে। অবশ্য সতর্কতামুলকভাবে ভাকওয়। ও পরহেজগারী অবলম্বন 
করা .উত্তমই হইবে; . যেক্নকপ আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) করিয়াছেন । ইমাম আবু 
হানীফা (রঃ)ও বর্গা সম্পর্কে. দ্বিমত পোষণ করিতেন ৷ ' 


 টাকা-পয়সার বিনিময়ে জমি কেরায়। দেওয়া | 
১১৪৮ | হাঁদীছ ৫ হান্ছালা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রাফে ইবনে খাদীজ (রাঃ) 
বলিয়াছেন, আমার ছুই চাচা আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন, তাহার! রসুলুল্লাহ 
ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের যমানায় জমির নির্দিষ্ট অংশের শম্ত বা এ জমির উৎপন্ধের 
নিৰ্দিষ্ট পরিমাণ (যেমন--দশ মণ) শন্তের বিনিময়ে জমি বর্গ! দিয়া থাকিতেন। রসুলুল্লাহ 
ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম এ ব্যবস্থাকে নিষেধ করিয়া দিলেন । * 
হান্জাল]| (রাঃ) বলেন, তখন আমি রাফে রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনছকে জিজ্ঞাসা 
করিলাম, টাকা-পরসার বিনিময়ে জমি চাষ করিতে দেওয়া কিরূপ ? তিনি বলিলেন, 
টাকা-পয়সার বিনিময়ে জমি চাষ করিতে দেওয়া দোষণীয় নহে। 


জমিনের নিদি স্থানের শশ্তের শতের্ বগ? শুদ্ধ নহে 

১১৪৯ হাদীছ $--রাফে” ইবনে খাদীজ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, মদীনাবাসীদের 
মধ্যে আমর! সর্বাধিক আমিনের মালিক ছিলাম। আমরা বহু জয়ি বর্গ! দিয়া থাকিতাম। 
আমাদের বর্গার নিয়ম এই ছিল যে, জমিনের নির্দিষ্ট অংশের শস্য জমিনের মালিক পাইবে, 
বাকি অংশের শস্ক বর্গাদার পাইবে । কোন সময় সেই নিদিষ্ট অংশে শস্ত হইত, বাকি অংশের 
শস্ত নষ্ট হইয়া যাইত, আবার কোন সময় নির্দিষ্ট অংশের শস্য নষ্ট হইয়া যাইত, বাকি 
শের শস্য তাল থাফিত! (তাই নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের তরফ হইতে) 
আমাদিগকে এ প্রথার বর্গা নিষেধ করা হইল ৷ স্বর্ণরৌপোর ( মুদ্রার ) বিনিময়ে জমিন 
কেরায়। দেওয়া (জায়েয বটে, কিন্তু) সেই যমানার এরূপ প্রথা প্রচলিত ছিল না। (৩২৩ পৃঃ) 


উৎপন্ের অংশের বিনিময়ে বগা বা ক্ষেতের কাজ করা 
€ কায়েস ইবনে মোসলেম (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, মদীনাস্থিত প্রত্যেক মোহাজের 
তৃতীয়াংশ বা. চতুর্থাংশের উপর বর্গ। লইয়! থাকিতেন। পছ ওমর রাদিয়াল্লাহু তায়াল! 
আনহু বিভিন্ন ব্যক্তিকে এই. ব্যবস্থায় ৰগণ দিয়া থাকিতেন. যে, তিনি বীজ দান করিলে 
শস্তের অর্ধাংশ লইবেন এবং ধগণাদার বীজ দান করিলে (অর্ধ হইতে কম) এত অংশ 


ও বদি কোন বসত, এমনকি ধাম; পাট, গম» যব ইত্যাদি শম্ত-জাতীয় ছিনস নিদিষ্ট পরিসাণের 
বিনিময়ে জে চাখ করিতে দেওয়া হয়, কিন্তু এ জঙিয় উৎপন্ন হিসাবে নহে, বরং টাকা-পর়সার স্কায় 
জর্জর কেরাম! হিসাবে: নির্ধারিত বরা হয়, ভবে উহা জায়েষ হইবে । (মোছাওয়! শহরে মোয়াতা) 
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লইবেন! ক বিশিষ্ট তাবেয়ী হাসান বছরী (রঃ) ও ইমাম যুহরী (রঃ) বলিয়াছেন, কাহারও 
জমি অন্থকে এই শর্তে দেওয়া যে, সমুদয় খয়চ উভয়ের মধ্যে বন্টিত হইবে-_ইহ। জায়েয । 
& হাসান বছরী (রঃ) ইহাও বলিয়াছেন বে, অর্ধাংশের বিনিময়ে গাছের তুলা চয়ন ও সংগ্রহ 
করা জায়েষ আছে। প্র ইত্রাহীম নখয়ী (রঃ), ইবনে সীরীন (রঃ), আতা (রঃ), হাকাম (রঃ), 
যুহরী (রঃ), কাতাদাহ (রঃ) প্রমুখ তাবেয়ীগণ বলিয়াছেন, তৃতীয়াংশ বা চতুর্থাংশের বিনিময়ে 
নিজ তুলা অগ্তকে কাপড় বুননের জন্য দেওয়া জায়েয আছে। ভি বিশিষ্ট ইমাম মামার 
ইবনে রাশেদ (রঃ) বলিয়াছেন, স্বীয় শস্য ইত্যাদি স্থানান্তরিত করার অন্য উহার তৃতীয়াংশ: 
বা চতুৰ্থাংশের বিনিময়ে অপরের পশু বেরায়া করা জায়েয আছে। | 

ব্যাখ্য। £-উল্লিখিত শেষ তিনটি বিষয় একটি প্রসিদ্ধ মছআলাহ অন্ততুক্ত--উহা! এই 
যে, ফোন বস্তু সম্পর্কীয় কার্যে এইরূপে মজুর নিয়োগ করা যে, প্রত্যেক মজুর এ বস্তুর 
হইতেই স্বীয় অমে আহরিত পরিমাণের নিদিষ্ট অংশ মজুরীরূপে পাইবে, যাহার মোট 


পরিমাণ মনু নিয়োগের কথাবাায় নিদি হয় না। যেরাপ বর্তমানে ধান কাটা, মরিচ 
তোলা ইত্যাদি কাধ্যে এই ব্যবস্থাই প্রচলিত আছে। 


মজুরের মজুরী পুর্বাহ্ে নিদিষ্টকূপে লিদ্ধারিত হওয়া আবশ্যক অথচ উল্লিখিত ব্যবস্থায় 
অংশ নির্ধারিত আছে; সর্বমোট পরিমাণ নিয়োগকালে নিদ্ধণরিত হয় নাই, তাই এরূপ 
ব্যবস্থা শরীয়ত মতে শুদ্ধ, না অশুদ্ধ সে বিষয়ে ইমামগণের মতভেদ আছে! ইমাম 
আবু হানীফা (রঃ), ইমাম শাফেয়ী (রঃ) ইমাম মালেক (রঃ) প্রমুখ ইমামগণ এ ব্যবস্থাকে অশুদ্ধ 
বলেন। ইমাম আহমদ (রঃ) এবং উপরোল্লিথিত ভাবেয়ীগণ এই ব্যবস্থাকে শুদ্ধ বলিয়াছেন । 

যত দিন আল্লাহ রাখেন তত দিনের জন্য বর্গ! 

অর্থাৎ যদি বগণ সম্পাদনে নিদ্বণরিত সময়ের চুক্তি করা না হয়, বরং বলা হয়, যত দিন 
জাল্লাহ রাখেন তত দিন তোমাকে রাখিব; তবে এক বৎসরের অধিক বাধ্যতামূলক হইবে 
না, উভয়ের সম্মতি সাপেক্ষ হইবে । ফের্সস-_যদি বলে, যখন আমার ইচ্ছা উচ্ছেদ করিয়। 
দিব। বস্তুতঃ প্রথম বাক্যের অর্থও ইহাই | 

১১৫০ | হাঁদীছ £-আবগললাহ ইবনে ওমর (রা)কে খয়বরবাসীদের কেহ গৃহের ছাদ 
হইতে ফেলিয়! দিয়াছিল যাহাতে তাহার পায়ের জোড়া খলিত হইয়। গিয়াছিল। 
তখন খলীফা ওমর (রাঃ) বিশেঘ ভাষণ দানে বলিলেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে 
অসাল্লাস খদ্বরের ইছুদীদিগকে তাহাদের ভায়গা-জমির উপর বগণদাররাগে অবস্থিত 
রাখিয়াছিলেন এবং বলিয়াছিলেন, যত দিন আল্লাহ রাখেন ততদিনই আমর! তোসদিগকে 
রাখিব। এখন একটি ঘটনা ঘটিয়াছে যে, ওমরের পুত্র আবদুল্লাহ খ্য়বরস্থিত তাহার বাগান 
ও জমি দেখার অন্য তথায় গিয়াছিল, রাত্রিবেলা সে গৃহের ছাদের উপর শুইয়াছিল ; 
দুমন্ত অবস্থায় তাহাকে কেহ ছাদের উপর হইতে নীড়ে ফেলিয়া দিয়াছে যাহাতে 
তাহার উভয় হাত ও পা-এর জোড়া স্বলিত হইয়া গিয়াছে । খরবরের ইহুদী সম্প্রদায় 
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ছাড়া তথায় কেহ আমাদের এক নাহ; তাহাদের উপর আমাদের দাবী ও সন্দেহ । 
আমি সিদ্ধান্ত নিয়াছি ইহুদীদেরকে খবর হইতে বহিফতত করার । 

খলীফা ওমর (রাঃ) যখন এই সিদ্ধান্তের উপর দৃঢ় হইয়া গেলেন তখন এক বিশিষ্ট 
ইহুদী ব্যক্তি আসিয়া বলিল, হে আমীরুল-মোমেনীন! আমাদেরে বহিস্কার কিরূপে 
করিতে পায়েন? আমাদেরকে ত স্বয়ং মোহাম্মদ (দঃ) আমাদের জায়গা জমির উপর 
আমাদের সঙ্গে বগা সম্পাদন করিয়াছেন! খলীফা ওমর (রাঃ) উত্তরে তাহাকে বলিলেন, 
তুমি মনে কর, আমি তুলিয়া গিয়াছি এ কথা যাহা তোমাকেই লক্ষ্য করিয়া নবী (দঃ) 
বলিয়াছিলেন--“কি অবস্থা হইবে তোমার যখন তুমি খয়বর হইতে বহিঞ্চ.ত হইবে ; তোমার 
উট তোমাকে বহন করিয়া রাত্রির পর রাত্রি চলিতে থাকিবে ।? ইহুদী ব্যক্তি বলিল, 
ইহা ত ঠাহার কৌতুকক্পপী কথা ছিল। খলীফা ওমর (রাঃ) বলিলেন, তুমি মিথ্যাবাদী খোদার 
দুশমন! ( ইহা তোমাদের বহিষ্কারের ভবিষ্যদ্বাণী ছিল-_ঘাহা আমি বাস্তবায়িত করিব । ) 
শেষ পর্যন্ত খলীফা ওমর (রা:) ইছুবীদেরকে খয়বর হইতে বহিস্কৃত করিলেন। জারগা-জমি 
বাঁগ-বাসিচার বগণ হিসাবে উহার উৎপন্নে তাহাদের প্রাপ্য যে অংশ ছিল উহার বিনিময়ে 
নগদ টাকা, উট, উটের পিঠে বিছাইবার গদী এবং উহা »ধিবার দড়ি ইত্যাদি বিভিন্ন 
জিনিস দিয়া দিলেন যাহা দারা তাহারা খয়বর হইতে সিরিয়ায় পৌছিতে পায়ে । (৩৭৭ পুঃ ) 

ব্যাখ্যা £--সদীনায় ইহুদী সম্প্রদায় প্রবল ছিল; নবী (দঃ) তাহাদের সঙ্গে সহ-'অবস্থানের 
শাস্তি চুক্তি সম্পাদন করিয়া তাহাদের প্রতি সব প্রন্কারে সৌখন্তের হস্ত সম্প্রসারিত করিয়।- 
ছিলেন। কিন্তু তাহারা ইহার মর্য্যাদা মোটেই রক্ষা করে নাই।  মোসলমানদের প্রতি 
ইহুদীদের সেই ঘোর শক্রতার খবর স্বয়ং আলেমুল-গায়েন আল্লাহ তায়ালা দিয়াছেন 
(পবিত্র কোরআন ৬ পারা শেব আয়াত ব্য )। বন্ু-নজীর ও বনু-ফোরায়জার ইতিহাস 
এবং কায়াব ইবনে আশরাফ ও আবু রাফে ইত্যাদি ব্যক্তিদের ঘটনাবলী সেই শক্ত! 
বাস্তবায়নের অত্যন্ত হৃদয়বিদারক বৃত্তান্ত ( তৃতীয় খণ্ড দ্রব্য )। 
মদীনার সর্বপ্রথম যাহাদের বিরুদ্ধে সশত্র অভিযান চালাইতে হয় তাহার। ছিল ইছ দীদের 
বন্ু-নর্জীর গোত্র । রসুলুল্লাহ (দঃ?) তাহাদের প্রতি অভিযান ঢালাইয়! তাহাদেরে পরাজিত 
করিলেন। এ অবস্থায়ও এবং তাহার। ইসলাম গ্রহণ না কর। সেও ননী (দঃ) তাহাদের 
প্রতি কুপা প্রদর্শন করিলেন যে, একটি লোককেও প্রাণে মারিলেন না; অবশ্য মোসল- 
মানদের কেন্দ্রীয় শহর মদীনা হইতে এই শ্রেণীর বিদ্রোহীদের অপসারণ জক্করী হওয়ার 
মদীনা হইতে প্রায় ২০০ গাইল দুরে খয়বর এলাকায় তাহাদেরে শ্বানান্তরিত কগিলেন । 
ইহা হিজরী দ্বিতীয় সনের ঘটন| | 

সদীন] হইতে বহিষ্কৃত ইহুদীরা! খয়বরে থাকিয়াও অন্তর হইতে মোসলেম-বিদ্বেধী 
স্বভাব দুর করিল না! তাহারা তথায় তাহাদের শজাতিদের মিলনে অধিক শক্তি সঞ্চয় 
করিয়া! খখবরকে মোসলমানদের শত্রুতার দগরপে গড়িল। সঞ্চুম হিজরীতে হযরত (দঃ) 
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বয়ৰরের প্রতি অভিযান চালাইতে বাধ্য হইলেন। খয়বরের পতন হইল । এইবারও 
হযরত (দঃ) তাহাদিগকে তথ! হইতে বহিষ্কার করার ইচ্ছা করিলেন । তথাকার ইহুদীরা 
হযরত (দ:)-এর নিকট দরখাস্ত করিল, আমাদিগকে বহিষ্কার করিবেন না; আমাদের জায়গা- 
জমি, বাগ-বাগিচা সবই আপনাদের মালিকানাভুক্ত থাকিবে; আমর! বগণভাগী হিসাবে 
উহার চাষাযাদ করিয়া যাইব । হযরত (দঃ) তাহাদের দরখান্ত মঞ্জুর করিলেন; 
হযরত (দঃ) ভাবিলেন, তাহাদের অর্থনৈতিক মেরুদণ্ড ভাঙ্গিলে তাহাদের স্বভাবের পরিবর্তন 
ঘটিবে। কিন্তু কয়লা শতবার দুধ দ্বার! ধুইলেও উহার কালিমা দুর হইবায় নয়; তক্ররপ 
ইহুদীদের সর্ব রকম বিপধ্যয়েও সোসলেম-বিদ্বেষের কালিমা তাহাদের অন্তর হইতে দুর হইল 
না। খয়বর যুদ্ধে পৰুদস্ত ইহুদীরাই রসুলুল্লাহ (দঃ)কে প্রাণে বধ করার যড়যন্র করিল। 
তাহারা হযরত (দঃ)কে দাওয়াত করিল; হযরত (দঃ) তাহাদের প্রতি উদারতা প্রকাশার্থে 
তাহাদের দাওয়াত গ্রহণ করিঞেন। সেই দাওয়াতের খাদ্যে তাহার! বিষ মিশ্রিত করিয়া দিল 
এবং ধরাও পড়িল; ' হযরত (দঃ) তাহাদের প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন করিলেন। তারপরও 
তাহাদের শত্রুতা দক্তর মতে চলিতেই লাগিল। এখন তাহারা গুপ্ত হত্যা চালাইল। 
তাহাদের এলাকায় কোন মোসলমানকে একা পাইলেই তাহাৰে হত্যা করিত। হযরতের 
সময়েই বিশিষ্ট ছাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে সাহল (রাঃ)কে এফা পাইয়! তাহাকে জবাই কিয়া 
ফেলিয়াছিল। তাহাদের এই গুপ্ত হত্যার কাজ সুদীৰ্ঘকাল চলিল, এমনকি খলীফা ওমরের 
শাসন আমলে স্বয়ং খলীফা তথা প্রেসিডেন্ট ওমরের পুত্র সুপ্রসিদ্ধ ছাহাবী আবদুল্লাহ 
ইবনে ওমর (রাঃ) একদা স্বীয় জায়গা জমি দেখার জন্য খয়বরে গেলেন। গরমের দিন 
রাত্রিবেলা তিনি এক গৃহছাদের উপর শুইয়াছিলেন। ইহুদীরা তাহাকে মারিয়া ফেলার 
জন্য ঘুমন্ত অবস্থায় ধাক! দিয়া নীচে ফেলিয়া দিল । তিনি অস্বাভাবিকরপে প্রাণে বাচিয়া 
গেলেন বটে, কিন্ত তাহার হাত পা ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইল। | 


খয়বরের ইহুদীদের দুঃসাহস এইরূপে চরমে পৌছিয়! গেলে খলীফা ওমর (রাঃ) তাহাদেরে 
আরও দুরে দেশান্তরিত করার উদ্দেশ্যে সিরিয়ায় স্থানান্তরিত করিলেন। 

ইহুদী সম্প্রদায় বন্থ-নজীরকে প্রথমবার স্বয়ং রসুলুল্লাহ (দঃ) মদীনা হইতে বহিষ্কৃত 
করিয়াছিলেন । তখন পবিত্র কোরআন নাযেল হওয়ার আমল ছিল। উক্ত ঘটনার উল্লেখ 
পবিত্র কোরআনে স্থান লাভ করিয়াছে . (২৮ পারা ছুর! হাশর দরপব্য)। সেই ইহুদী 
সম্প্রদায়কেই, দ্বিতীয়বার খলীফা ওমর (রাঃ) খয়ধর হইতে বহিষ্কত করিয়াছিলেন; তখন 
কোরআন নাযেল হওয়। বন্ধ; তাই উহার উল্লেখ কোরআনে স্পঞ্ঘরূপে নাই বটে, কিন্তু 
প্রথমবারের ঘটনার উল্লেখে উহাকে “প্রথম বহিষ্কার” বলিয়া পরব বহিষ্কারের ভবিষ্কুৎ 
ইঙ্গিত প্রদান কর! হইয়াছে -- যাহার বাস্তবায়ন ওমর (রাঃ) করিয়াছিলেন। এতন্ডিন্ন হযরত (দঃ)ও 
এই পরবর্তী বহিষ্কারের ভবিষ্যদ্বানী করিয়াছিলেন_যাহার বর্ণনা ওমর (রাঃ) দিয়াছেন । 
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বেহেশতে যাইয়! জমি চাষ করার ঘটনা 

১১৫১। হাদীছ আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বদিত আছে, নবী (দঃ) একদা 
বিভিন্ন বিষয় বর্ণনা করিতেছিলেনঃ তাহার নিকট এক বেছুঈ্ঈন উপস্থিত ছিল। নবী 
ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম এই ঘটন! বর্ণনা করিলেন যে, বেহেশতবাসী এক ব্যক্তি একদা 
স্বীয় পরওয়ারদেগার সমীপে কৃষিকার্য্যের অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিবে । তখন আল্লাহ তায়ালা 
বলিবেন, তুমি স্বীয় সমুদয় ইচ্ছা ও আশ।-আকাথাকে উপস্থিত পাইতেছ নয় কি? 
( এমতাবস্থার তোমার কৃষিকার্যের আবশ্যক কি?) সেই ব্যক্তি বলিবে, আমি সব কিছুই 
পাইতেছি বটে, কিন্তু কৃষিকার্য করার অভিলাষ আমার জন্মিয়াছে। সেই ব্যক্তি জমিনে 
বীজ বপন করিবে । চোখের পলক অপেক্ষা দ্রুত বীভ হইতে চারা জন্মিয়া” গাছ বড় হইয়া 
শস্থ পাকিয়া ও প্রস্তুত হইয়া পাহাড় পরিমাণ স্তুপ হইয়া যাইবে । আল্লাহ তায়ালা বলিবেন, 
হে আদমজাত! এই লও--তোমার অভিলাষ! তোমার আকাঙ্মীর সমাপ্তি হয় না। 

নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকটস্থ বেছুঈনটি বলিয়া উঠিল--এ ব্যক্তি গন্ধ! 
হইতে আগত (কৃধিকাধ্যে লিপ্ত ) মোহাজের ব! মদীনাবাসী হইবেন; তাহারাই কৃষিকাধ্যে 
অভ্যস্ত । বেছুঈনরা কৃষিকর্মে অভ্যস্ত নয়। এতঙ্ছবণে নবী (দঃ) হাসিলেন। 


কতিপয় পরিচ্ছেদের বিষয়াবলী 

eo শস্য-ফসলের হেফাজতে কুকুরকে কাজে লাগান জায়েয আছে (৩১২ পৃঃ ) | 

৪ বর্গার চুক্তি কত বৎসরের জন্য করা যাইতেছে তাহা নির্ধারিত না করিলেও 
বগণ শুদ্ধ হয়, (কিন্তু উহা শুধ, এক বৎসরের জন্য বাধ্যতামূলক হয়, তারপর উভয়ের 
সম্মতি সাপেক্ষ ( ৩১৩ পুঃ).। | 

€@ অমোসলেমকে বর্গ দেওয়া জায়েয (এ)। পট কোন ব্যক্তি অন্যের বীজ তাহার 
"অনুমতি ব্যতিরেকে তাহারই উপকারার্থে বপন. করিয়াছে, সে ক্ষেত্রে লাভ হইলে তাহ! 
বীজের মালিকের হইবে (৩১৩ পৃঃ। অবশ্য জমিওয়াল জমির কেরায়। রাখিতে পারিবে ।) 
আর যদি বীজের ক্ষতি হইয়া যায় তবে এ বপনকারী ক্ষতিপুরণ দানে বাধ্য থাকিবে। 


অনাবাঁদ ভূমিকে যে আবাদ করিবে 
মছআলাঁহ ৫-যে ভূমি কাহারও মালিকানাভুক্ত নহে এবং উহাতে পানির কোন 
প্রকার ব্যবস্থা! না থাকায় বা অতিরিক্ত পানির কারণে বা খে কোন কারণে আনাবাদ 
পড়িয়া আছে, কোন ব্যক্তি উহ! আবাদ করিলে সেই ব্যক্তি উহার মালিক সাব্যস্ত হইবে। 
কিন্ত এই বিষয়ে ছুইটি শত” আছে, প্রথম--এ ভূমি এমন স্থানে অবস্থিত না হয় যাহার 
সঙ্গে সব্সাধারণের স্বার্থ সংশ্রি্ আছে, দ্বিতীয়, রাষ্ট্রীয় প্রতিনিধির অনুমতি প্রাপ্তে 
আবাদ করিতে হইবে । | | 
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€@ আলা (রাঃ) স্বীয় খেলাফতকালে তাহার রাজধানী কুফা নগরী হইতে দুরে অবস্থিত 
অনাবাদ ভূমিসমূহে এরূপ ব্যবস্থার স্বীকৃতি দান করিয়াছিলেন । 

€ ওমর (রা:)ও স্বীয় খেলাফতকালে এ ব্যবস্থার শ্বীকৃতি দান করিয়াছিলেন। 

€@ আমর ইবনে আউফ (রাঃ) নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অয্াল্লাম হইতে বর্ণন। 
করিয়াছেন, যে ব্যক্তি অনাবাদ জমি আবাদ করিবে যদি পুর্ন হইতে এ জমির উপর 
কাহারও কোন স্বত্ব না থাকে তবে এ আবাদকারীই উহার মালিক হইবে, অন্য ব্যক্তি এ 
জমি দখল করিতে চাহিলে তাহাকে অত্যাচারী ও অন্থায়কারী সাব্যস্ত কর! হইবে; 
তাহাকে সেই স্থানে হক দেওয়া হইবে না ৷ 

€ জাবের (রাঃ) নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, যে 
ব্যক্তি কোন অনাবাদ জমিকে আবাদ করিবে সেই জমিতে তাহারই ব্বত্ব প্রতিষ্ঠিত হইবে এবং 
সেই ব্যক্তি এই কার্য্যের ছওয়াবও লাভ করিবে । উহা আবাদ করতঃ উহাতে রোপিত বৃক্ষাদির 
কল যাহা পশু-পক্ষী ভক্ষণ করিবে তাহ! এ ব্যক্তির পক্ষে ছদক1--দান খয়রাত গণ হইবে। 
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অর্থ--আয়েশ। (রাঃ) বর্ণন! করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাললাম বলিয়াছেন, 
যে ব্যক্তি অনাবাদ ভূমি আবাদ করিবে যাহ? কাহারও মালিকানায় নহে, সেই ব্যক্তি এ 
ভূমির হকদার--মালিক সাব্যস্ত হইবে। (৩১৪ পৃঃ) 


সেচ ও পানি সম্পকীয় বিষয়ের বিবরণ 
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যাহারা কাফের--যাহারা সঠিকরপে আল্লাহ তায়ালার একত্ব প্রভূত অবলম্বন করে ন। 
তাহাদের প্রতি তিরস্কার করতঃ তাহাদের চোখে অঙ্গুলি দিয়! আল্লাহ তায়াল! স্বীয় 
অসীম কুদরতের নিদর্শন দেখাইয়া বলেন--“(বিশ্ব জগতের অগণিত) জীবপ্ত বস্তসমুহের 
প্রতিটি বস্তুকে আমি পানির দ্বারা সষ্টি ও উহার অস্তিত্ব বজায় থাকার ব্যবস্থা করিয়াছি । 
(আমার অবিমিশ্র একনায়কত্ধ অসীম কুদরতের এরূপ নিদর্শনসমূহ তাহারা স্বচক্ষে 
দেখিতেছে,) তবে কেন তাহারা (আমার একত্র স্বীকারোক্তি এবং আমার প্রভুত্ব ও 
আনুগত্য গ্রহণ পূর্বক) ঈমান আনিতেছে না” ? (১৭ পাঃ ৩ র১)। 

আল্লাহ্‌ তায়ালা আরও বলিয়াছেন__ 
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অর্থ--তোমরা পানি সম্পর্কে লক্ষ্য করিয়াছ কি? যে পানি তোমরা (জীবন ধারণের 
জন্য) পান করিয়! থাক (এবং যেই পানির বারিপাতের উপর সৃষ্ট জগতের অস্তিত্ব নির্ভর 
করে--) মেঘমালা হইতে সেই পানি তোমরা বর্ষণ করিয়] থাকঃ না আমি বর্ণ করি? 
( এই প্রশ্নের উত্তর সুল্পষ্ট যে, আমিই উহ! বর্ষণ করিয়া থাকি। অতঃপর ইহাও লক্ষ্য 
কর যে, আমি এ পানিকে তোমাদের ব্যবহারৌপযোগী মিষ্টি পানিরূপে বণ করি; ) 
আমি যদি ইচ্ছা করি তবে এ পানিকে ব্যবহারে অনুপযোগী লোন! পানিতে পরিণত 
করিয়া দিতে পারি । (বাধা দেয়ার সাধ্য কাহারও নাই, যেরূপ সমুদ্রের সমুদয় পানিকে 
আমি লোনা করিয়া রাখিয়াছি। আমার এ সমস্ত নেয়ামতের প্রতি লক্ষ্য করিয়া খাটি ও 
পূর্ণবূপে) আগার প্রতি কেন কৃতজ্ঞ হও না? (২৭ পাঃ ১৫ রুঃ ) 

ব্যাখ্যা £__বৈচ্ঞানিকগণ পানি সম্পর্কে কত গবেষণাই না করিয়া থকে ! কিন্তু যাহার! 
উল্লিখিত বিষয় সমূহে গবেষণা করিয়া স্বীয় সৃষ্টিকর্তা পালনকর্তা আল্লাহ তায়ালার খোজ 
ও পরিচয় লাভ করতঃ অসীথ অতুলনীয় কৃপা ও করণ! জ্ঞাত হইয়া! স্বীয় কর্তব্য নিদ্ধারণ 
ও পালন না করে বস্তুতঃ তাহার! পানি সম্পর্কীয় বিজ্ঞানের প্রথম পাঠ হইতেই অজ্ঞ ও অন্ধ । 


পানির সত্বাখিকারী স্বীয় প্রয়োজনে অগ্রগণ্য 

ব্যাখ্যা 2 ব্যক্তিগত সদ্ধাধিকারের পানি ছই প্রকার । 

প্রথম_যে পানি কোন বড় বা ছোট পাত্র ইত্যাদিতে ব্যক্তিগত পরিশ্রম বা ব্যয় 
বহনে সংরক্ষিত হইয়াছে; এইরূপ পানির মালিক ও স্বত্বাধিকারী একমাত্র সংরক্ষণকারী ই 
সাব্যস্ত হইবে, উহাতে অন্ত কাহারও খন্ধ থাকিবে না। 

দ্বিতীয়_যে পানি ব্যক্তিগত পরিশ্রম ও ব্যয়-বহানে পাত্র ইত্যাদিতে সংরক্ষিত হয় নাই, 
বরং প্রাকৃতিকর্ূপে এক স্থানে জমা হয়, কিন্তু পানির সেই স্থান ব্যক্তিগত স্বত্ব এবং 
মালিকানাভুত্ত--কূপ, পুকুর, দীঘি ইত্যাদি । এইরূপ পানির উপর মালিকের এমন 
অধিকার নাই যে, সে মানুষকে বা পশুপালকে সেই পানি পান কর] হইতে বঞ্চিত রাখিতে 
পারে। এমনকি--যদি মালিক স্বীয় এই অধিকার খাটাইতে চায় যে, পানি হইতে কাহাকেও 
নিষেধ করি না, কিন্তু আগার এলাকায় ও জমিনে অন্যকে যাতায়াত করিতে দিব না। 
এমতাবস্থায় যদি নিকটবর্তী এলাকার মধ্যে এ কুপ বা পুকুর ভিন্ন পানি পানের অন্য কোন 
ব্যবস্থা না থাকে তবে মালিককে বলা হইবে যে, এই পানি তোমার এলাকার বাহিরে 
পৌছাইফ়া দেওয়ার ব্যবস্থা কর, নতুবা এ ব্যক্তিকে পানি নিয়! যাওয়ার অনুমতি দাও । অবশ্য 
যাতায়াতের ছারা কুপ বা পুকুরের ক্ষতি সাধন করিতে পারিবে না, নতুব] মালিক বাধাদান 
করিতে পারিবে। মোট কথা এই যে, কূপ, পুকুর ইত্যাদি যদিও মালিকানাভুক্ত হয় তবুও 
উহার পানি পান করার অধিকার অন্য সকলের থাকিবে । হী-নদী-নালার পানির হায় এ পানির 
দ্বারা ক্ষেত-খোলা, বাগ-বাগিচা সেচনের অধিকার মালিক ভিন্ন অন্য কাহারও থাকিবে না । 
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এই দ্বিতীয় প্রকারের পানি সম্পর্কেই বলা হইতেছে যে, মালিক অগ্রাধিকারী গণ্য 
হইবে। অর্থাৎ অন্ত লোকের পশুপালের পানি পান করার অধিকার এ পানির উপর 
আছে: বটে, কিন্তু মালিকের প্রয়োজন পূর্ণ করার পর যে পানি থাকিবে সেই পানির 
মধ্যে অন্ত লোকের পান করার অধিকার থাকিবে। মালিকের প্রয়োজন পূর্ণ ন! হওয়া 
পর্যন্ত অন্যের অধিকার স্থাপিত হইবে না। এমনকি, যদি অন্ত লোক বা অন্ঠের পশুপালের 
এত ভিড় হয় যে, কুপ বা পুকুর শুদ্ধ হইয়া যাওয়ার আশংকা হয় তবে 41 নিষেধাজ্ঞা 
আরোপ করিতে পারিবে । | 

পশুপালের খাগ্ভ ঘাস-পাতার মছআলাও পানির মছআলার অনুর্ূপ--উহাও তিন প্রকার । 
(১) মালিকানা স্বত্বহীন জমির উপর স্বয়ং উদ্ভিদজাত ঘাস নদী-নালা সমুদ্র ইত্যাদির পানির স্যায়; 
উহার উপর সকলের সমান অধিকার থাকে--কেহ কাহাকে বাধ! দিতে পারে ন।। 
(২) মালিকানাধীন জমির উপর স্বয়ং উদ্ভিদর্জাত ঘাস-পাঁতা--ইহ। কূপ, পুকুর দীঘি ইত্যাদির 
পানির শ্যায় ; জমির মালিকের প্রয়োজনাতিরিক্ত যাহা থাকিবে উহার উপর অগ্ভ লোকের 
অধিকার থাকে অবশ্য তাহার জমিনের কোন প্রকার ক্ষতি সাপনে সে বাধা দান করিতে 
পারে। (৩) স্বীয় জমিনে বপনকৃত বা স্বীয় পরিশ্রমে বা ব্যয়- বহনে সংগৃহীত ঘাস-পাতা, 
ইহা পাত্রে সংরক্ষিত পানির ন্যায় ; ইহাতে কাহারও অধিকার নাই। 

মছআলাহ $--পানির কূপ, পুকুর ইত্যাদি যদিও সাধারণতঃ বিপদ সন্কুল বটে, কিন্ত 
নিজ স্বস্বের ভুমিতে উহ! খননের অধিকার আছে, এমনকি যদি উহাতে পতিত হইয়া কেহ 
মার! যায় তাহার জন্য মালিক দায়ী হইবে না । রা ৩১৭ পৃঃ ) 
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টি হোরায়র! (রাঃ) হইতে বণিত আছে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম 
বলিয়াছেন, (যেই ঘাসের উপর অন্ত লোকের অধিকার থাকে সেই ঘাসের নিকটবর্তী 
স্থানে ব্যক্তিগত মালিকানাধীন কুপ বা পুকুর থাকিলে সেই) ঘাস হইতে বঞ্চিত রাখার 
উদ্দেশ্যে পানির স্বীয় প্রয়োজনাতিরিক্ত অংশকে নিষিদ্ধ করার অধিকার নাই। 


আবপ্তকাতিরিক্ত পানি হইতে পথিককে বঞ্চিত কর! 

১১৫৪ । হাদীছ ৫--লাবু হোরায়র! (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু 
আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেনঃ তিন প্রকার মানুষ আছে যাহাদের প্রতি আল্লাহ তায়ালা 
কেয়ামতের ভীষণ কঠিন দিনে দৃষ্টিপাত ( অনুগ্রহ )- করিবেন না, (তাহাদের গোনাহ মাফ 
করিয়া ) তাহাদিগকে পাক পবিত্র (করতঃ বেহেশত. লাভের স্থযোগ দান) করিবেন না 
এবং ভীষণ কষ্টদায়ক আজাব তাহাদের জন্য নির্ধারিত রহিয়াছে । (১) এওঁ ব্যক্তি যাহার 
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মালিকানায় পথিমধ্যে তাহার নিজ আবশ্যকাতিরিক্ত পানির -ব্যবস্থা আছে, সে পথিকদিগকে 
শ্রী পানি ব্যবহার করিতে দেয় না। (কেয়ামতের দিন আল্লাহ তায়ালা বলিবেন, যেই 
পানি তুমি স্থষ্টি করিয়াছিলে না--সেই পানির অতিরিক্ত অংশ হইতে তুমি অন্যকে বর্চিত 
রাখিয়াছিলে; তদ্রুপ আজ তুমি আমার কুপা হইতে বঞ্চিত থাকিবে )। এব্যক্তি--যে কোন 
নেতা বা শাসনকততার আনুগত্য বা সমর্থন ( মিঃম্বার্থরূপে আদর্শ ভিত্তিক ন! করিয়! ) ছুনিয়ার 
অর্থ সিদ্ধির উদ্দেশ্যে করিয়া থাকে, পরে যদি সেই স্বার্থ সিদ্ধ হয় তবে সমর্থন বহাল 
রাখে, নতুবা বিদ্রোহী হইয়! বিশুগ্রলার সষ্টি করে। (৩) এ ব্যক্তি যে স্বীয় বিক্রয় বন্ত 
বিক্রি করার জন্য উপস্থিত করিয়াছে, (সে এত বড় ছরাচার যেঃ) আছরের নামাজের গর 
(যে সময়টি বিশেষ ফজিলতের সময় ; সেই মোবারক সময়ের মধ্যে বিন! দ্বিধায় ) এরূপ 
মিথা। শপথ করে যে, যেই আল্লাহ ভিন্ন কোন মাবুদ নাই তাহার -কসম খাইয়। বলিতেছি, 
এই বস্তটির এত টাক। মূল্য বল! হইয়াছে; (বস্তুতঃ তাহার এ বস্তুর তত টাকা মূল্য বল! 
হয় নাই, সে অন্যকে ধেশাকা দেওয়ার জন্য এরূপ মিথ্যা বলিয়াছে ;) অন্য এক ব্যক্তি 
তাহার কথা বিশ্বাস করিয়াছে এবং ধেশাকায় পড়িয়া বেশী মূল্য দান করিয়াছে। 

তৃতীয় রকম ব্যক্তির কুফল বর্ণনায় হযরত (দঃ) নিয়ের আয়াতটিও তেলাওয়াত করিলেন 


কৃ 
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অর্থ__যাহার] আল্লার নামে (মিথ্যা) ওয়াদা বা (মিথ্যা) শপথ করিয়! উহার নিনিময় 
হাসিল করে যাহ! জাগতিক নগণ্য বস্ত, (অর্থাৎ সাধারণভাবে সে যে পরিমাণ বিনিময় 
হাসিল করিতে পারিত না মিথা! কসম ও শপথ বা আল্লার নামে ওয়াদা করিয়। উহা হাসিল 
করে।) তাহাদের জন্য আখেরাতে সুখ ভোগের কোন স্থযোগই থাকিবে না। (৩ পাঃ ১৬ রঃ) 


নদী-নালার গতি রোধ করিয়! উদ প্রান্তের জমি সেচের প্রয়োজনান্তে 
নিয়প্রান্তের জমি সেচনের জন্য পানি ছাড়িয়া দিতে হইবে 
অর্থাৎ প্রাকৃতিক নদী-নালার মধ্যে অপর্ধান্ত পানি হইলে; যেরূপ বর্ধাহীন শুক 
অঞ্চলের পাহাড় পর্বতের ঝর্ণা হইতে প্রবাহমান নদী নালা--এ সবের পানি ব্যবহারে উদ্ধ 
প্রান্তের জমিওয়ালাদের হক অগ্রগণ্য বটে, কিন্তু উহাকে সর্বদার জন্ বন্ধ করিয়। দেওয়ার হক 
কাহারও নাই, বরং সাধারণ নিয়ম ও পরিমাণ পর্যন্ত প্রয়োজনীয় সেচন পূর্ণ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে 
নিয় প্রান্তের জমি সেচনের জন্য পানি ছাড়িয়া! দেওয়! আবশ্যক। অবশ্য উৰ্দ্ধ প্রান্তের লোকদের 
নিয়মিত প্রয়োজনীয় হক হাসিল করার জন্য সাময়িকরূপে উহার গতিরোধ করার অনুমতি আছে। 
১১৫৫। হাদীছ £--রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে: অসাল্লামের ফুফাত ভাই-_বিশিষ্ট 
ছাহাবী যোবাবের রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর সঙ্গে প্রবাহমান পানির গতিরোধ নিয়! 
মদদীনাবাসী একজন লোকের বিবাদ ঘটিল। প্রাবাহিত নালার উদ্দপ্রান্তে যোবায়ের রাজিয়াল্লাভ 


৩৬৬ ্‌ 24৮28" 22০ www.almodina.com 


তায়ালা আনহুর খেজুর বাগান ছিল, তিনি উহ! সেচনের অন্য এ প্রবাহমান পানির গতিরোধ 
করিয়। থাকিতেন। অপর পক্ষ মদীনাবাসী লোকটির জমি এ নালার নিয় প্রান্তে অবস্থিত 
সে যোবায়ের (রাঃ) কতৃক পানির গতিরোধে বাধা দিত ; এইরূপে তাহাদের বিবাদ ঘটে এবং 
উভয়ই নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম সমীপে এই বিবাদের মীমাংস! প্রার্থনা করেন। 

নবী (দঃ) যোবায়ের রো:)কে বলিলেন, তুমি তোমার আবশ্যক পরিমাণ পানি সেচনের 
পর স্বীয় পড়শীর জন্য পানি ছাড়িয়। দিও। মদীনাবাসী ব্যক্তি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে 
অসাল্লামের এই সীমাংসায় সম্ভষ্ট হইতে পারিল না, সে রাগান্বিত হইয়। বলিল, যোবায়ের 
আপনার ফুফাত ভাই কিনা! (তাই আপনি তাহার পক্ষে শীমাংসা করিলেন। ) তাহার 
এই কটাক্ষ পূর্ণ উক্তিতে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের চেহারা মোবারক ধক্তবর্ণ 
হইয়া গেল। তিনি যোবায়ের (রাঃ)কে পুনঃ ডাকিয়া বলিলেন, যাবৎ তোমার বাগানের 
বাধ ও বেষ্টর্রী পরিমাণ পানি না হয় তাবৎ নালার গতি রোধ করিয়া রাখার অধিকার তোমার 
থাকিবে। (প্রথমে হযরত (দঃ) উভয়ের মধ্যে মীমাংসামূলক ব্যবস্থার পরামর্শ দিয়াছিলেন 
যাহাতে মছীনাবাসী ব্যক্তিরই মঙ্গল ছিল, কিন্তু সে তাহ! লক্ষ্য না করিয়া উল্টা নবী ছাল্লাল্লাহু 
আলাইহে অসাল্লামের প্রতি কটাক্ষ করিল । পরে নবী (দঃ) তাহার ছুবুদ্ধিকে শায়েস্তা করার 
শুন্য এবং বস্তুতঃ তিনি কাহার মঙ্গল করিয়া ছিলেন তাহ! বুষাইবার উদ্দেশ্যে এ পরামর্শাকারের 
আদেশ বাতিল করিয়। দিয়া দিতীয়বার আইন সম্মত হক যাহ! বস্তুতঃ উদ্ধ প্রাস্তওয়াল। 
বাক্তি পাইবার অধিকারী, যোবায়েরকে সেই অধিকার পূর্ণরূপে প্রদান করিলেন ।) 

যোবায়ের (রাঃ) বলেন, এই ঘটনানুবূপ বিষয়েই এই আয়াতটি নাযেল হয় 
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অর্থ--আপনার প্রভুর শপথের সহিত ঘোষণ1 করা হইতেছে, কোন ব্যক্তি মোমেন 
গণা হইবে না যাবৎ আপনাকে শ্বীয় সমুদয় বিবাদ-বিরোধ নিষ্পত্তির পুর্ণ অধিকারীরূপে 
গ্রহণ না করিবে ১ অতঃপর আাপনার আদেশ ও রায়কে বিনা দ্বিধায় সংশয়হীনরূপে মানিয়া 
ও গ্রহণ করিয়া না লইবে। (৫ পাঃ ৬ রঃ) 


তৃষ্ণাতুরকে পানি দান করার ফযীলত 


প্রথম খণ্ডে অম্ুদিত ১৩৪ নং হাদীছখানা এস্থানে বিশেষ লক্ষণীয় । 
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অর্থ-_ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন রনুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাছ আলাইহে অসাল্লাম 
বলিয়াছেন, একটি বিড়াল সম্পর্কে একজন নারীর প্রতি শাস্তি ও আজাবের আদেশ 
হইয়াছে । এ নারী একটি বিড়ালকে আবদ্ধ করিয়া পাখিয়াছিল এবং এ অবস্থায় সে 
উহাকে পানাহার প্রদান করে নাই, ফলে ক্ষুধা-তৃষ্ণায় বিড়ালটি মরিয়া যায়! সর্বজ্ঞ 
আল্লাহু তায়ালা তাহার শাস্তিবিধানে বলিলেন, তুমি উহাকে আবদ্ধ রাখাবস্থায় পানাহারের 
ব্যবস্থা করিয়া দেও নাই এবং ছাড়িয়াও দেও নাই; যে, মাটিতে পড়! বস্তু হইতে সে 
তাহার আহার জোটাইতে পারে। পা 


পতিত জমির গোচরণ ভূমির কোন অংশ ব্যক্তিগ্তরূপে 
নিদ্বিঃ করিয়া নেওয়ার অধিকার নাই 

১১৫৭। হাদীছ $--ছায়াব ইবনে জাচ্ছাম! (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু 
আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, পতিত জমির গোচরণ ভূমির কোন অংশ নিদিষ্ট করিয়া 
নেওয়ার অধিকার কাহারও নাই; শুধুমাত্র আল্লাহ এবং আল্লার রস্থুলের সেই অধিকার আছে। 

ব্যাখ্য। £_যে জমি কাহারও ব্যক্তিগত শ্বাধিকারে নহে এবং উহার অবস্থান এমন 
প্রান্তে যে, এ এলাকার জনসাধারণ নিজেদের পশুপাল চারণ ইত্যাদি প্রয়োজনে উহার 
উপর নির্ভরশীল--এরূপ ক্ষেত্রে উক্ত জমির কোন অংশ কেহ নিন্দের জগ্ঠ_-বেমন, নিজের 
গশুপাল চরাইবার জন্য নিদিষ্ট করিয়া পইবে; অন্যের পশুকে তথায় চরিতে দিবে না এই 
অধিকার কাহারও নাই, এমনকি বাদশা, খলীফা বা রাষ্ট্র-প্রধানেরও এই অধিকার নাই। 

আল্লাহ ও আল্লার রসুলের ভন্ত উক্ত অধিকার থাকার অর্থ এন্প ক্ষেত্রে কোরআন- 
হাদীছের ব্যবহারিক ভাষায়-_দেশের ও দেশবাসী সমগ্র জনগণের সর্বময় কল্যাণ-কেন্দ্র 
সরকারী বাইতুল-মালের অধিকারকে বুঝাইয়! থাকে । 

বাইতুল-মাল কাহারও ব্যক্তিগত ধন-ভাগ্ারে পরিণত হইতে পারে না) উহা! সমগ্র 
জনগণের সকল প্রকার কল্যাণ ও প্রয়োজনে সাহায্য সহায়তা দানের ভাগার। প্লাষ্র-প্রপান 
হইতে আরম্ভ করিয়া কোন ব্যক্তি দুনিয়ার বুকে উহার মালিক নহে, তাই উহার 
মালিকানাকে আল্লার দিকে সম্পংক্ত করা হয়; রসুল আল্লার প্রতিনিপিঃ তাই রম্ুল 
এ বাইতুল-মালের পরিচালক। তদ্রপ রসুলের স্থলাভিষিক্ত খলীফা তথা তাহার সরকার 
সেই বাইতুল মালের পরিচালক । 

বাইতুল মালে জনগণের কল্যাণের জন্য সব রকম জিনিসই স্থায়ীভাবেও থাকে এবং 
সরবরাহের জন্য আমদানী হইয়া বন্টন সাপেক্ষে অস্থায়ীভাবেও থাকে। বাইভুল-মালের 
সম্পদের মধ্যে বিভিন্ন পশুপালও হয়; সেই সব গশুপালের জন্য যদি উক্ত ভূমির কোন 
এলাকা নিদিষ্ট করা হয় তবে তাহা বিধেয় এবং সেই অধিকার সরকারের আছে। 
আলোচ্য হাদীছের শেষ বাকের মর্ম ইহাই । ইহারই দৃষ্টান্ত পেশ করিতে মাইয়া! ইমাম 
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বোখারী (রঃ) বলিয়াছেন, হাদীছের মাধ্যমে. আমর! দেখিতে .পাই-নবী (দঃ) বাইতুল- 
মালের উক্ত প্রয়োজনে “নক্কা” নামক মদীনার  উপকণে এক এলাকাকে নির্দিষ্ট করিয়। 
নিয়াছিলেন এবং খলীফা ওমর (রাঃ) “শারাফ” ও “রাবাজাহ” নামক বিশেষ এলাকা দ্বয়কে 
নিদিষ্ট করিয়া নিয়াছিলেন (৩১৯ পৃঃ)। 

& উল্লিখিত শ্রেণীর ভুমি যাহার উদ্ভিদ .কাহারও জন্য নিদিষ্ট নহে উহার ঘাস বা 
খড়ি কেহ কাটিয়া আনিলে উহ! তাহার সত্ব হইবে; সে. উহা! বিক্রি করিতে পারে 
(৩১৯ পুঃ)। পট এরূপ আকারেই নদ-নদী, খাল-বিলও সমভাবে জনগণের থাকিবে; 
যেকোন মানুষ বা জীব উহার পানি পান করিতে পারিবে, মাছ ধরিতে পারিবে। 

_ পতিত জমি কাহাকেও দেওয়। 

পতিত জমি যদি বস্তি এলাকার জনসাধারণের সম্পর্ক হইতে বিচ্ছিন্নরূপে থাকে তবে 
সরকার উহা পাইবার প্রকৃত পাত্র ব্যক্তিদেরকে উক্ত জমি প্রদান করিতে পারে এবং উহ! 
লিখিতরূপে দেওয়] চাই।. 

১১৫৮ | হাদীছ £_আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, ( পা এলাকা মোসলমানদের 
অধীনস্থ হইলে পর) নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাললাম মদীনাবাসী মোসলমানগণকে 
ডাকিলেন; বাহরাইন এলাকার পতিত জমি তাহাদের নামে লিখিয়! দেওয়ার জন্য৷ 
মদীনাবাসীগণ বলিলেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ! যদি আপনি আমাদেরকে জমি লিখিয়া দিতে 
চান তবে প্রথমে আমাদের কোরায়শী মোহাজের ভাইদের জন্য এ পরিমাণ জমি লিখিয়। 
দিয়া তারপরে আমাদিগকে দিবেন। নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লীমের নিকট এই 
পরিমাণ জমি ছিল না যে, তিনি তাহা করিতে পারেন । 

' নবী (দঃ) (মদীনাবাসীদের এই উদারত! ও শহামতির . প্রতি সন্ত হইলেন এবং 
বলিলেন, অচিরেই আমার পরে তোমরা নিজেদের উপর অন্যদের অগ্রবর্তীত। দেখিবে; 
( তখনও এরূপ উদারতার সহিত.) তোমর! ধৈধ্যধারণ করিও । | 

মছআলাহ £--কাহারও পানি ব্যবহারের অধিকার অন্য ব্যক্তির মালিকান৷ সত্বাধিকারভুক্ত 
কুপ বা পুকুরে থাকিলে, তদ্রপ কাহারও পথ চলিবার অধিকার অন্য ব্যক্তির মালিকান। 
সত্বের জমিতে থাকিলে তাহা অক্ষুন্ন থাকিবে (৩২০ পৃঃ)। এমনকি উক্ত অধিকারী ব্যক্তি 
যেই বাড়ী বা জমির দরুণ উক্ত অধিকার লাভ করিয়াছে সেই বাড়ী বা জমির সহিত 
উক্ত অধিকারও সবপম্মতরূপে হস্তান্তর ও উহার মূল্য গ্রহণ করিতে পারে। আর এ বাড়ী 
বা জমি ব্যতিরেকে শুধু উক্ত অধিকার হস্তান্তর ও উহার বিনিময় গ্রহণও কিছু সংখ্যক 
আলেমগণের মতে শুদ্ধ ও বৈধ বটে। এতন্তিন্ন পুকুর বা পথের মূল মালিক এবং উক্ত 
অধিকারী উভয়ে যদি সম্মত হইয়া] সেই পুকুর বা পথ উক্ত অধিকার সহ বিক্রি করে সে 
ক্ষেত্রে সর্বসম্মতরূপে উক্ত অধিকারী মূল্যের অংশীদার হইবে যদিও পুকুর এবং পথে 
তাহার মালিকানা স্বত্ব না থাকে। (ফতহুল কাদীর ৫-২০৫ ) 
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ধুণ গ্রহণ ও পরিশোধের বয়ান 
আল্লাহ তায়াল। কোরআন শরীফে বলিযছেন- 
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অর্থ--আল্লাহ তায়ালা নি আদেশ করিতেছেন, তোমরা আমানতসমূহ তথ। 
অন্যের হক, সত্ব ও প্রাপ্যকে প্রাপকের নিকট অর্পণ করিবে এবং যখন লোকদের মধ্যে 
বিঢার-সীমাংসা কর তখন ইনছাফের সহিত বিচার-শীমাংস। করিবে । আল্লাহ তায়াল। 
তোমাদিগকে যে সব নছীহত করিতেছেন তাহ! কতই ন! উত্তম ও ভাল । আল্লাহ তায়ালা 
সব কিছু শুনেন ও দেখেন । : 
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অর্থ--আবু হোরায়র! (রাঃ) হইতে বণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসালাম 
বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি পরিশোধ করার দৃঢ় ইচ্ছার সহিত মানুষের ধন খণরূপে গ্রহণ করিবে 
আল্লাহ ভাযাল। তাহাকে সেই ঝণ পরিশোধে সাহায্য করিবেন। আর যে ব্যক্তি আত্মসাৎ 
করার উদ্দেশ্যে খণ গ্রহণ করিবে আল্লাহ তাহাকে ধ্বংস করিবেন। 

১৯৬০। হাদীছ £-_-আাবু জর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা আমি নবী ছাল্লাল্লাহু 
আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে ছিলাম । তিনি দুর হইতে ওহোদ পাহাড়টি দেখিতে পাইয়! বলিলেন, 
এই পর্বতট যদি আমার জন্য বর্ণে পরিণত করিয়া! দেওয়। হয় তবে (আমি তিন দিনেই 
উহ! সম্পূর্ণ দান-খয়রাত করিয়া দিব ), তিন দিনের অতিপ্নিক্ত একটি মুদ্র। পরিমাণও আমার 
নিকট অবশিষ্ট থাকাকে আমি পছন্দ করিব না | হা-খদি আমার খণ থাকে তবে উহ! 
পরিশোধ কর! পরিমাণ রাখিব বটে। অতঃপর হযরত (দঃ) বলিলেন, যাহার! (দুনিয়াতে) 
অধিক বিশুশালী ভাহারাই ( কেয়ামতের দিন ) অধিক অভাবগ্রন্ত হইবে । ই-যে বিভ্তশালী 
আল্লার রাস্তায় সৎকাজে ঢচতুদিকে ধন-সম্পদ ব্যয় করে (তাহারা ব্যতীত।) কিন্ত এরূপ 
পিশুশালীর সংখ্যা অতি নগণ্য ৷ 

অতঃপর নবী (দঃ) আমাকে বলিলেন, তুমি এখানেই অবস্থান কর এবং তিনি কিছু 
দুর অগ্রসর হইয়া অনতিদুরেই আমার দৃষ্টি হইতে লুপ্ত হইয়া গেলেন। হযরত (দঃ) 
যেই দিকে গিয়ীছিলেন সেই দিক হইতে আমি (কথাবার্তার) শব্দ শুনিতে পাইলাম । 

ই আমি তাহার উপর কোন বিপদের আশঙ্কায় তাহার নিকটে আসিতে ইচ্ছা করিলাম । 


৩৭০ + ৫2৮2৪ রী www.almodina.com 
কিন্তু আমার প্রতি তাহার আদেশ ছিল যে, আমি প্রত্যাবতন না কর! পর্যন্ত তুমি এই 
হানে অবস্থান করিবে, এই আদেশ স্মরণ করিয়া আমি নিবৃত্ত রহিলাম। হযরত (দঃ) 
ফিরিয়। আসিলে আমি িজ্ঞাস! করিলাম, ইয়। রস্ুলাল্লাহ ! কিসের শব্দ শুনিতে পাইলাম ? 
তিনি আমাকে জিজ্ঞাস! করিলেম; তুমি শব্দ শুনিয়াছ ? আমি আরজ করিলাম, ইা। 
তিনি বলিলেন, জিত্রাঈল (আঃ) আমার নিকট এই সুসংবাদ নিয়া আসিয়াঘিলেন যে, 
আপনার উদ্মতের যেই ব্যক্তি আল্লার সঙ্গে কোন বস্তুকে শরীক কর! হইতে পবিত্র থাকিয়া মৃত্যু । 
বরণ করিবে সে বেহেশত লাভ করিতে সক্ষম হইবে । আমি আরজ করিলাম, ( ইয়। রসুলাল্লাহ ! ) 
যদিও সে এই এই গোনাহ করিয়। থাকে? (-ঘদিও সে যেন! করিয়া থাকে, চুরি করিয়। 
থাকে ?) হথরত (দঃ) বলিলেন, হ'।--যদিও সে যেনা করিয়াছে, চুরি করিয়াছে। 

ব্যাখ্য। 3 ইহাতে সন্দেহ নাই যে, খাট! ঈমানদার ব্যক্তি গ্রোনাহগার হইলেও 
বেহেশত লাভে সক্ষম হইবে, অবশ্য তাহার গোনাহ ক্ষমা না হইলে সেই গোনাহের 
শান্তি ভোগান্তে বেহেশতে প্রবেশ করিবে । পক্ষান্তরে ঈমান না থাকিলে বেহেশত লাভ 
হইবে না, যদিও বাহ্যিক সৎকার্ধ করিয়া থাকে । কারণ, ঈমান না থাকিলে কোন সংকারধই 
আল্লাহ তায়ালার নিকট গ্রহণীয় নয়। 


ূ মহাজন বা গ্রাপকের তাগাদায় ক্ষুব্ধ হইবে না 
৯১৬১। হাদীছ £-- ০0 5৪ ৬) ১ ২4১1 ১৮৩) Ld হি 
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অর্থ_-আবু হোরায়র। (রাঃ) বর্ণম। করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম এক 
ব্যক্তির নিকট হইতে একটি উট (বাইতুল-মালের জন্য) ধার লইয়াছিলেন। একদা 
এ ব্যক্তি নবী (দ:)কে তাগাদা করিল এবং অতি কঠোর ভাষায় তাগাদা করিল । ছাহাবীগণ 
তাহার আচরণে ক্ষুন্ধ হইয়। উঠিলেন। নবী (দঃ) ছাহাবীগণকে বলিলেন, তোমরা তাহার 
প্রতি কঠোর ব্যবহার করিও না, প্রাপকের অধিকার আছে তাগাদ। করার ৷ নবী (দঃ) 
তাহাদিগকে আদেশ করিলেন, একটি উট ক্রয় করিয়া তাহার প্রাপ্য পরিশোধ করিয়া দাও । 
(এমতাবস্থায় বাইতুল-মালের মধ্যে কয়েকটি উট ওয়াসিল হইয়া আসিল, তখন সেই উট 
হইতেই পরিশোপের আদেশ করিলেন । ) তাহার। বলিলেন, এই ব্যক্তির প্রাপ্য উউ অপেক্ষা 
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উত্তম ব্যতীত সমপরিমাণ উট পাওয়া বাইতেছে না৷ নবী (দঃ) বলিলেন, তাহার প্রাপ্য অপেক্ষ। 
উত্তমই তাহাকে প্রদান কর। তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম এ ব্যক্তি যে খণ পরিশোধে উত্তম হয় । 

ব্যাখ্যা £_উল্লিখিত ঘটনায় হযরত (দঃ) উক্ত ধার বা কর্জ নিজের জন্য করিয়াছিলেন না, 
বরং জাতীয় ধন-ভাগার বাইতুল-মালের ভ্বন্থ করিয়াছিলেন । কোন গরীব অসহায়কে 
বাইতুল-মাল হইতে একটি উট দ্বারা সাহায্য করার উপস্থিত প্রয়োহ্ছন হইয়াছিল, কিন্ত 
বাইতুল-মালে তখন উট ছিল ন', তাই এক ব্যক্তির নিকট হইতে একটি উট ধার আনিয়া 
অসহায় লোকটিকে দিয়াছিলেন । পরে বাইতুল-মালে উট আমদানী হইলে যে ব্যক্তির 
নিকট হইতে উট আনিয়াছিলেন তাহাকে তাহান উট অপেক্ষা বড় একটি উট দিয়া দিলেন। 
এরূপ ক্ষেত্রে অর্থাৎ বাইতুল-সালের পশ্য লেন-দেন একটির স্থলে একাধিক দিলেও জায়েঘ 
হয় । কারণ, বাইতুল-মাল একক বা এপ বিশেষের ব্যক্তিগত মালিকানা নহে! উহ্থার 
ধন-সম্পদ সকল মোসলমানের জন্য | | 

সাধারণভাবে গরু-বকরী, হাস-মোরগ ইত্যাদি জীব ধার-কর্জরূপে লওয়া বিভিন্ন ইমাম- 
গণের নিকট" জায়েয আছে, কিন্তু হানাফী মজহাবে কোন জীব ধার-কদ্দদ্ধিপে লওয়া 
জায়েয নহে। প্রয়োজন হইলে বাকি মূল্যে ক্রয় করিয়া লইবে। 


দেনার কিছু অংশ পরিশোধ করিয়। বাকি অংশ মাফ 
লইতে পারলে রেহাই পাওয়া যাইবে | 
১১৬২ | হাদীছ £ জাবের (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমার পিতা আবদুল্লাহ (রাঃ) 
ওহোদের জেহাদে. শহীদ হইলেন | তিনি (এক! আমার উপর) ছয়টি মেয়ে এবং 

(১৭০ মণ খেজ,রের) খণ রাখিয়। গেলেন! 
আমাদের যে খেজ.র বাগান ছিল তাহ! খণদাতাগণকে দেখাইয়া তাহাদিগকে অনুরোধ 
করিলাম যে, তাহারা যেন আমার পিতার খণের পরিশোধে বাগানের এই মৌসুমের সমুদয় 
ফল নিয়া নেয় এবং পিতাকে খণযুক্ত করিয়া দেয়। কিন্তু তাহার! ইহাতে সম্মত হইল 
না; তাহারা ভাবিতেছিল, ইহা খখের পরিমাণ হইবে না। এমনকি তাহারা কঠোরতা 
অবলগ্গন করিলে পর আমি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট উপস্থিত হইয়া 
তাহার দ্বারা গুপারিশ করাইলাম। নবী (দঃ) মহাজনকে এরূপই বলিলেন যে, বাগানের 
সমুদয় ফল গ্রহণ করিয়া আসার পিতাকে যেন খণ হইতে মুক্তি দান করে, কিন্ত তাহার! 
সন্ত হইল না। আমি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট উপস্থিত হইয়া সমস্ত 
ঘটনা ব্যক্ত করিলাম । নবী (দঃ) আমাকে বলিগ্ন। দিলেন যে, ফলসমূহ কাটিয়। আনিয়। 
স্থান বিশেষে স্তগকৃত কর; এক এক শ্রেণীর খেজ_র এক এক স্তপে রাখিও। তারপর 
আমাকে খবর দিও । আমি তাহাই করিলাম ৷ নবী (দঃ) আবু বকর (রাঃ) ও ওমর রোঃ)কে 
[সঙ্গে লইয়া তথায় তশরীকফ আনিলেন। মহাজনগণ হযরত (দঃ)কে দেখিয়া আমার প্রতি 
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যেন বিরক্ত ও উত্তেজিত হইয়া উঠিল৷ নবী (দঃ) সর্ব বড় বা মধ্যম শ্রেণীর একটি খেজ,এ 
স্তপের উপর বসিয়া বরকতের অন্য দোয়! করিলেন এবং আমাকে বলিলেন, মহাজনগণকে 
ডাকিয়া তাহাদের প্রত্যেকের প্রাপ্য পূর্ণ গাপিয়া দিতে থাক । আমি তাহার নির্দেশ 
অনুসারে কার্য করিলাম, এমনকি আমার পিতার উপর আর কাহারও খণ বাকি থাকিল 
না। সকলের খণ পরিশোধ করিয়া দেওয়ার পরও প্রায় ৪০ মণ উত্তম ও ৩৩ মণ ভাল- 
মন্দ মিশাল মোট প্রায় ৭৩ মণ খেজ,র উদবৃত্ত থাকিল। অথচ আমি এই খণ পরিশোধের 
জন্য বাগানের সমুদ্র খেজ_র প্রদানে রাজি ছিলাম, কিন্তু খণের পরিমাণ অপেক্ষ। উহা 
কম হইবে বলিয়া মহাজনগণ তাহাতে সম্মত হইয়াছিল না। অতঃপর আমি ষগরেবের 
নামায নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের মসজিদে তাহার সঙ্গে পড়িলাম এবং নামাধাস্তে 
সমুদয় ঘটনা তাহাকে অবগত করিলাম । হযরত (দঃ) হাস্তমুখে বলিলেন, আবু বক্কর ও 
ওমরকে এই ঘটনা জ্ঞাত কর। আমি তাহাদিগকে খটনা জ্ঞাত করিলাম । তাহারা উভয়ে 
বলিলেন, রনুলুল্লাহ (দঃ) যখন এই বিয়ে স্বীয় কার্যকলাপ ( খেজ_র স্তপের উপর নসিয়। 


বরকতের দোয়া) করিয়াছিলেন তখনই আমরা একীন করিয়াছিলাম যে, কোন অলৌকিক 
ঘটনা নিশ্চয় ঘটিবে। 


ঝণ হইতে আল্লার আশ্রয় প্রার্থনা করা 
১১৬৩ | হাদীছ £_আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে 
অসাল্লাম নামাধের মধ্যে (সালাম ফিরাইবার পূর্বক্ষণে দোয়া-মাছুরা স্বরূপ যেই) দোয়া 
পড়িতেন (উহাতে ইহাও উল্লেখ থাকিত)। 
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“হে আল্লাহ ! সবপ্রকারের গোনাহ ও খণ হইতে আমি তোমার আশ্রয় প্রার্থন! করিতেচি ।”* 


সামর্থ্য সত্বেও খণ পরিশোধে টালবাহান! বড় অন্যায় 
নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসালাম হইতে বর্ণিত আছে, খণ পরিশোধে সামর্থাবান 
ব্যক্তি টালবাহানা করিলে তাহার প্রতি কঠোর ভাষা প্রয়োগ করা এবং (বিচার বিভাগ 
কতৃক) তাহাকে শান্তি দেওয়! ন্যায় সঙ্গত গণ্য হইবে । 
মছআলাঁহ £--শধু এক-ছই দিনের অবকাশ নেওয়াকে টালবাহান! গণ্য কর! হইবে না। 
অর্থাৎ এরূপ ক্ষেত্রে কঠোরতা অবলম্বন করা সমীচীন নহে। 
১১৬৪। হাদীছ ৫ Ld ১৭১ ৪3 1 . ৮৪ ৯১৪১৯ রি | ০০৯ 
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কৰু উল্লিখিত দোয়াটি ৪৭৮ নং হাদীছে বণিত পুর্ণ দোয়ার অংশবিশেষ । 
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অর্থ আবু হোরায়র] (রাঃ)-এর বর্ণনা, রমুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, 
ঝণ পরিশোধে সামর্ঘাবান ব্যক্তির টালবাহানা করা অতি বড় অন্তায় । 


দেওলিয়া ঘোষিত ব্যক্তির নিকট কাহারও মাল থাকিলে? | 

১১৬৫ । হাদীছ £--আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু 
আলাইহে অসাললাম বলিয়াছেন, দেউলিয়! ব্যক্তির নিকট কেহ স্বীয় মালিকানা সবের বস্ত 
নিদিষ্টরূপে পাইলে এ বস্তু একমাত্র সেই মালিকের গণ্য হইবে । 

ব্যাখ্যা £-বিভিন্ন লোকের খণে খণগ্রত্ত থাকাবস্থায় ধন-সম্পদের লাঘব ঘটার দরুন 
সরফারীভাবে কোন ব্যক্তি দেউলিয়! ঘোষিত হইলে তাহার জীবিকা নির্বাহাতিরিক্ত যে 
পরিমাণ ধন-সম্পদ থাকে সরকার কতৃক উহা! মহাজনগণের মধ্যে তাহাদের খণের পরিমাণ 
অনুপাতে বন্টনের ব্যবস্থা করার বিধান রহিয়াছে । কিন্তু এমতাবস্থায় সেই দেউলিয়ার 
নিকট ব্যক্তি বিশেষের মালিকানা সত্বের কোন বন্ত নিদিষ্টর্ূপে বিদ্কমান থাকিলে সেই 
বস্তুটি একমাত্র এ মালিকেরই স্বত্ব বলিয়া গণ্য হইবে, ভন্তান্য মহাজনগণ এই বস্ত-বিশেষের 
উপর কোন দাবী করিতে পারিবে না। . আলোচ্য হাদীছের তাৎপর্য ইহাই, কিন্তু ব্যক্তি- 
বিশেষের মালিকানা সত্ব বলিতে কি পুঝায় তাহার প্রতি ইমাম বোখারী (রঃ) ইঙ্গিত 
করিয়াছেন যে, আমানতরূপে গচ্ছিত বস্তু বা আ'রিয়ত তথ। সাময়িক কাৰ্য্য উদ্ধারের জঙ্থ 
ফেরত দেওয়ার বাধ্যৰাধকতায় কাহারও নিকট হইতে গুহীত বস্ত ইত্যাদি । ভদ্রপ দেউলিয়! 
ঘোধিত হইবার পুর্বে তাহার নিকট কাহান'ও বিক্রিত বস্ত যাহার মূলা এখনও সে পরিশোধ করে 
নাই এবং এ বস্তুর কোন পরিণর্ভনও সে সাধন করে নাই-এই বস্তটিও এ বিক্রেতার ব্যক্তিগত 
সালিকান! স্বত্বের আওতাভুক্ত পরিগণিত, সুতরাং এ বস্তুটি একমাত্র তাহারই প্রাপ্য চইবে । 

হানাফী মজহাব মতে আমানত ও আ'রিয়ত ইত্যাদি রকমের বস্তসমূহ ব্যক্তিগত 
মালিকানা সত্ব বলিয়া গণ্য হইবে, কিন্ত কাহারও বিক্রিত বসন্ত কোন অবস্থাতেই এরূপ 
গণ্য হইবে না। বরং বিক্রিত বস্তু দেউলিয়। ব্যক্তির স্বত্ব গণ্য হইবে এবং বিক্রেতা উহার 
মুল্যের পাওনাদার হিসাবে অন্যা্ট মহাজনগণের শ্তায় একজন মহাজন গণ্য হইবে | বস্তুতঃ 
এই বক্তব্যই যুক্তিযুক্ত, কারণ ক্রয় বিক্রয় সম্পন্ন হইয়া ক্রেতা কর্তৃক বিক্রিত বস্তু গৃহীত 
হওয়ার পর উহার উপর ক্রেতার স্বত্ব প্রতিষ্ঠিত হইয়া যায়, যদিও ধারে বিক্রি হইয়া 
থাকে । বিক্রেতার স্বত্ব উহার উপর বাকী থাকে না, বরং সে খণ-মুলোর পাওনাদার থাকে । 

মছআলাহু $--কোন ব্যক্তির উপর খণ এই পরিমাণ যে, তাহা আদায় করিতে তাহার 
পন-সম্পূদের সম্পূর্ণই প্রয়োজন 7 তাহার খণ আদায় করিলে সে নিংস্ব; তাহার ধন- 
সম্পদের কিছুই থাকে না। সে ক্ষেত্রে পাওনাদারদের দাবীর পরিপ্রেক্ষিতে কাজী তথ! 
ইসলামী আইনের বিচারক এ ব্যক্তির হস্তক্ষেপ তাহার ধন-সম্পদের উপর নিষিদ্ধ ঘোষণা 
করিতে পারেন । এমনকি এ ব্যক্তি নিজে খণ পরিশোধার্থে ধন-সম্পদ বিক্রি করায় সম্মত 
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না হইলে কাজী এ শ্যক্তির ধন-সম্পদ বিক্রি করিয়া খণ পরিশোধ করিবেন। যদি উহা 
সমুদয় খণের জন্য যথেষ্ট না হয় তবে যে পরিমাণই হয় উহা সকল পাওনাদারদের উপর 
প্রতোকের পাওনা অনুপাতে বণ্টন করিয়া দিবেন | 


মছআলাহ £কোন বাক্তি নিতান্তই নিবোধ ; ধন-সম্পদ বিনষ্ট করিয়া নি হওয়ার 
পথে; ; এইরূপ ব্যক্তির উপরও কাজা তাহার ধন-সম্পদে তাহার হস্তক্ষেপ নিষিদ্ধ ঘোষণা করিতে 
পারেন। সেই ক্ষেত্রে তাহার নিজস্ব তথা তাহার নিজের, তাহার স্ত্রীর, তাহার নাঝালেগ 
সম্তানাদির ও যে সব লোকের ভরণ- পোষণ শরীয়ত মতে তাহার দায়িত্ব, সেই সবের জীবিকা 
নিরাহের ব্যয় বহনে কাজী এ ব্যক্তির ধন-সম্পদ বিক্রিও করিতে পারেন। (৩২৩ পুঃ ) 


 খন-ম্পদের অনিষ্ট সাধন নিষিদ্ধ 

আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন, টি এ? ৪৩13 “অনিষ্ট সাধন আল্লাহ তায়ালার 
নিকট অতি ঘৃণিত ও অপছন্দনীয় 1” | 

রষ্ট বা বোকা মানুষ অনেক সময় এরূপ ধারণ! করে বে, আমার ধন-সম্পদের মালিক 
আসি, সুতরাং আমি আমার ইচ্ছানুযায়ী সেই ধন-সম্পদের মধেঃ স্বীয় অধিকার খাটাইব ; 
ষখায়-তথায় যদ্রুপ ইচ্ছা তদ্রপ খরচ ও ব্যয় করিব । ্‌ 

এই ধারণা নিতান্তই বোকামি, কারণ ধন-সম্পদ আল্লাহ প্রদন্ত, সুতরাং উহা ব্যয় 
করিতে আল্লাহ ও আল্লার প্রতিনিধি রসুলের বিধি-নিষেধের শৃঙ্খলাবদ্ধ থাকিতে হইবে, 
স্বেচ্ছাচারিতা ও খৈরাচারিতার অধিকার কাহারও নাই। 

হযরত শোয়ায়েব (আঃ)-এর ভর্ট উত্মতদের এরূপ একটি কু-উদ্ভি ও কু-খুক্তির সমালোচনা 
কোরআন শরীফেও উল্লেখ রহিয়াছে । তাহারা কুফর ও শিরকের সহিত এই কু-অভ্যাস 
ও কু-কর্সেও লিপ্ত ছিল যে, পরস্পর লেন-দেনের মধ্যে মাপ ও ওজনে কম দিয়া থাকিত। 
শোয়া'য়েব (আঃ) তাহাদিগকে বলিলেন- OO 

টা পুজা IBY; ০31 ০৭1৮৮ 431 19521 ph 

অর্থ--ছে আমার জাতি! তোমরা আল্ার একববাদ ও তাহার গোলামীর বন্ধনে 
আবদ্ধ হও; তিনি ভিন্ন তোমাদের কোন মাবুদ নাই এবং ওজন ও মাপে কম দেওয়ার 
কু-অভ্যাস বজনি কর; আমি দেখিতেছি, তোমরা স্বচ্ছল অবস্থার আছ; ( এমতাবস্থায় 
তোমাদের অসছুপায় অবলম্মন কর! দ্বিগুণ দোষণীয়, ও আমার আশঙ্কা হয়ঃ কোন, 
দিন অর্ধগ্রাসী আজাব তোমাদিগকে গ্রাস করিয়া নাল 

হে আমার জাতি! মাপ ও ওজন স্ুঙ্মরূপে পূর্ণ করিতে ক্রুটি করিও না এবং মানুখকে 
তাহার প্রাপ্যে ঠকাইও না এবং দেশের শাস্তি ও শৃঙ্খলার ব্যাঘাত ঘটাইও না। আল্লার 
বিধান সতে তথা সছ্ুপায়ে যে. লভাংশ হাসিল হয় তাহাই তোমাদের ভন্ঠ উত্তম ও 
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মপ্লজ্নক । তোমরা যদি খাটি মোমেন হও (নিজেই তোমরা ইহার বাস্তবতা উপলব্ধি 
করিতে পারিবে ।) (১২ পাঃ ৮ রঃ) 


্রষ্ট উদ্মতগণ হযরত শোয়া'য়েৰ আলাইহেচ্ছালামের এই হৃদয়গ্রাহী আহ্বানের প্রতি 
কর্ণপাত ন! করিয়া কু-যুক্তিনন ও কু-উক্তির অবতারণা করিল। আল্লার একতবাদ অবলগনের 
বিরুদ্ধে এই উক্তি করিল যে, বাপ-দাদা পূর্বপুরুষের রীতি আমর ত্যাগ করিতে পারি না। 
মাপ ও ওজনে কম দেওয়ার বিধয়ে এই যুক্তির উল্লেখ করিল যে, আমাদের মালিকানা 
স্বত্বের ধন-সম্পদে আমর! নিজ ইচ্ছাবীন স্বীয় অধিকার খাটাইব__যাহ। ইচ্ছা তাহা করিব 
যেরূপ ইচ্ছা সেরূপ করিব, তাহাতে কাহারও বাধ! দানের কি অধিকার থাকিতে পারে? 


এসব কু-উক্তি ও কু-যুক্তির ধ্বজ্রাধারীরা শোয়াযয়েব (আঃ )কে বলিল_- 


জজ 
CLAM A An শা ডিন পা পাও পা sald 


উট 

id 1 ১191 ৪১, 00%%-3 ১19 ce se SJ ye ০১ ০০ 2০1 ADD 

“হে শোয়া’য়েব। ও, আপনার সাধ_ত!--আপনার নামায কি আপনাকে এই শিক্ষ। দেয় যে, 
আমরা স্বীর পূর্বপুরুষদের মাবুদকে ত্যাগ করি বা আমরা স্বীয় ধন-সম্পদে অধিকার 
প্রয়োগ ত্যাগ করি?” (১২ পাঃ ৮ রঃ) 

শোয়া'য়েব (আঃ) তাহাদিগকে বুঝ-প্রবোধ দানে সতর্ক করিলেন যে - 


am 
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26: ত. 875 1১ ৮১৮০৬ ১-০ শিওর 1 i 568 ০০ JI & ্ 2 
“হে আমার. জাতি! . আমার বিরোধীতায় উন্মত্ত হইয়া তোমরা স্বীয় ধ্বংসের পথ 
অবলম্বন করিও না। সতর্ক থাকিও-পুর্ববর্তী নূহ (আলাইহেচ্ছালাম ) এর উন্মত, হুদ 
(আলাইহেচ্ছালাম) এর উম্মত, ছালেহ (আলাইহেচ্ছালাম) এর উন্মতের উপর যেরূপ ধ্বংস 
লামিয়া আসিয়াছিল তোমাদের উপরও যেন সেইরূপ ধ্বংস নামিয়া না আসে; আর এক 
দল দুগ্কৃতিকারী_লুত (আলাইহেচ্ছালাম )এন্ন উদ্মতের ঘটনা তোমাদের নিকটবতাঁই 
ঘটিয়াছে ; এই সব লক্ষ্য করিয়া সময় থাকিতে সতর্ক ও সংযত হও ।” (১২ পাঃ ৮ যঃ) 
এইরূপ হৃদয় বিদারক বক্ত তাও তাহাদের পাষাণ হৃদয়ের উপর কোন ভরিয়া করিল না, 
তাহার! স্বীয় দুনীতি ও ছু্ষ€তির উপর অটল রহিল এবং বলিল 
| রি পা NAT ডে বড তা. বাঁ খলা 5 Nt 
৪০০ 4১ ০) 7759 201, 9873 (৮০ | 0855 Gof) Lo nA) 


«ছে i য়েব! তোমার এসব কথা আমাদের যুক্তিতে আসে না এবং আমাদের 
মধ্যে তুমি ত দুর্বল, আমাদের উপর তোমার কোন প্রভাব নাই ।” 

অতঃপর তাহার! শোয়া?য়েব (আঃ)কে ভীতি প্রদর্শন করিতে লাগিল। পরিণামে তাহাদের 
ভাগ্যে উহাই ঘটিল যাহার সতর্কবাণী শোয়া'ধেব (আঃ) করিয়াছিলেন-- 
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5 ৩৪ নি en ৯) ৪১ ১৪ 1৭০45 € 5 A) [008 ১৪১] ৬৬০1১ 

“ছুঘ'তিকারীদের উপর ধ্বংসের করাল ছায়। নামিয়া আসিল, তাহার নিজ নিজ বন্তিতে 
বংসন্ত্রপে পরিণত হুইয়। রহিল এবং তাহাদের অস্তিত্ব ভূপুষ্ঠ হইতে এরূপ নিশ্চিহ্ন হইয়া 
গেল যেন তাহারা এই ধরা-পৃষ্ঠে কখনও অবস্থান করে নাই। পূর্ববর্া ছক্ষততিকারী ছামুদ 
বংশের দুর্ভাগ্যই মাদর্যানস্থিত হযরত শোয়া"য়েব আলাইহেচ্ছালামের ছু*তিকারী উণ্মতগণও 
বরণ করিল এবং ধ্বংসের মুখে পতিত হইয়া নিশ্চিহ্ন হইয়া গেল । (১২ পাঃ ৮ রঃ) 

এস্থানে ইমাম বোখারী (রঃ) উল্লিখিত ঘটনার আয়াতটির প্রতি ইঙ্গিত দানে প্রমাণ 
করিতে ঢাহেন যে, ধন-সম্পদের উপর মালিকানা স্বত্বের যুক্তির অবতারণা করিয়া স্বেচ্ছা - 
চারীতার দাবী করা ভ্রষ্টতা ও ধ্বংসের কারণ। যাহার! মালিকান। স্বত্বের গবে অপব্যয় 
ও ধন-সম্পদের অনিষ্ট করে তাহারা ভ্রষ্ট এবং পবংসের সন্মখীন। 

He 
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“যাহার! বুদ্ধিহীন বোকা তাহাদের হাতে ধন-সম্পদ দিও না”। (৪ পাঃ ১২ রুঃ) 

কোরআন শরীফের এই আদেশেরও তাৎপৰ্য্য ইহাই যে, ধন-সম্পদকে অনিষ্ঠতা হইতে 
রক্ষা করা অবশ্যকঃ তাই উল্লিখিত আদেশ বলবৎ করা হইয়াছে । এমনকি ধন-সম্পদকে 
শনিষ্টতার হাত হইতে রক্ষা করার প্রয়োজন বোধে শরীয়তে একটি বিশেষ বিধান রাখা 
হইয়াছে যেঃ কোন ব্যক্তি বুদ্ধিহীনতা বা কু-বুদ্ধির দরুন ধন-সম্পর্দের অপব্যয়ী ও অনিষ্টকারী 
প্রমাণিত হইলে সে প্রান্ত বয়স্ক হওয়া সত্বেও সরকার কতুকি তাহার নিজ ধন সম্পদের উপর 
ইচ্ছানীন ক্ষমতা খর্ব করিয়া তাহার উপর নিষেধাজ্ঞা বলবৎ করা হইবে । এমনকি যদি 
কোন ব্যক্তি এ পর্যায়ের অনিষ্টকারী ন! হয়, বরং ক্রয়-ধিক্রয়ে ঠকিয়া যাওয়ার মত 
জ্ঞান-বুদ্ধির অভাবী হয় তাহার জন্যও কোন বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বিত হইতে পারে। 
যেমন নিয়ে বণিত হাদীছের ঘটনা । 

১১৬৬। হাদীছ $--আবছল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, এক ব্যক্তি রসুলুল্লাহ 
ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট নিজের বিষয়ে এই অভিযোগ করিল যে, সে 
( লেন-দেনে ও কাভ-কারবারে ) ঠকিয়! যায়। (কারণ, তাহার বুদ্ধি-বিবেচনা ও অভিজ্ঞতা 
পুবই কম, এমনকি তাহার আত্মীয়-ত্বজনগণও নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের 
নিকট তাহার প্রতি ক্রয়-বিক্রয়ে নিষেধাজ্ঞা প্রবর্তনের সুপারিশ জানাইল । নবী ছাল্লাল্লাহু 
আলাইহে অসাল্লাম তাহাকে ডাকিয়। ক্রয়-বিক্রয় হইতে বিরত থাকার পরামর্শ দিলেন; সে 
আরজ করিল, আমি ক্রয়-বিক্রয় হইতে ক্ষান্ত থাকিতে পারি না৷) তথশ রলুলুল্লাহ ছেটে 
তাহাকে ও ব্যবস্থা শিক্ষা দিলেন যে, যখন তুমি কোন ক্রয়-বিক্রয়ের কথাবাত৭ বলিনে, 
তখন ইহাও বলিয়া! দিও-“ঠকাইবার কাধ্য করিবেন না” (আমার অধিকার থাকিবে এই 
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ক্রয়-বিক্ৰয়কে বাতিল করার)! হযরত (দঃ) বলিলেন, তুমি এই বলিয়া দিলে ক্রয়-বিক্রয় 
সাব্যস্তের পরও তিন দিন পর্য)স্ত তোমার অধিকার বাকি থাকিবে। (তুমি এই ক্রয়-বিক্রয় 
ভঙ্গ করিতে পারিবে ।) সেমতে এ ব্যক্তি এইরূপ বলিয়া থাকিত। .. 
ব্যাখ্যা £ নিজের ধনেরও অপচয়. বা ক্ষতি সাধন শরীয়তে নিষিদ্ধ । অনিচ্ছাকৃত 
ঠকের ক্ষতি হইতেও বীচিবার ব্যবস্থা করা আবশ্যক । ঠকের ক্ষতি হইতে রক্ষার জন্য 
সরকার বুদ্ধিহীন ব্যক্তির ক্রয়-বি্রয়ের ক্ষমতা রহিত করিতে পারে । 
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অর্থ--মুগির! ইবনে শোবা (রাঃ) হইতে বণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে 
অসাপ্লাম বলিয়াছেন, তোমরা ভালরূপে জ্ঞাত থাকিও, আল্লাহ তায়াল| তোমাদের উপর 
তিনটি কাধ্য হারাম করিয়া দিয়াছেন_-৫১) মাতার না-ফরমানি করা, (২) মেয়ে হইলে 
উহাকে ভীবিভাবস্থায় মাটিতে পুতিয়া দেওয়া, (৩) (ক্বপণতা, ও লালসা বশে) নিজে 
(কর্তব্য কান্দে ব্যয় করা বা দান করা হইতে) বিরত থাকিয়া অন লোকদের নিকট হইতে 
ওয়াসিল করায় তৎপর থাকা ৷ এতন্তি্ন তিনটি কার্য্যকে আল্লাহ তায়ালা তোমাদের পক্ষে 
নাপছন্দ করিয়াছেন--(১) অযথা তর্ক-বিতর্ক বা ভিত্তিহীন কথায় লিপ্ত হওয়া (২) বিশেষ 
প্রয়োজন ব্যতিরেকে অন্যের নিকট হাত পাতা ও ভিক্ষায় লিপ্ত হওয়া]! বা অধিক প্রশ্নের 
অবতারণা করা (৩) ধনের অপচধ করা। 
ব্যাখ্যা £_মাতা-পিত। উভয়ের নাফরমানিই আল্লাহ তায়ালার ক্রোধ ও অসপ্তষ্টির 
কারণ । নারী জাতির দুর্বলতা দৃষ্টে মাতা সম্পর্কে সতর্ক করার আবশ্যকতা অধিক। 
এতপ্ডিন্স মাতা সন্তানের উপর অধিক হকদার । এক হাদীছে বর্ণিত আছে, এক ব্যক্তি 
হযরত রনুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসালামের নিকট প্রিজ্ঞাসা করিল, আমার 
সদ্যবহারের সর্বাধিক হকদার ও অধিকারী কে? হযরত, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম 
বলিলেন, তোমার মা। প্রশ্নকারী পুনঃ জিজ্ঞাস! করিল; অতঃপর? হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু 
আলাইহে অসাল্লাম এবারও বলিলেন, তোমার মা! প্রশ্নকারী পুনঃ জিজ্ঞাসা করিল, অতঃপর ? 
এইবারও হযরত নী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিলেন, তোমার মা। প্রশ্নকারী পুনরায় 
জিজ্ঞাসা করিল, অতঃপর 1 এইবার হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসালাশ বলিলেন, 
অতঃপর তোমার পিতা এবং অতঃপর তোমার আত্মীয়-স্বজন 
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কতিপয় পরিচ্ছেদের বিষয়াবলী 


ভ ক্রেতার নিকট ক্রয়ের মূল্য নাই বা উপস্থিত নাই সে ক্ষেত্রেও (বাকি মুল্যে) 
ক্রয়-বিক্রয় শুদ্ধ হইবে (৩২১ পুঃ)। অর্থাৎ বিক্রেতার নিকট বিক্রয় বস্তু না থাকিলে 
তাহার জন্য উহ! বিক্রি করা জায়েয নহে--পুর্বে বলা হইয়াছে; ক্রেতার ক্ষেত্রে সেরূপ 
নহে। প্র খাতককে তাগাদা করিতে শালীনতা ও কোমলতা রক্ষা করিবে (এ)। 
@ ধার বা ক পরিশোধ করিতে ধারে গৃহিত বস্তু অপেক্ষা উত্তম বস্তু দেওয়া জায়েয (৩২২পৃঃ)। 
কিন্ত ধার গ্রহণে উত্তমটি ছার! পরিশোধের শত' করা "হারাম এবং সেই শত” পালনীয় 
হইবে না । তদ্রুপ সংখ্যায় বা মাপে ধারের পরিমাণ অপেক্ষা বেশী দেওয়া-লওয়াও জায়েয 
নহে, যদিও শর্ত ব্যতিরেকে হয়। ধারে গৃহিত বস্তু জাতীয় বস্তুর দ্বারা ধার পরিশোধ 
করিতে নিদ্ধীরিত সংখ্যা বা পরিমাপে না দিয়া আন্দাজ ও অনুমানের উপর দেওয়া 
হইলে তাহাও জায়েয হইবে .না; কারণ, সে ক্ষেত্রে বেশী হওয়ার আশঙ্কা আছে এবং 
এরূপ ক্ষেত্রে কিছুমাত্র পরিমাণ বেশী হইলে পরিশোধকারীর স্বেচ্ছায় হইলেও তাহা সুদরূপে 
হারাম গণ্য হইবে। অবশ্য যদি পরিশোধীয় বস্তুর পরিমাণ নিশ্চিতরূপে মূল খণের 
পরিমাণ অপেক্ষা কম হয় এবং পাওনাদার ব্যক্তি এ পরিমাণ গ্রহণ করিয়! বাকিটা মাফ 
করিয়া দেওয়ারূপে গ্রহণ করে তবে তাহা জায়েয হইবে । (৩২২ পৃঃ 1 কতছুলবারী, ৫--২৬)। 
@ ধণ পরিশোধ বা উহার ব্যবস্থা বাতিরেকে মৃত্যু হইলে তাহার জানাযার নামায পড়া 
কিরূপ ? (৩২৩ পৃঃ)! ইসলামী রা প্রতিষ্ঠিত হইয়া বাইতুল-মালের ব্যবস্থা প্রবর্তনের পুবে 
এরূপ বাক্তির জানাযার নামায নবী (দঃ) নিজে পড়িতে চাহিতেন না; অন্য লোকদেরকে পড়ার 
আদেশ করিতেন। ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর এরূপ অভাবী ব্যক্তি যে হক্তহও অবস্থায় খণ 
রাখিয়া মারা যাইবে তাহার খণ পরিশোধের দায়িত্ব রাষ্ট্রের উপর ন্যস্ত কর! হয় এবং 
নবী (দঃ) এরূপ ব্যক্তির জানাযা নিজেও পড়েন। উক্ত স্ুত্রেই বতমানে যখন ইসলামী 
রাষ্ট্রের উক্ত ব্যবস্থা প্রচলিত নাই সে ক্ষেত্রে অপরিশোধীয় খণী, ব্যক্তির জানাযার নামায 
গণ্যমান্য বিশিষ্ট আলেম ব্যক্তিকে ন! পড়ার পরামর্শ দেওয়া] হইয়াছে, যেন খণের প্রতি 
লোকের ভয় থাকে । ভ বিলঘিত নিদিষ্ট তারিখে আদায়ের কথার উপর ধার-কজ” গ্রহণ করা 
জায়েয । অর্থাৎ উভয় পক্ষের একই জাতীয় বস্তুর ক্রয়-বিক্রুয়ের স্যার সাধারণ বিনিময় ক্ষেত্রে 
উভয় দিকে সমপরিমাণ হইয়াও একদিক বাকি থাকিলে সেই বিনিময় অশুদ্ধ হারাম গণ্য হয়। 
ধার-কজের ক্ষেত্রেও এক প্রকার বিনিময়ই হয় এবং উভয় পক্ষে একই জাতীয় বস্তু হইয়া 
থাকে এতদসত্বেও একদিকে নগদ অপরদিকে বাকি-ইহা জায়েষ। ইবনে ওমর (রাঃ) 
বলিয়াছেন, ধার-কজে” একই জাতীয় বস্তুর বিনিময় হয় এবং কর্জ দেওয়ার দিকে নগদ 
আর পরিশোধের দিকে বিলন্দে দেওয়া সাব্যস্ত হয়__ইহা শুধু ধার-কজ্ে জায়েয । এমনকি 
পরিশোধের পক্ষ হইতে যদি গৃহিত বস্তু অপেক্ষ। উত্তম বস্তু দেওয়। হয় তাহা দ্রায়েয, 
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যদি উত্তম দেওয়ার শর্ত না থাকে। প্রকাশ থাকে যে, সংখ্যায় বা মাপে সমান রাখিয়া 
শুধু গুণের হিসাবে উত্তম হওয়ায় দোয নাই, কিন্তু একই জাতীয় বস্তুর দ্বার! কর্জ 
পরিশোধে সংখ্যায় বা মাপে বেশী দিলে শর্ত ছাড়াও তাহা জায়েয হইবে না। 

 মছআলাহু ধার-কর্জের মধ্যে পরিশোধের নির্ধারিত তারিখ অধিকাংশ ইমামগণের 
মতে উভয়ের জন্য আইনগতভাবে বাধ্যতামূলক ৷ হানাফী মজহাব মতে ধারদাতার স্বীকৃতির 
সহিত হইলেও পরিশোধের নির্ধারিত তারিখ ধারদাতার জন্য বাধ্যতামূলক হয় না। অর্থাৎ 
ধারদাতা এ তারিখের পূর্বেও আইনগতরূপে পরিশোধের দাবী করিতে পারে। অবশ্য 
তাহার শ্বীকৃতিতে তারিখ নির্ধারিত হইলে উহ! তাহার ওয়াদা ও অঙ্গীকারতুক্ত 
হইবে এবং ওয়াদা-অঙ্গীকার ভঙ্গ করিলে তাহার গোনাহ হইবে, কিন্ত ওয়াদা-অঙ্গীকার 
আইনের আওতায় আসে না; যেমন এক ব্যক্তি কাহারও নিকট অঙ্গীকার করিয়াছে, 
আমি তোমাকে একশত টাকা দ্বারা সাহায্য করিব; পরে যদি সে তাহার অঙ্গীকার 
রক্ষা না করে সেই অন্য তাহার বিরুদ্ধে আইনের আশ্রয় নেওয়া চলিবে না। পক্ষান্তরে 
যদি কেহ কোন বস্তু বাকি ক্রয় করে; ক্রয়-বিক্রয় উভয়ের স'য়তিতে এইরূপে সাব্যস্ত 
হইয়াছে যে, মূল্য দশ দিন পরে আদায় করা হইবে-সে ক্ষেত্রে নিদ্ধারিত সময় উভয় 
পক্ষের উপর বাধ্যতামূলক হইবে৷ অর্থাৎ বিক্রেতা সেই নিদ্ধারিত দিন আসিবার পুর্বে 
মূল্যের দাবী করিলে তাহার দাবী আইনত:ও অগ্রাহ্য হইবে (৩২৪ পৃঃ )। ছুট খণগ্রত 
ব্যক্তি যদি অসমর্থ হয় সে ক্ষেত্রে খণের অংশবিশেষ ছাড়িয়া দেওয়ার জন্য খশদাতার নিকট 
সুপারিশ করা সন্ত । (৩২৪ পৃঃ)। | 


মামলা-মকন্দম। সম্পর্কে 


কাহারও বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হইলে বিচারক তাহার উপস্থিতি-আদেশ জারি করিতে 
পারেন। কোন অমোসলেম কোন মে।সলমানের বিরুদ্ধে অভিযোগ পেশ করিলে সে 
ক্ষেত্রেও একই রূপে বিচার-ব)বস্থা গ্রহণ করা হইবে। he 

১১৬৮। হাদীছ ৫_ আবু হোরায়র! (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদ! একজন মোসলমান 
ও একজন ইহুদীর মধ্যে বিতর্ক ও বাক-বিতগায় মোসলমান ব্যক্তি কোন বিষয়ের উপর 
এইরূপ শপথ করিল, এ আল্লার শপথ যিনি মোহাম্মদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম )কে সমস্ত 
হৃষ্ট জগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব দান করিয়াছেন । ইছদী ব্যক্তিও তাহার কসমের ক্ষেত্রে বলিয়া উঠিল 
«এ আল্লার শপথ যিনি মুছা! (আলাইহেচ্ছালাম )কে সমগ্র সুষ্ট জগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব 
দান করিয়াছেন । এতশ্রবণে মোসলমান ব্যক্তি ক্রোধাম্িত হইয়া ইহুদী ন্যক্তিকে চপেটাধাত 
করিলেন। ইহুদী ব্যক্তি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট উপস্থিত হইয়া ঘটনা 
ব্যক্ত করতঃ মোসলমান ব্যক্তির নামে অভিযোগ দায়ের করিল--সে সত্য ঘটনাই বয়ান করিল । 
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_ নবী (দঃ) (অভিযুক্ত ব্যক্তিকে ডাকিয়। আনিলেন এবং) বলিলেন, তোমর। আমাকে মুছা (আঃ) 
বা অন্ত কোন নবীর উপর (এইরূপ) প্রাধান্য দিও না (যাহাতে অন্য নবীর প্রতি অবজ্ঞা, 
অশ্রদ্ধা ও ভাছিল্যের ভাব বা বাবহার পরিলক্ষিত হয়। কোন কোন নবী কোন কোন বিশেধতের 
অধিকারী থাকেন। যেমন ইত্রাফিল (আঃ) ফেরেশতার সিঙ্গার এথম ধুকে) সমস্ত 
(জীবিত মৃত ও সমত্ত মৃতের রুহ--_আতগ্র।) বেছ*শ অটৈতন্ত হইয়া যাওয়ার গর (দ্বিতীয় 
যুকের দ্বারা আত্মা সমুহ চেতন্ত লাভ করতঃ আত্ম! ও দেহের সংযোগ স্থাপিত হওয়ার ফলে ) 
যখন সকলে চেতনা লাভ করিবে, তখন আমি হইব সর্বপ্রথম সচেতন ব্যক্তি । কিন্তু প্রথম 
সচেতন হইয়া আমি দেখিতে পাইব, মুছা (আঃ) সচেতন অবস্থায় মহান আরশের কিনার। 
ও পায়! ধরিয়া রহিয়াছেন। জানি না, তিনি আমার পূর্বেই সচেতন হইয়াছেন, কিছ 
(সিঙ্গার প্রথম ফুকের ) অচৈতন্ততা হইতে সক্ষাপ্রাপ্তদের মধ্যে তিনিও একজন ছিলেন । 

ব্যাখ্য। £--বিভিন্ন নবীগণের পরস্পর শ্রেষ্ঠত্বের ব্যবধান একটি অবধারিত বিষয় । স্বপ্নং 
আল্লাহ তায়ালা কোরআন শরীফে বর্ণনা করিয়াছেন--:53 ৮5৩ 785 04৫০১ 0031 5 
“সুলগণের মধ্যে আমি কাউকে কারুর উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করিয়াছি ।” অতঃপর ইহাও নিশ্চিত 
ও অবধারিত যে, প্রথম হইতে শেষ পধ্যন্ত সমস্ত নবীগণের উপর প্রাধান্য ও শ্রেষ্ঠত্বের 
অধিকারী হইলেন, হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা ছাল্লাল্লাছ আলাইছে অসাল্লাম। এমনকি 
সর্বসম্মতরূপে তিনি =. 1১ সাইয়ে-ছল আনিয়া “সমস্ত নবীগণের সরদার ও 
প্রধান?” ৩৯০০)1 ১৪ সাইয়ে-ছুল মোরসালীন «সমস্ত রস্ুূলগণের সরদার বা প্রধান” 
উপাধিতে ভুধষিত। তাই অন্যান্য যে কোন নবীর উপর তাহাকে প্রাধান্য দান করায় 
কোনরূপ বাধ। বিদ্লের অবকাশ থাকিতে পারেনা । তবে আলোচ্য হাদীছের নিষেধাজ্ঞার 
তাংপধ্য এই যে, কোন নবী আলাইহেচ্ছালামের প্রতি বিন্দুমাত্র অশ্রদ্ধা ও অবজ্ঞার ভাব 
প্রদর্শন করাকে শরীয়ত অনুমোদন করে না। উল্লিখিত ঘটনায় রসুলুল্লাহ (দঃ) উক্ত 
[হাবীকে এই বিষয়ই সতর্ক করিয়াছিলেন যে, তোমার ভাৰভঙ্গি ও ব্যবহারে নুছা আলাইহে- 
চ্ছালামের প্রতি অশ্রদ্ধা ও তবজ্ঞার ভাব পরিলক্ষিত হয়ঃ ইহা নিষিদ্ধ । 


সমুদয় সুষ্ট জগতের ধ্বংস সাধনকালে ইশ্রাফিল (আঃ) ফেরেন্তার সিঙ্গার প্রথম ফুকে 
অচৈতন্যতা সম্পর্কে কোরআন শরীফে এইরূপ উল্লেখ আছে-_ 


ATA তা tls Ae পালা ELE 


টড F 
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_ «সিঙ্গায় ফুক দেওয়। রে যদ্দরুন আকাশ সমূহে অবস্থিত এবং তুপৃষ্ঠের সকল প্রাণী 
অঠৈতগ্য হইয়া! পড়িবে, অবশ্য যাহাদের সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছা হইবে তাহারা 
রী অচৈতন্যতা হইতে রক্ষা পাইবেন ।” (২৪ পাঃ ৪ রঃ) 
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এই রক্ষা প্রাপ্তগণ হইলেন মহান আরশের বাহক ফেরেশতাগণ ৷ মুগ আলাইহে- 
চ্ছালামও তাহাদের হ্কার রক্ষাগরাপ্ত হইয়াছেন না-কি উহার সম্ভাবনা সম্পর্কেই রসুলুল্লাহ 
ছাল্লাল্লাছ আলাইহে অসাল্লাম এখানে উল্লেখ করিয়াছেন। কোন কোন রেওয়ায়েতে 
উল্লিখিত সম্ভাবনার কারণও বর্ণিত হইয়াছে যে, 'বুছা (আঃ) যখন আল্লাহ তায়ালার প্রত্যক্ষ 
সাক্ষাৎ কামনা করিয়াছিলেন, তখন আল্লাহু তায়ালা এরূপ নাক্ষাতকে সম্পূর্ণ অসম্ভব 
বলিয়া অভিহিত করতঃ মুছা (আঃ)কে নিকটবর্তী একটি পর্বতের প্রতি দৃষ্টিপাত করার 
আদেশ. করিলেন এবং সেই পর্বতের উপর আল্লাহ তায়ালার নূরের দ্যাতি ও ঝলকের 
কিঞ্চিৎ উদ্ভব হইলে, সঙ্গে সঙ্গে এ পর্বত ভক্দীভূত চূর্ণ-বিচুর্ণ হইয়া গেল এবং মুছা] (আঃ) 
অচৈতন্য হইয়া ভুপাতিত হইয়া গেছেন। এই ঘটনার বিবরণ কোরআন শরীফের 
বর্ণিত আছে। (৬ পা: ৭ রঃ দ্রষ্টব্য) 

নবী (দঃ) ৰলিরাছেন, উক্ত ঘটনায় মুছা আঃ)-এর টে হওয়ার বিনিময়ে হয়ত আল্লাহ 
তাহাকে সিঙ্গা-ফু“কের অচৈতন্যত! মুক্ত রাখিবেন । এ সময় তাহাকে আরশনাহী ফেরেশতা- 
এণের সাথেই রাখিবেন। হাদীছেও উল্লেখ রহিয়াছে, মি আরশের পায়! ধরিয়া আছেন। 

১১৬৯। হাদীছ 2 আবু সায়ীদ খুদরী (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা রসুলুল্লাহ 
ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বসিয়াছিলেন। এমতাবস্থায় এক ইহুদী ব্যক্তি এই অভিযোগ 
নিয়া উপস্থিত হুইল যে, আপনার এক ছাহাবী আমার মুখের উপর টপেটাঘাভ করিয়াছে । 
নবী (দঃ) জিজ্ঞাসা করিলেনঃ কোন্‌ ব্যক্তি? সে বলিল, মদীনাবাসী অমুক ছাহাবী । 
নবী (দঃ) সেই ছাহাবীকে ডাকাইয়া! শানিলেন এবং ছিজ্ঞাস! করিলেন, তুমি কি তাহাকে 
সারিয়াছ? ছাহাবী (শ্বীকার করিলেন এবং বলিলেন, আমি বাজারের ভিতপ্ন দিয়া যাইতে 
ছিলাম; তখন শুনিতে পাইলাম এই ০ ব্যক্তি কোন বিষয়ের উপর (এইরূগে বর 
থাইতেছে «এ আল্লার কসম সিমি দুছ! (আঃ)কে বিশ্বসানবের উপর জেন্টত্ব দিয়াছেন।” 
তখন আমি তাহাকে বলিলাম ছে খ্হী। শোহাশ্মদ ছাল্লাল্লাছু আলাইহে অসাল্লানের 
উপরণড ফি (মুছা (আঃ)কে প্রাদান্ দেওয়া হইয়াছে )1 এবং সঙ্গে সঙ্গে আমি ক্রোধে 
নেশামাল হইয়া তাহাকে চপেটাথাত করিয়াছি | এতচ্ছবণে ননী (দঃ) বলিলেন, 
নবীগণের মধ্যে কাউকে কাউর উপর (এই ধরণের ) প্রাধান্য দিও না (যাহাতে কোন 
নবীর প্রতি অশ্রদ্ধার ভাব পরিলক্ষিত হয় )। 

স্মরণ রাখিও--কেয়ামত তথা মহা প্রলয়ের সময় (সিঙ্গার প্রথম ফুকে সকল প্রাণী 
মৃত্যুমুখে পতিত হইবে এবং) আস্বাসমূহ অটৈভন্ক হইয়া পড়িবে । সিঙ্গার দ্বিতীয় ফু’কে 
সকলে সচেতন হওয়াকালে সনাগ্রে আমিই সচেতন হইব, কিন্তু চৈতন্য লাভের সঙ্গে সঙ্গ 
আমি দেখিতে পাইব, মুছা (আঃ) মহান আরশের একটি খাম জড়াইয়। ধরিয়া রহিয়াছে। 
জানি না--তিনি আমার পূর্বেই সচেতন হইয়াছেন, কিছ্ব। ভাহার পূর্বেকার অচৈতন্ততাকে 
তখনকার অটৈতম্ততার* পরিবর্তে গণ্য করিয়া লওয়ায় তখন তিনি অচৈতনা হুইবেন না । 
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অর্থ--আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রা ছাল্লাল্লাহু আলাইহে 
অসাল্লাম বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি কোন মোসলমানের কোন বস্ত গ্রাস করার জন্য মিথ্যা 
কসম খাইবে সে কেয়ামতের দিন আল্লাহু তায়ালার সম্মুখে এমন অবস্থায় উপস্থিত হইবে 
যে, আল্লাহ তায়ালা তাহার প্রতি ভয়ানক ক্রুদ্ধ ও রাগান্বিত থাকিবেন। 

আশয়াছ (রাঃ) ছাহাবী এই হাদীছ-বর্ণনা শুনিয়! বলিলেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে 
অসাল্লামের এই সতর্ববাণী আমারই এক ঘটনা উপলক্ষে ছিল। 

আমার এবং এক ইহুদী ব্যক্তির মালিকানায় একটি জমিন ছিল। ইহুদী ব্যক্তি পরে 
আমার স্বত্বের অস্বীকার. করিল । আমি এই বিষয়ে নদী ছাল্লাল্লাছু আলাইহে অসাল্লামের 
নিকট অভিযোগ পেশ করিলাম । নবী (দঃ) আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার সাক্ষী 
আছে কি? তোমাকে ছই জন সাক্ষী পেশ করিতে হইবে, নতুবা অপর পক্ষকে কসম 
খাইতে বলা হইবে। আমি আরজ করিলাম, আমার সাক্ষী নাই। তখন তিনি ইহুদী 
ব্যক্তিকে স্বীয় অশ্বীকাক্কক্তির উপর কসম খাইতে আদেশ করিলেন । আমি বলিলাম: 
ইয়। রসুলাল্লাহ ! তাহাকে এই সুযোগ দেওয়া হইলে সে নির্ভয়ে (মিথ্যা! কসম খাইয়। 
বসিবে এবং আমার সম্পত্তি আত্মসাৎ করিবে । আমাদের এই ঘটনা উপলক্ষেই হযরত 
নবী (দঃ) বলিলেন, মে ব্যক্তি মিথ্যা কসম খাইয়া পরের, সম্পত্তি অধিকার করিবে, সে 
কেয়ামতের দিন আল্লাহ তায়ালার সম্মুখে এমন অবস্থায় উপস্থিত হইবে যে; আল্লাহ 
তায়ালা তাহার উপর ভয়ঙ্কর রাগাঘিত হইবেন। | 

হযরতের উক্তির সমর্থনে কোরআন শরীকের এই আয়াতটি নাখেল হইল-_ 
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অর্থ-যাহার। আল্লার নামে মিথ্যা কসম ও অঙ্গীকার করিয়া মূল্যহীন রা কোন 
ধন-সম্পদ হাসিল করিবে পরকালে সুখ-শান্তির লেশমাত্রও তাহাদের ভাগ্যে জুটিবে ন1। 
(তাহাদের প্রতি ক্রোধের দরুণ) আল্লাহ তায়াল। কেয়ামতের দিন তাহাদের সঙ্গে কোন 
মেহেরবানীর কথাই বলিবেন না, তিনি তাহাদের প্রতি নেক দৃষ্টিও করিবেন না, তাহাদের 
ক্ষমাও করিবেন না । ' তাহাদের জন্য ভীষণ কষ্টদায়ক আজাব রহিয়াছে । (.৩ পাঃ ১৩ রঃ) 


চু 
~~ 


চা 
Pd 


(2৬৫ 628 DEI wWwWww.almodina.cdir © 
কতিপয় পরিচ্ছেদের বিষয়াবলী 

@® যৃত্যর পুর্বে কাহাকেও স্বীয় প্রতিনিধি মনোনীত করিয়া গেলে সেই প্রতিনিধি 
মৃত ব্যক্তির পক্ষে দাবী-দাওয়া ইত্যাদি করিতে পারে (৩২৬ পুঃ)। প্র কোন অভিযুক্ত 
বা অপরাবী সম্পর্কে পলায়ন ব! দক্ষ তির আশঙ্কা কর! হইলে তাহাকে আবদ্ধ করার 
ব্যবস্থা করা যায়। আবছুল্লাহু ইবনে আব্বাস (রাঃ) তাহার শাগের্দ একরেমাকে কোরআন 
শরীফ ও শরীয়তের এলম শিক্ষ! দানের জন্য পায়ে বেড়ি লাগাইয়া দিতেন । প্র যাহারা 
কোন গোনাহের কাজে লিপ্ত হয় ব! বিবাদ স্ুষ্টি করে এরূপ লোককে মূরধিব ঘর হইতে 
বহিচ্ছার করিতে পারেন। আবু বকর রাজিয়াল্লাছ তায়ালা আনহুর দৃতুতে তাহার ভগ্নি 
নাজায়েষরূপে বিলাপ করিয়া কশাদিতে আরম্ভ করিলে খলীফা ওমর (রাঃ) তাহাকে ঘর 
হইতে বাহির করিয়া দিলেন (৩২৬ পৃঃ )। ইমাম বোখারীর উদ্দেশ্য এই ইঙ্গিত করা 
হইতে পারে যে, কোন এলাকায় কোন ব্যক্তি বা দল দ্বারা শরীয়ত বিরোধী কার্য্যের 
তৎপরতা স্থপ্টি হইলে বা বগড়া-বিবাদের সৃষ্টি হইলে শাসন কতৃপক্ষ প্রয়োজন বোধে 
ও ব্যক্তি বা দলের প্রতি এ অঞ্চল হইতে দেশান্তরের আদেশ প্রবর্তন ঝরিতে পারে। 
€@ অভিযুক্ত অপরাধীকে আবদ্ধ করার জন্য সরকার হাজতখানা তৈরী করিতে পারে। 
এমনকি মকা! শরীফ যেখানে জংলী পশ্ড- -পক্ষি পর্য্যন্ত আবদ্ধ কর! জায়েয নহে, সেখানেও 
হাঁজতথানা তৈয়ার করা যায়। খলীফা ওমরের নির্দেশে মককা শরীফে হাজতখানার দন্ত একটি 
বাড়ী ক্রয় করা হইয়াছিল। আবহুল্লাহ ইবনে যোবায়ের (রাঃ) তাহার খেলাফত কালে 

মক্কা শরীফে হাজতখানা বানাইয়াছিলেন (৩২৭ পৃঃ)। 


স্বীয় প্রাপ্য ওয়াসিলের তাগাদা করা 

১১৭১। হাদীছ $-_খাব্বাব (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হওয়ার 
পূর্বে আমি একজন কর্মকার ছিলাম । আমার সেই পূর্ব বাবসা সুত্রে আছ ইবনে ওয়ায়েল 
নামক এক ব্যক্তির নিকট আমার কিছু প্রাপ্য ছিল। ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হওয়ার পর 
আমি এ ব্যক্তি্ব নিকট প্বীয় প্রাপ্যের তাগাদা করিতে উপস্থিত হইলাম। এ ব্যক্তি 
আমাকে বলিল, যাবৎ আপনি মোহাম্মদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম )-এর প্রতি সীয় 
স্বীকারোক্তি প্রত্যাহার করতঃ তাহার দল ও ধর্ম: ত্যাগ না করিবেন আমি আপনার খণ 
পরিশোধ করিব না। আমি ক্রোধভরে বলিয়া উঠিলাম, (কেয়ামত পর্য্যন্ত তথ!) তুমি 
মৃত্যুর পর পুনঃ জীবিত হইয়া হাশরের. মাঠে উপস্থিত হওয়া পর্যন্তও আমি মোহা'মদ 
ছাল্লামাহু আলাইহে অসাল্লামের উপর হইতে ঈমান প্রত্যাহার করিব না। এতচ্ছ.বণে 
সে বলিল, আমার পুনঃ জীবিত হওয়। সত্য হইলে আপনি অপেক্ষা করুন--মৃত্যুর পর 
জীবিত হইয়া আমি ধন-জন লাভ করিয়া আপনার খণ পরিশোধ করিব । তাহার এইরূপ 
দপ্ত ও দুরাশাপূর্ণ উক্তির প্রতি তিরছারে এই আয়াত নাষেল হয় - 
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চর লি 


আর্থ--তোমব] এ ব্যক্তির রাশ, se ও আশক্ফালনের প্রতি লক্ষ্য করিয়াছ কি! 
(তাহার আশ ও উক্তি কি আশ্চ্য্যজ্নক ! ) সে আমার ( কোরআনের ) আয়াত সমূহকে 
অস্বীকার করে উপরস্ত সে এই আশা ও আশ্ষালন প্রকাশ করে যে, (পুনঃ জীবিত হওয়ার 
পর কেয়ামতের দিন) আমাকে ধন-জন দান কর] হইবে। সে কি এই সব বিষয় অগ্রিম 
জানিয়া ফেলিয়াছে ব! আল্লাহ তায়ালার নিকট হইতে এই বিষয়ের কোন প্রতিক্রুতি লাভ 
করিয়াছে? (তাহার আশায় ছাই, তাহার দস্তোক্তি ও আক্ষালন সদ ভিত্তিহীন!) তাহার 
এই সব দভোক্তি আমি লিখিয়। রাখিতেছি এবং তাহার আশার বিপরীত আমি তাহার 
জন্য আজাব ও শাস্তি বন্ধিত করিব। . ( পুনজীবনের পর নৃতন ধন-জন লাভ করা ত 
দুরের কথা, তাহার বর্তমান ধন-জনও তাহার থাকিবে না।) তাহার ধন-সম্পদ ও আমার 
(বিবি-বিধানের ) আওতায় আসিয়। যাইবে এবং সে নিঃসঙ্গ একা আমার দরবারে হাজির 
হইতে বাধ্য হইবে৷ (১৬ পাঃ ৮ রঃ) 


পথে পাওয়। বস্তু সম্পর্কে 

১১৭২। হুদীছঃ-_উবাই ইবনে কায়া'ব (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা আমি একটি 
থলিয়া পাইলাম, উহাতে এক শত স্বর্ণ মুদ্রা ছিল । উহার কতব্য সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়ার 
জন্য আমি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট আসিলাম। নবী (দঃ) আমাকে 
উহার সম্পর্কে এক বৎসর পর্ধস্ত ঢোল-শোহরতে প্রচার করার আদেশ করিলেন । আমি 
তাহা করিলাম, কিন্ত মালিকের কোন খোঁজ-খবর পাওয়া গেল না। হযরত (দঃ) আমাকে 
পুনরায় এরূপ আদেশ করিলেন । আমি তাহাই করিলাম, কিন্তু প্রকৃত মালিকের কোন খোজ 
পাইলাম না। তৃতীয় বার আমি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট আসিলাম। 
এইবার নবী (দঃ) বলিলেন, স্বর্ণ-মুদ্রাগুলির সংখ্য! ইত্যাদি সঠিফরূপে নির্ধারিত করিয়! রাখ এবং 
থলিয়াটির সমুদয় গুণাগুণ এমনকি মুখ বীর্দিবার রজ্জণ টি পর্য্যন্ত পূর্ণরূপে স্মরণ রাখ। সদি 
মালিক উপস্থিত হয় (অর্থাৎ কোন দাবীদার যদি প্রাপ্ত বস্তুর সঠিক বিবরণ দেয়) তৰে 
উহা তাহাকে দিয়া দিবে। নতুবা তুমি উহা! খরচ করিতে পার। 


ব্যাখ্য। ২- প্রাপ্ত বস্তুর গুরুত্ব ও যুল্যমান অনুপাতে কম বেশী সময় শোহরত করা! 
আবশ্তকক এবং শোহরত করার স্থান _হাট-বাঞার, সভা-সমিতি, মসজিদের সম্মুখ ইত্যাদি 
জন-সমাবেশের স্থান সমূহ । মালিক সাব্যস্ত হওয়ার জন্য সাক্ষ্য প্রমাণ আবশ্যক ! অবশ্য 
তাহার বিবরণ দৃষ্টে যদি দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে যে, সে-ই প্রকৃত মালিক তরে তাহাকে দেওয়া 
যাইবে । মালিকের খেশজ না পাশুয়া অবস্থায় যদি প্রাপক স্বয়ং দরিদ্র হয় তবে সে-ই 
মালিকের পক্ষ হইতে ছদকা স্বরূপ উহা ভোগ করিতে পারে। , যদি প্রাপক দরিদ্র না 
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হয় তবে মালিকের পক্ষে ছদকার নিয়ঃত করিয়া দরিদ্রকে দান করিবে। ধনী প্রাপক উহ! 
নিজেও খরচ করিতে পারে, কিন্ত ধার বা কর্জরূপে এবং তাহা কাজী তথা ইসলামী 
আইনের জজের অনুমতি গ্রহণে হইতে হইবে (আলমগীরী, ২--৩১৬)। প্রত্যেক 
অবস্থাতেই এ বস্তু খরচ হইয়! যাওয়ার পর মালিক উপস্থিত হইলে ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে। 
এমনকি ছদকা করার ক্ষেত্রে মালিক ছদকায় সম্মত না হইলে মালিককে বিটা দিতে হইবে 
এবং নিজে ছদকার ছওয়ার পাইবে । | . 

'5$৭৩। হাদীছ £_ যায়েদ ইবনে খালেদ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, এক গ্রাম্য বাক্তি 
নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট উপস্থিত হইল এবং পথে-ঘাটে প্রাপ্ত বস্তু 
সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিল। নবী (দঃ) বলিলেন, -বংসরকাল উহার ঢোল-শোহরত কর, 
অতঃপর উহার সমুদয় নিদর্শন ভালরূপে স্মরণ রাখ। যদি দাবীদার উপস্থিত হয় (এবং 
hs দাবী প্রমাণিত হয়) .তবে তাহাকে উহা. প্রদান করিবে। নতুবা তুমি স্বয়ং উহা 

ভাগ করিতে পারিবে। ূ্‌ | 

এঁ ব্যক্তি হারানো ছাগল-বকরি সম্পর্কে জিজ্ঞাস! করিলে হযরত (দঃ) রি উহাকে 
তুমি রক্ষা করিবে বা অন্ত কেহ রক্ষা করিবে, নতুবা বাঘের খোরাক হইবে। ( অর্থাৎ 
উহাকে রক্ষণাবেক্ষণ করা তোমার কতব্য। কারণ উহা ছোট জানোয়ার, উহার হেফাজত 
না করিলে ধ্বংস হওয়ার আশঙ্কা আছে ।) | 

অতঃপর এ ব্যক্তি হারানো উট সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে 
অসাল্লাম অসন্তষ্ঠ হইয়া উঠিলেন, এমনকি তাহার মুখ মণ্ডলের উপর অসন্তষ্টির নিদর্শন 
ফুটিয়া উঠিল | নবী (দঃ) বলিলেন, তোমার সহিত উটের (ন্যায় এত বড় হারানে। জন্তুর ) 
সম্পর্ক কি? (সে তোমার প্রত্যাশী নহে ;) সে নিরাপদে হাটিয়! বেড়াইতে সক্ষম এবং সে 
নিজেই পানি পান করিতে, এমনরি কতেক দিনের পানি স্বীয় অভ্যন্তরে রক্ষিত রাখিতে 
ও গাছের লতা-পাতা খাইয়া বেড়াইতে সক্ষম । তুমি উহাকে আবদ্ধ না রাখিলে সে 
ঘুরিয়া বেড়াইতে থাকিবে এবং তাহার মালিক সহজেই উহার খেজ পাইবে 

ব্যাখ্য। £--নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সোনালী যুগের পরে 'গরু-ঘোড়া, 
উট, ইত্যাদি বড় জানায়ারের ব্যাপারেও ছৃক্ষতিকারী মানুষের দ্বারা ক্ষতির আশঙ্কা বিদ্ধমান 
থাকায় ইমাম আবু হানীফার খজহাবে মালিকের নিখেজ ঝড় জানোয়ারকেও হেফাজত 
করার আদেশ করা হইয়াছে। 

১১৭৪ | হাদীছ 2্"আনাছ (রাঃ) এর বর্ণনা, একদ! নবী (দঃ) পথ a মাটিতে 
পতিত একটি খুরমা দেখিতে পাইয়া বলিলেন, যদি এই খুরমাটি ছদকা-খয়রাতের মাল 
হওয়ার আশঙ্কা না থাকিত তবে আমি নিজেই উহা! খাইতাম। : 
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$১$৭৫। হাদীছ $--আবু হোরায়র! (রাঃ) হইতে বণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে 
অসাল্লাম বলিয়াছেন, কোন কোন সময় আমি বাড়ী আসিয়া বিছানায় এক দুইটি খুমর। 
পতিত দেখি। আমি উহা খাইবার ইচ্ছায় উঠাইয়া লই, কিন্তু পরে উহ! ছদকার বস্তু 
বলিয়া আশঙ্কা হয়, তাই উহা রাখিয়া দেই। | 


ব্যাখ্য! $- নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের জন্য নফল ছদকা-খয়রাতের বস্তু খাওয়াও 
হারাম ছিল। তাই নবী (দঃ) অধিক সতর্কতা অবলম্বত করিতেন। ভগ্ত লোক ধনী 
হইলেও তাহার জন্য নফল দান- খয়রাতের বন্ত হারাম নহে, তাই সকলের জন্য এই 
সতর্কতা প্রয়োজনীয় নহে। 


প্রতিটি বস্তু উহ! যত ছোটই হউক না কেন আল্লাহ তায়ালার নেয়ামত হিসাবে অতি 
বড় এবং আল্লাহ তায়ালার নেয়ামতের কদর করা আশু কর্তব্য। যে কোন নেয়ামতের 
বে-কদরী করা দুর্ভাগ্যের কারণ । কোন বস্ত নষ্ট হওয়ার উপক্রম ছাবস্থায় দেখিলে যাহাতে 
উহার অপচয় না হয় সেই ব্যবস্থা করা আবশ্যক । 


উল্লিখিত হাদীছ দুইটি দ্বার! বোখারী (রঃ) এই মছমালাহ ব্যক্ত করিতে ঢাহিয়াছেন 
যে, পথে ঘাটে এক দুইটি খেল্ুর ইত্যাদি অতি সামান্য বস্তু পতিতাবস্থা পাওয়া গেলে 
উহা কি কর! হইবে? বোখারী শরীফের প্রসিদ্ধ: শরাহ কতনুল-বারী কিতাবে উল্লেখ 
আছে যে, এরূপ সামান্ত ৰস্ত পথে-ঘাটে পাওয়া গেলে অপচয় হইতে রক্ষা করার জদ্ 
উহ! উঠাইয়! লইবে ; স্বয়ং উহা খাইতেও পারিবে । অতঃপর নিয়ে বণিত হাদীছখানাও 
উল্লেখ করিয়াছেন । | 


হাদীছ শরীফে আছে-_নবী পত্নী মাইমুনা রাজিয়াল্লাছু তায়ালা আনহা একদা একটি 
খেজুর পতিতাবস্থায় দেখিতে পাইয়া উহা উঠাইয়া ইহা এবং বলিলেন, কোন বন্দর 
অপচয়কে আল্লাহ তায়ালা পছন্দ করেন না। 


মছআলাঁহ £-পথে ঘাটে যদি এরূপ সামান্য বসন্ত পাওয়। যায় যাহার প্রতি সাধারণতঃ 
মালিকের অপেক্ষা ও দাবী থাকে ন!__ এইরূপ বস্তু পাইলে উহার ঢোল-খোহরত করার 
প্রয়োজন নাই এবং প্রাপক নিজেই উহ! ব্যবহার করিতে পারে ( হেদায়াহ, ফতছল-কাদীর )। 


মছআলাহ 8-নদী-খালে খড়ি ইত্যাদি নগণ্য মুল্যের কান্ড শ্রেণীর বস্ত পাওয়! গেলে 
তাহা প্রত্যেক প্রাপকের জন্যই হালাল গণ্য হইবে, সে উহা বিন! দ্বিধায় ব্যবহার করিতে 
পারিবে । আর যদি উহ! এরূপ মুল্যের হয় যাহার প্রতি মালিকের অপেক্ষা ও দাবী, 
থাকিতে পারে তবে পথে পাওয়া মূল্যমানের বস্তুর মছআালাহভুক্ত হইবে ( শামী, ৩--৪৪৬)। 
অবশ্য যদি উহা মালিকবিহীন হওয়। সাব্যস্ত হয়_যেমন, প্রবল বন্যায়, ভাসমান পাহাড়ী 
অঞ্চল বা খন-জঙ্গলের বস্তু বলিয়া সাব্যত্ত হয় তবে অধিক মূল্যমানের হইলেও প্রত্যেক 
প্রাপকই উহা ব্যবহার করিতে পারিবে ( আলমগীরী ২--৩১৫ )। 
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মছআলাহ $--ঘে স্থানে সাময়িক জনসমাবেশ হয় এবং দুর দুরাস্ত হইতে লোকের 
সমাগম হয়--যেমন, মক্কা শ্বরীফে হজ্জের মৌসুম বা কোন মেলা ইত্যাদি এইরগ স্থানেও 
যদি সমাবেশ সমান্তির পর কোন বস্তু পাওয়া যায় উহারও পুর্ণ ঢোল-শোহরত এবং প্রচার 
অবশ্যই করিতে হইবে (৩২৯)। | | 
_ মছআলাহ ২-পূর্ণ ঢোল-শোহরত করার পর দীর্ঘ দিন এমনকি বৎসরেরও অধিককাল 
পর মালিক উপস্থিত হইলে ( সূল্যবান ) পাওয়া বসন্ত তাহাকে প্রত্যার্পণ করিতে হইবে) 
ব্যয় কর! হইয়া থাকিলে ক্ষতিপূরণ দান করিতে হইবে! (৩২৯ পৃঃ) 

মছআলাহু £-_পাওয়! বস্তু সম্পর্কে যদি দৃঢ় আশঙ্কা হয় যে, উহার হেফাজত না করা 
হইলে বিনষ্ট হইয়া যাইবে বা আত্মসাতকারীর হাতে পড়িবে সে ক্ষেত্রে উহার হেফাজত 
করা ফরজ হইবে (৩২৯ পৃঃ, আলমপীরী, ২৩১৪ )। 


অনুমতি ব্যতিরেকে অপরের পশুর দুগ্ধ দোহাইবে ন। 

১১৭৬। হাদীছ £--আবছল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হইতে বণিত আছে, রসুলুল্লাহ ছাল্লালপ।ছ 
আলাইহে অসাল্লাম এরূপ নিযেধাজ্ঞা দারী করিয়াছেন যে, অনুমতি ব্যতিরেকে কেহ 
কাহারও পশুর দুগ্ধ দোহাইয়! আনিবে না। হযরত (দঃ) (এই নিষেধাজ্ঞার স্বপক্ষে যুক্তি 
প্রদর্শন করতঃ ) বলিয়াছেন, তোমাদের কেহ ইহা ভালবাসিতে পারে কি যে--অষ্য কেহ 
তোমার গৃহে রক্ষিত গোলাজাত ধান-ঢাউল খাগ্যবস্তা গোল! ভাঙ্গিয়া হরফ করিয়া নেয় ? 
(তাহা কখনও নহে) তদ্রপ মানুষের পশুসমূহের স্তন তাহাদের দুগ্ধ-ভাণ্ডার স্বরূপ । 
তাই তাহাদের অনুমতি বাতিরেকে উহা হইতে দুগ্ধ বাহির করিয়া আনিনে না। 

মছআলাহ 2-যদি কোন দেশে এরাপ মহাগুভবতা প্রচলিত থাকে যে, তাহাদের পশ্ড- 
পাল হইতে পথিকের জন্য প্রয়োজনে দুধ দোহাইবার অনুমতি আছে-_সে ক্ষেত্রে পথিক 
সেই সুযোগ গ্রহণ করিতে পারে (৩২৯ পৃঃ)। | 

অন্যায় অভ্যাচার ও অবিচারের পরিণতি 

সর্বাধিক বড় অন্যায় ও অবিচার হইল স্বীয় প্রভু হুষ্টিকত বা তাহার প্রতিনিধি রসুল 
ও ভাহার বাণী ও আহ্বানকে অবজ্ঞা করা। তাই উহার পরিণতিও ভয়াবহ । 

আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন-- 
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অর্থ-- তোমরা কখনও এই মা করিও না যে, আল্লাহ তায়ালা! রি অগ্ঠায়কারীদের 
কার্যকলাপের প্রতি লক্ষ্য রাখেন না। (তিনি তাহাদের সমুদয় কাম্য নিরীক্ষণ করিয়া 


্‌ ৩৮৮ ৫2 ৮/৮28- ঘটল wWww.almodina.com 


থাকেন, কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে সঙ্গে সঙ্গে শান্তি বিধান না করিয়া) তাহাদের পূর্ণ শাস্তি 
একমাত্র এ দিন পর্য্যন্ত মূলতবী রাখিয়া থাকেন যেই দিন (ভয়ঙ্কর অবস্থা দৃষ্টে) সকলের 
' চক্ষু উলটিয়া যাইবে । সকলেই (আতঙ্কগ্রস্ত হইয়!) মাথা উচু করিয়া তাকাইয়া থাকিবে; 
কেহই চোখের পাতা মারিবে না এবং সকলেই ভীত, নিরাশ এবং ছ'শ-হার! হইবে। 
(ছে আমার রসুল!) আপনি বিশ্ববাসীকে ভীষণ আজাব হইতে সতর্ক করিয়া দিন। 
যেই দিন এ আজাব উপস্থিত হইবে সেই. দিন পাপিষ্ঠ অন্ায়কারীরা এই বলিয়া আর্তনাদ 
করিবে, হে পরওয়ারদেগার ! আমাদিগকে পুনঃ কিছু সময়ের সুযোগ দান করুন; এইবার 
আমরা আপনার আহ্বানে সাড়। দিব এবং আপনার প্রেরিত রন্থুলগণের অনুসারী হইব । 

(আল্লাহ তায়ালা তিরস্কার পূর্বক তাহাদিগকে বলিবেন, ) তোমরা শপথ করিয়া বলিয়া 
থাকিতে নয় ফি যে, তোমাদের ইহজগৎ ত্যাগ করিতে হইবে না? অথচ তোমরা পূর্ববর্তী 
পাপিষ্ঠ অন্ায়কারীদের পরিত্যক্ত জগতে বসবাস করিয়াছ এবং ইহাও ভালরাগে জ্ঞাত ছিলে 
যে, আমি সেই সব অন্থায়কারীদের প্রতি কিরূপ ব্যবস্থা! অবলম্বন করিয়াছিলাম। তোমাদের 
সম্মুখে দৃষ্টান্তকারে সেই সব পাপিষ্টদের বছ ঘটনার উল্লেখও কর! হইয়াছিল। সেই 
সর পাপিষ্ঠ অন্তায়কারীরা (আল্লার দিনের বিরুদ্ধে) কত রকমের যড়্যন্ত্র ও দ্বরভিসদ্ধি 
করিয়াছিল! বস্তুতঃ তাহাদের ছরভিসদ্দিগুলি পাহাড় পর্বত নিশ্চিহৃকাদী তুল্য ছিল, 
(কিন্তু তাহাদের সে সব ছরভিসদ্ধি আল্লাহ তায়ালার অজ্ঞাত ছিল না; তিনি এ সবকে ব্যর্থ 
করিয়।, দিয়া ছিলেন।) তোমরা. ভাবিও নাঃ আল্লাহ তায়ালা দ্বীয় রন্ুলগণকে প্রদত্ত 
অঙ্গীকার রক্ষা করিবেন না, (নিশ্চয় তিনি অঙ্গীকার রক্ষ। করিবেন।) আল্লাহ তায়াল। 
সর্বশক্তিমান প্রতিশোধ এহণকারী । 

সকলে এ দিনকে শ্মরণ কর, যেই দিন এই আসমান-জমিন, ধ্বংস হইয়। উহার স্থলে 
ভিন্ন আসমান-মিন স্ষ্টি হইবে এবং সকলেই হিসাব-নিকাশের জন্য পরাঞমশালী এক 
আল্লার সন্মুখে উপস্থিত হইবে। সেই দিন পাপিষ্ঠ অপরাধীদের পা! লৌহ বন্ধনীতে আবদ্ধ 
দেখিতে পাইবে। আলকাতরার ন্যায় পেট্রোল জাতীয় নম্ত দ্বারা তাহাদের সর্দ শরীর 
আবৃত কর! হইবে এবং তাহারা আপাদমস্তক জাহান্নামের অগ্নিতে বেষ্টিত হইবে । সেই 
দিনের অনুষ্ঠান এই উদ্দেশ্যেই হইবে যে, আল্লাহ তায়ালা প্রত্যেককে তাহার কর্মফল দান 
করিবেন। আল্লাহ তায়াল। কতৃক হিসাব নিকাশ সম্পন্ন করিতে বিলম্ব হইবে না। 

বিশ্ববাসীর প্রতি আমার এই ঘোষণ!--তাহা'দিগকে সতর্ক করার উদ্দেশ্যে এবং তাহার। 
যেন মনে-প্রাণে দৃঢ়তার সহিত বুঝিয়া ও গ্রহণ করিয়া নেয় যে, একমাত্র স্বষ্টিকর্ডা আল্লাহ 
তায়ালাই মাবুদ ও উপাস্য এবং বিবেক-বুদ্ধি সম্পন্ন মানব যেন এই সতর্কবাণীকে উপদেশরূপে 
গ্রহণ করিয়া নেয়। (১৩ পাঃ ১৯ রঃ) | | ৮ 
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বেহেশত লাভকারীদের পরস্পর অন্যায়-অবিচার সমুহের 
কর্তন ও পরিশোধের ব্যবস্থা কর! হুইবে 

১১৭৭। হাদিছ £$-আৰু সায়ীদ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন, 
মোমেনগণ দোযখের ( উপরন্থ পুল-ছেরাত অতিত্রম করিয়া ) শেষ প্রান্তে পৌছিলে পর 
অবতরণের পূর্বে তাহাদিগকে অপেক্ষমান রাখ! হইবে । জাগতিক জীবনে তাহাদের পরস্পরের 
শগ্যায়-অবিচারগুলি কর্তন ও পরিশোধের ব্যবস্থা করা হইবে ৷ পরম্পর কর্তনের দ্বার! যথন 
প্রত্যেকেই পরিছন্ন হইয়। যাইবে তখন তাহাদিগকে বেহেশতে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া 
হইবে। রক্গুলুল্লাহ (দঃ) বলেন, আমি এ আল্লার শপথ করিয়। বলিতেছি, যাহার হস্তে 
মোহাম্মদের প্রাণ--মোমেনগণের প্রত্যেকটি ব্যক্তির নিকট বেছেশতশ্থিত স্বীয় বাড়ী-ঘর 
জাগতিক বাড়ী-ঘর অপেক্ষা অধিক পরিচিত হুইধে। | 


 মোসলমান পরস্পর জুলুম ও অত্যাচার করিতে পারে ন! 
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অর্থ--আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রন্থলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে 
অসাল্লাম বলিয়াছেন, মোসলমানগণ পরস্পর ভাই ভাই। এক মোসলমান অগ্থ মোসলমানের 
উপর অন্যায় অত্যাচার করিতে পারে না, সে তাহাকে শত্রুর দ্বারা আক্রান্ত ও অত্যাচারিত 
অবস্থায়. রক্ষা করার চেষ্টা না করিয়া পারে না। যে ব্যক্তি স্বীয় মোসলমান ভ্রাতার 
প্রয়োজন মিটানোর চেষ্টায় রত হয় আল্লাহ তায়ালা তাহার প্রয়োজন মিটাইয়! থাকেন। 
যে ব্যক্তি মোসলমানের সম্মানহানিক বিষয়বন্ত গোপন রাখিয়া তাহার সম্মান রক্ষা করে 
আল্লাহ তায়ালা কেয়ামতের দিন তাহার সম্মান রক্ষা করিবেন.। | 


মৌসলমান ভ্রাতার সহাব্য বর। 
৯১৭৯ । হাদীছ 2--আবছৃল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাললাছ 


আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, স্বীয় মোসলমান ভ্রাতার সাহায্য করসে তাত্যাচারী হউক 
বা অত্যাচারিত হউক । ছাহাবীগণ আরঙ্গ করিলেন, ইয়া রন্ুলাল্লাহ ! তাহাকে অত্যাচারিত 
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হওয়া অবস্থায় ত সাহায্য করিব, কিন্তু অত্যাচারী, হওয়া অবস্থায় কিরাপে সাহাধা করিব? 
নবী(দঃ) বলিলেন, অত্যাচার করা হইতে বিরত রাখা! এবং বাধা দেওয়াই তাহাকে সাহায্য করা । 

১১৮০। হাদীছ £--আবু নুছ। (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী (দঃ) বলিয়াছেন, মোমেন- 
গণের পরন্পর সম্পর্ক এইরূপ হওয়া চাই যেরাপ একটি দেয়ালের ইটসমূহ ; তাহার! একে 
অন্যের দারা শক্তিশালী হইবে । অত:পর নবী (দঃ) এক হাতের অঙ্গ/লিসমূহ অপর হাতের 
অঙ্গ_লির ভিতর প্রবেশ বরিগ্না দেখাইলেন, (মোসলমানগণ এইরূপে একতার সহিত একে 
অন্যের বলবর্দ্ধক হইয়া থাকিবে ।) : 


অত্যাচারী হইতে প্রতিশোধ গ্রহণ কর! 
আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন- pi i y f £ দির ও 35০1 &)। =? y 


অর্থাৎ খারাব বিষয় (এমনকি কাহারও কোন দোষের কথা দি, হা বাস্তব সত্য হয়) 
প্রকাশ করাতে আল্লাহু তায়ালা নারাজ ও অসন্তুষ্ট হইয়! থাকেন, অবশ্য যদি কেহ কাহারও 
দ্বার] অত্যাচারিত হয়--€ এমতাবস্থায় অত্যাচারীর অত্যাচারকে প্রকাশ করার সম্মতি আছে ) 


আল্লাহ তায়ালা আরও বলিয়াছেন 


ee AS TA AS শী AA 
- ১১০৭৭ ro LB 28011) ৮৫15 
অর্থাং_মোসলমানদের স্বভাব এই যে, তাহারা নিস্পেধিত ও পদদলিত হওয়া অবস্থায় 
বসিয়া থাকে না; অত্যাচারীকে তাহারা সমুচিত জবাব দিয়া থাকে। 
ইব্রাহীম নখরী (রঃ) এই আয়াত সম্পর্কে বলিয়াছেন, মোসলমানগণ অপমান অবলম্বন 
পূর্বক বসিয়া থাকে নাঃ হা-ক্ষমতা, শক্তি ও সামর্থ্যের ক্ষেত্রে ক্ষমাকারী ও বিনয়ী হয়| 


অত্যাচারিত হুইয়াও ক্ষম! করা 
আল্লাহ তায়াল। গর | | 
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A 2 BEI তা পা পাক 


অর্থাৎ তোমরা যে কোন রা প্রকাশ্যে বা অপ্রকাশ্যে কর ( আল্লাহ তায়ালা রি 
প্রতিফল দান করিবেন ।) কিন্বা (প্রকাশ্যে বা অপ্রকাশ্যে ) কাহারও কোন ক্রটি, অন্যায়, 
অত্যাচার ও অপরাধ ক্ষমা কর (উহারও প্রতিদান তোমরা পাইবে । ক্ষমা করা কর্তব্য, 
কারণ) আল্লাহ তায়ালা সর্বশক্তিমান হইয়াও ক্ষমাকারী । J 

এক হাদীছে আছে--এক ব্যক্তি তাহার ক্রীতদাসকে মারিতেছিল, পেছন হইতে রনুলুল্লাহ 
ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম তাহাকে ডাকিয়া বলিলেন, 812 ১৬০ ৬৮5) 581 ০1 
স্মরণ রাখিও-__ক্রীতদাসের উপর তোমার ক্ষমতা অপেক্ষা তোমার উপর আল্লার ক্ষমতা অধিক। 
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এক হাদীছে আছে-- * ১ ৬৯ ৩০ দিক ১1 ১ ৩৭ 1৮৯) 
“আল্লার বান্দাদের প্রতি তুমি দয়ালু হও; আল্লাহ ও তায়াণ। তোমার প্রতি দয়াল হইবেন ৷” 
আল্লাহ তায়ালা আরও বলিয়াছেন-- 


TT 
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জিত প্রতিশোধ সমপরিমাণ গ্রহণ কর! যাইতে পারে বটে কিন্তু যে ব্যক্তি 
ক্ষমা প্রদর্শন করিবে এবং তিক্ততা পরিত্যাগ করতঃ উত্তম সম্পর্ক £ৃষ্টি করিবে তাহার 
এই কার্যের প্রতিদান ও প্রতিফল আল্লাহ তায়ালার নিকট সে অনিবার্ধ্যতঃ লাভ করিবে। 
আল্লাহ তায়ালা অন্তায়কারী অভ্যাচারীর প্রতি সন্ত নহেন। বে ব্যঞ্জি অত্যাচারিত হইয়। 
(সমপরিমাণ) প্রতিশোধ গ্রহণ করে তাহার উপর অভিযোগ প্রবর্তিত হইবে না। অভিযুক্ত 
অপরাধী সাব্যস্ত. হইবে এরূপ ব্যক্তির! যাহার। মামুষের প্রতি অত্যাচার করে এবং জগতের 
বুকে সীম! অতিক্রম করিয়। বেড়ায়-যাহ! করিবার অধিকার তাহার মোটেও নাই; এরূপ 
ব্যক্তিদের জন্য ভীষণ কষ্টদায়ক আজাব নির্ধারিত রহিয়াছে। যে ব্যক্তি ধৈর্ধ্যধারণ করিবে 
এবং অপরের ক্রটি, অপরাধ মার্জনা ও ক্রম! করিবে বস্তুতঃ তাহার এই কাৰ্য্য বিশেষ 
তাৎপধ্যপূর্ণ পরিগণিত হইবে । (৫ পাঃ ৫ সঃ) 

একটি হাদীছে বর্ণিত আছে--হযয়ত নবী ছাল্লা্পাছ আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, 
যে কোন ব্যক্তি অত্যাচারিত হইয়া ক্ষম। প্রদর্শন করিবে আল্লাহ তায়ালা তাহাকে সম্মানিত 
করিবেন ও সাহায্য দান করিবেন । (ফভছল-বারী) . 

| ৷ অত্যাচারের বিষময় ফল 

১১৮১! হাদীছ £- ৯০ ৪১০ | 5০ Jorn 31 gt 
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অর্থ --আবদ্থল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী (দঃ) বলিয়াছেন, (তোমর। 
জুলুম অত্যাচার হইতে সংযমী হও ;) জুলুম-অত্যাচার কেয়ামতের দিন 5 ব্যক্তিকে 
নানা রকম (কঠিন বিপদের ) অন্ধকারে পতিত করিবে। 

মজলুমের বদ-দোয়াকে ভগ্ন কর! 

৯১৮২ । হাদীছ £--ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু পাইছে 
আসাল্লাম মোয়াজ (রাঃ)কে ইয়।মান দেশের শাসনকর্তা নিযুক্ত করিয়া পাঠাইলেন | তাহাকে 
এই আদেশ করিলেন যে, মজলুখের বদ-দোয়া ও অভিশাপকে ভয় ও পরিহার করিয়া 
চলিবে । ( অর্থাৎ কাহারও প্রতি জুলুম করিবে না; কাহারও প্রতি জুলুম করিলে নিশ্চয় 
সে বদ-দোয়া ও অভিশাপ করিবে ।) যঞ্জলুমের বদ-দোয়া সরাসরি আল্লার দরবারে 
পৌছিয়া থাকে । কোন কিছুই উহাকে ঠেক্কাইয়া রাখিতে পারে না। | 
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অন্যের হক মাফ করাইয়। লওয়। 

১১৮৩। হাদীছ $-আবু হোরায়র। (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু 
আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেনঃ যে ব্যক্তির উপর তাহার অন্ত মোসলমান ভাইয়ের 
মানহানি বা অন্ত কোন বস্তু সম্পর্কীয় হক থাকে তাহার কর্তব্য হইবে--ইহজীবনেই উহ 
হইতে ঘুক্তিলাভের ব্যবস্থা করা। তাহার সম্মুখে এমন এক দিন আসিবে যেই দিন কাহারও 
নিকট কোন প্রকার ধন-দৌলত থাকিবে না। যদি তাহার নিকট নেক আমল থাকে তবে 
ও হক অনুপাতে তাহার নেক আমল ছিনাইয়। লওয়! হুইবে। আর যদি তাহার নিকট 
নেক আমল না থাকে তবে হকদারের গোনাহের বোঝা তাহার উপর ঢাপাইয়। দেওয়া হইবে। 


ব্যাখ্যা £- মোসলেম শরীফের এক হাদীছে বর্ণিত আছে, নবী (দঃ) প্রকৃত গরীব ও 
দরিদ্রের ব্যাখ্যা দান করতঃ বলিয়াছেন--আমার উত্মতগণের মধ্যে প্রকৃত গরীব ও দরিদ্র 
এ ব্যক্তি, যে ব্যক্তি কেয়ামতের দিন নামায, রোযা, যাকাৎ ইত্যাদির নানারকম এবাদত- 
বন্দেগী লইয়। উপস্থিত হইবে। কিন্তু সে স্বয়ং উহার ফলাফল ভোগ করার সুযোগ 
মোটেই পাইবে না। বিভিন্ন ব্যক্তি তাহার এবাদং ছিনাইয়া লইয়৷ যাইবে। কাহাকেও 
সে গালি গালাজ করিয়াছিল, কাহাকেও অন্ঠায়ররূপে খুন করিয়াছিল, কাহারও ধন-সম্পদ 
সে আত্মসাৎ করিয়াছিল; . এইসব লোক কেয়ামতের দিন নিজ নিজ হকের ক্ষতিপূরণ 
ওয়াসিল করিতে উপস্থিত হইবে, তখন তাহার মেক আমলসমুহ হইতে তাহাদিগকে 
ক্ষতিপূরণ দান কর! হইবে। যদি সকলের ক্ষতিপুরণ পরিশোধের পূর্বেই তাহার নেক 
আমল সমূহ নিঃশেষ হইয়া যায় তবে অতঃপর হক্দারগণের গোনাহের বোঝা তাহার উপর 
চাপান হুইবে। এইরূপে সে সমুদয় নেক আমল হারাইয়! রিভুহত্তে গোনাছের বোঝা 
লইয়া জাহান্নামে পতিত হইবে । 


মছআ'লাহ 2--কাহারও উপর অন্যের গীবং-শেকায়েত বা নিন্দা ও অপবাদ সম্পর্কীয় 
হক থাকিলে তাহা মাক করাইবার জন্য হন্কদারের নিকট াবপাদের বিবরণ দানে, ক্ষম! প্রার্থনা 
করা আবশ্যক নহে; বিবরণ ব্যতিরেকে অনিরিষ্টরূপে সাধারণভাবে ক্ষমা! করানো যথেষ্ট হইবে। 


মছআলাহ £_এক ব্যক্তির উপর অপর ব্যক্তির ধন-সম্পদের হক তথ! প্রাপ্য আছে। 
প্রথম ব্যক্তি দ্বিতীয় ব্যক্তিকে বলিল, আমার উপর আপনার যত রকম হক বা প্রাপ্য 
তাহা আমাকে মাফ করিয়া দেন-_ছাড়িয়া দেন; দ্বিতীয় ব্যক্তি বলিল, আপনার উপর 
আমার যত হক বা প্রাপ্য আছে সব আমি ছাড়িয়া দিলাম । দ্বিতীয় ব্যক্তি যদি তাহার 
প্রাপ্য ধন-সম্পদ. সম্পর্কে জ্ঞাত ও সচেতন থাকিয়া এরূপ বলিয়া থাকে তবে সবসম্মতরূপে 
দুনিয়া-আখেরাতে প্রথম ব্যক্তি. উক্ত হক হইতে রেহায়ী পাইয়া যাইবে। আর যদি 
দ্বিতীয় ব্যক্তি উহা সম্পর্কে জ্ঞাত না থাকিয়! এরূপ বলিয়! থাকে, তবে শুধু দুনিয়ার 
বিচারে প্রথম ব্যক্তি রেহায়ী পাইবে, আখেরাতের রেহায়ী সম্পর্কে মতভেদ আছে । 
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ইমাম আবু ইউসুফের মতে সে আখেরাতেও রেহায়ী পাইবে-এই মতের উপরই ফতওয়া; 
কিন্ত ইমাম মোহাম্মদের মতে আখেরাতে রেহায়ী পাইবে লা । (আলমগী রী ৪--৩৮৬, কাজীখান) 
মছআলাহ্‌ £--এক ব্যক্তির উপর অপর ব্যক্তির ধন দৌলতের হক বা প্রাপ্য রহিয়াছে 
ছিতীয় ব্যক্তি সে সম্পর্কে মোটামুটি জ্ঞান আছে, কিন্ত পরিমাণ সম্পর্কে সঠিক তথ্য 
জ্ঞাত নহে। এমতাবস্থায় প্রথম ব্যক্তি দ্বিতীয় ব্যক্তিকে বলিয়াছে, আমার নিকট আপনার 
যাহাই প্রাপ্য ব্ুহিয়াছে উহা হইতে আমাকে আপনি রেহায়ী দান করুন। দ্বিতীয় 
ব্যক্তি বলিয়াছে, দুনিয়া আখেরাতে তোমাকে রেহায়ী দিয়া দিলাম। এ ক্ষেত্রে দুনিয়ার 
বিচারে সে সম্পূর্ণ খণ হইতেই মুক্তি পাইবে, কিন্ত আখেরাতে শুধু, এ পরিমাণ খণ 
হইতে নে মুক্তি পাইবে যে পরিমাণ রেহায়ীদাতার ধারণায় প্রাপ্য ছিল; প্রক্কৃত প্রস্তাবে 
যদি তাহার ধারণা অপেক্ষা প্রাপ্যের পরিমাণ অনেক বেশী হয় তবে উহ! প্রকাশ করতঃ 
মুক্তি লাভ না করিলে এ ৰেশী পরিমাণ হইতে রেহায়ী লাভ হইবে না (আলমশীরী ৪--৩৮)। 


মছআলাহ £--এক ব্যক্তির ফোন বস্ত জবরদস্তি মুলক বা গোপন ভাবে অন্তে হস্তগত 
করিয়াছে; অতঃপর এ মালিক ব্যক্তি তাহার সমুদয় হক বা প্রাপ্য হইতে কিম্বা বিশেষ 
ভাবে এ বস্ত হইতেই হপ্তগতকারীকে রেহায়ী দান করিয়াছে--এক্ষেত্রে যদি এ বস্তু পূর্বেই 
ব্যয় বা বিনষ্ট হইয়! গিয়া থাকে তবে উহার ক্ষতিপূরণ দান হইতে সে মুক্তি পাইবে। 
যদি এ বস্তু এখনও বিদ্যমান থাকে তবে উহা মালিককে ফেরত দিতে হইবে; ফেতর না৷ 
দেওয়া পর্য্যন্ত উহ! তাহার হাতে আমানত পরিগণিত হইবে ( আলমগীরী ৪--২৮৭)। 
অবশ্য যদি বিদ্যমান আছে জানিয়াও মালিক দাবী ছাড়িয়া দেয়, তবে তাহা স্বতন্ত্র কথা । 

মছআলাহ £-_যে কোন শ্রেণীর পাওনাদার তাহার প্রাপ্য হইতে খর্ণী ব্যক্তিকে মুক্তিদান 
করিলে সেই মুক্তিদ!ন নাকচ করার ক্ষমতা তাহার থাকে না; সে আর এই এাপ্ের দাবী 
করিতে পারিবে না (৩৩১ পৃঃ এবং কাজীখান )। 

ভউী কেহ তাহার নিজের জিনিষ অপরকে ভোগ করিতে দিল না উহা তাহার জন্য 
হালাল বলিয়া দিল, কিন্তু কোন বিবরণ উল্লেখ করিল না--এরূপ ক্ষেত্রে উপস্থিত কথাবাত৭ 
ও আলোচন! ইত্যাদি দৃষ্টে কোন বিবরণ ও পরিমাণ উদ্দেশ্য বলিয়! সাব্যস্ত হইলে তাহাই 
গৃহিত হইবে । এরূপ কোন কিছু সাব্যত্ত করার শুত্র বিমান না. থাকিলে সচরাচর এয়প 
ক্ষেত্রে যাহা উদ্দেশ্য হখ তাহাই গৃহিত হইবে । ফেকার বেতাৰ হইতে এরূপ কতিপয় নজির 

মছআলাহ 2- এক ব্যক্তি বলিল, আমার মাল তোমার জন্য হালাল । এই ক্ষেত্রে শুধু 
টাকা-পয়সার ব্যাপারে অন্মতি হইবে ; অন্য বিষয়-সম্পদ- যেমন, ফল-ফসল ও পশুপাল 
ইত্যাদির জন্য অন্গমতি হইবে না ( ফতওয়! বজ্জাধিয়1 )। 
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মছআলাহ £$--এক ব্যক্তি বলিল, তোমার অস্ত আমার মাল হইতে খাওয়া, নেওয়! 
এবং দান করা হালাল করিয়া দিলাম এই ক্ষেত্রে তাহার নিজে খাওয়াত সৰসন্মতরূপে 
হালাল; আর নেওয়। ও দান করার অনুমতি সম্পর্কে দ্বিমত রহিয়াছে--ফতওয়। বজ্জাযিয়ায় ই 
এবং কাজীখানে না রহিয়াছে। 


মছআলাহ £--এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে অনুমতি দিল, তুমি আমার বাগানে যাইয়া 
আঙ্গুর নিতে পার। এক্ষেত্রে অনুমতি প্রাপ্ত ব্যক্তি তাহার পেট ভরা পরিমাণ নিতে 
পারিবে; (কাজীথান ) 


জায়গা-জমি অন্যায়রূপে দখল করা 

১১৮৪ । হাদীছ $-_ছায়ীদ ইবনে যায়েদ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ 'ছাল্লাল্লাছ 
আলাইহে 'অসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছিঃ যে ব্যক্তি (অন্যের) ভূমির কিছু অংশও অস্থায় 
রূপে গ্রাস করিবে (কেম়ামতে র দিন ) সাত তবক অমি হইতে সেই পরিমাণ দিমি তাহার 
গলায় ফাদরূপে আবদ্ধ করিয়। দেওয়া হইবে। 

ব্যাখ্যা 2 অন্থান্ত হাদীছে আছে, পরকালে শাস্তিভোগী ব্যক্তিদেরকে বিরাট আকানে 
গঠিত করা হইবে; তাহাদের এক একটি দাত পর্বত সমতুল্য হইবে। 

১১৮৫। হাঁদীছ 2--আপছলাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হইতে বণিত আছে, ননী ছাল্লাল্লাহু 
আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি অন্যায়র্ূপে কাহারও জায়গা" জমিনের কোন অংশ দখল 
করিবে সে কেয়ামতের দিন সাত তবক জমিনের নীচ পর্য্যন্ত ধাসিত হওয়ার শাস্তি ভোগ করিবে। 


অনুমতি লইয়! অন্যের হক ভোগ কর! 

১১৮৬ । হাদীছ 3-_ভাবাল! (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন” এক সময়ে আমর! ইরাকবাসী 
কয়েকজন লোক মদীনা শরীফে অবস্থানরত ছিলাম। ৩খন তথায় দুর্ভিক্ষ দেখা দিল। 
শাসনকভণ আবছুল্লাহু ইবনে যোবায়ের রোঃ) আমাদের জন্য সরকারী সাহায্য ভাণ্ডার হইতে 
খুরম] প্রদান করিয়া থাকিতেন। 

_ ভদাবস্থায় আবছলাহ ইবনে ওখর (রাঃ) ছাহাবী নখনই আমাদের নিকটবতা যাতায়াত 
করিতেন তখনই আঙগাদের নিকট এই হাদীছখানা বর্ণনা করিতেন- রসুলুল্লাহ ছালালাছু 
আলাইহে অসালাম নিষেদ করিয়াছেন, ছুই ব্যক্তি একত্রে খুরসা (ইত্যাদি ) ) খাইতে বসিলে 
একজন একজে দুই ছুইটি খুরমার গ্রাস লইবে না। হীা--যদি অপর বান্তি হইতে অন্থঘতি 
লয় তবে এরূপ করিতে পারিবে। 

১১৮৭ । হাদীছ সা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, মদীনানাসী এক ছাহাদার 
একটি ক্রীতদাস ছিল; খানা পাকাইতে খুব পটু ছিল। একদা তাহার ননিব তাহাকে 
বলিলেন, তুনি পাচজ্জন লোকের উপযোগী খান! তৈয়ার কর। আমি রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাছ 
আলাইহে অসাল্লামকে অন্য চার জন সঙ্গী সহ দাওয়াত করিতে চাই) আমি তাহা” ফণাত 
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রূপ অনুধাবন করিয্নাছি। অতঃপর এ ছাহাবী রসুলুল্লাহ, ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে 
তাহার সঙ্গে আরও চারজন সঙ্গী সহ দাওয়াত করিলেন। এমতাবস্থায় অতিরিক্ত একজন 
তাহাদের সঙ্গী হইল--যাহার দাওয়াত ছিল না। নবী (দঃ) দাওয়াতকারীকে বলিলেন, 
এই ব্যক্তি অতিরিক্ত আমাদের সঙ্গে আসিয়াছে, তাহার জন্ত দাওয়াতে শরীক হওয়ার অন্গুমভি 
আছে কি? এ ছাহাবী বলিলেন, হা-মনহুমতি গাছে। 

বগড়া-বিবানকারী ব্যক্তির পরিণতি, 
আল্লাহ তায়ালা কোরআন শরীফে মোনাকেকদের নিদর্শন উ উল্লেখ bh: ছন যে, তাহারা 
অধিক সগাড়া-বিবাদকারী হইয়া থাকে। 


১১৮৮ হাদীছ, আদেশ (412) হইতে ন্‌ণিত আছে, নবী (দঃ) বলিয়াছেন আল্লাহ 
তায়ালার নিকট সর্বাধিক ঘুণিত এ ব্যক্তি যে অধিক বগল্ডা-বিবাদকারী হ্য়। 

মিথ্যা মোকদ্দগ| করার পরিণতি : 

১১৮৯ হাদীছ £_উদ্মে-হালমা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা রনুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু 

আলাইহে অসাললাম স্বীয় গুহ-দারের নিকট বাদী-বিবাদীর তর্ক-বিতর্কের শব্দ শুনিতে 
পাইলেন। তাহাদের মধ্যে বিচার-মীমাংপার অন্য ) হমনত (দঃ) গৃহ, হইতে বাহিরে আসিয়া 
তাহাদের উভয়কে বলিলেন, ম্মযণ রাণিও- আমি একজন মাহৰ ( আমি আল্লাহ তায়ালার স্যার 
অন্তর্ধামী বা সর্ধচ্ঞ নহি )। বাদী-বিবাদীর নালিশ আমার নিকট উপস্থিত করা হইয়া থাকে । 
অনেক ক্ষেত্রে কোন এক পক্ষ (তাহার দাবী মিথ্যা হওয়।, সত্বেও সে.) বাঙী এবং 
বাক-পটু হওয়ার দরুণ হয় ত আমি তাহার পক্ষেই রায় দান করিতে পারি। 

তোমর! জামিয়া রাখিও, আমি ঘোষণা করিতেছি মে, আমি বদি এরূপে কাহাকেও 
অপরের কোন হক ও সত্ব প্রদান করি তবে তাহাকে বুঝিতে হইবে-আমি. যেন তাহাকে 

জাহান্নামের অগ্নিখণ্ড প্রদান করিলাম । এই বিষয় উপলব্ধি করিনা: সে এ জাহারামের 

অগ্নিখগ্ড গ্রহণ করিবে বা পরিত্যাগ করিবে । 
অন্যায়রূপে আত্মশাৎ্কারীর ধন হইতে ত স্বীয় হক 
ওয়াসিল করার সুযোগ পাইলে? 

১১৯০ । হাদীছ £_আয়েশ। (রা) বর্ণনা করিয়াছেন, এবদ।! আবু সুফিয়ান রাভিয়ালাছু 
তায়ালা আনহুর, জী হেন্দা (রাঃ) রসুলুল্লাহ ছাল্লালাহছু আলাইহে অসাল্লামের নিকট 
উপস্থিত হইয়া আরজ করিলেন, আমি সন্দেহাতীত রূপে বলিতেছি, আমার স্বামী আবু 
সুফিয়ান কুপণ স্বভাবের লোক। তিনি উদারতার সহিত পরিবারব্গের প্রতি খরচ করেন 
না। এমতাবস্থায় ভাহার অজ্ঞাতে আমি ভাহার ধন হইতে ছেলে-মেহেদের “জন্য ব্যয় 
করিলে ভাহাতে' আমার গোনাহ হইবে কি? রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, তুমি ছেলে-মেয়েদের 
প্রয়োজন পরিমাণ খরচ করিলে তাহাতে তোমার গোনাহ হইবে না। 
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১১৯১ | হাদীছ ৫--ওকবা ইবনে আমের (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমরা রসুলুল্লাহ 
ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট এই অভিযোগ জানাইলাম যে, আপনি আমাদিগকে 
দুর দেশে পাঠাইয়া থাকেন, আমরা পরদেশে নিরাশ্রয়র্ূপে স্থানীয় লোকদের অতিথি স্বরূপ 
তাহাদের নিকট উপস্থিত হই, কিন্তু তাহার! এমতাবস্থায় আতিখেয়তার কতব্য পালন করে 
না। রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, এমতাবস্থায় স্থানীয় লোকগণ তোমাদের প্রয়োজনীয় সহায়ত] 
করিলে তোমর] তুষ্ট থাক, ষদি তাহায়া তোমাদের সহায়তা করিতে অন্বীকৃত হয় তবে 
তাহাদের নিকট হইতে আতিথেয়তার হক আদায় করিতে পার । 

ব্যাখ্যা $₹_ উল্লিখিত ব্যবস্থা এই স্থত্রে প্রবতিত হইত যে কোন দেশ বা কোন জাতির 
সঙ্গে চুক্তি বা সন্ধি করাকালীন এইরূপ শত আরোপ করা হইয়া থাকিত যে, মোসলমান 
মোজাহেদগণকে প্রয়োজন ক্ষেত্রে সহায়তা করিতে হইবে। তাই ইহা! একটি আইনগত ও 
হ্যায় সঙ্গত প্রাপ্য হক ছিল। প্রয়োজন স্থলে উহা প্রদানে সকলকে প্রস্তুত ন্বাখার 
উদ্দেশ্যে হুমকি স্বরূপ এই অনুমতি প্রচার করা হইয়াছিল যে, এ আইনগত প্রাপ্য প্রদানে 
গড়িমসি করা হইলে তাহা বাধ্যতামূলক উন্নুল করিয়া লওয়ার বাবস্থ। গ্রহণ কর! যাইবে । 

উল্লিখিত হাদীছে বর্ণিত ব্যবস্থা প্রয়োগের আরও একটি স্থান আছে--কোন ব্যক্তি 
গরদেশে এরূপ নিঃসহায় ও নিরুপায় হইয়া পড়ে যে, স্থানীয় লোকদের সহায়তা ব্যতিরেকে 
উপস্থিত তাহার জীবন বাঁচান অসম্ভব হইয়া পড়ে। সাধারণতঃ পার্বত্য এলাকার কঠিন 
পথে বিচ্ছিন্ন বস্তি সমূহে যাতায়াতে এইরূপ অবস্থার সম্মুখীন হইতে হয়। 

এতন্তি্ন ইসলামের দৃষ্টিতে আতিথেয়তা বিশেষ জরুরী কাৰ্য্য, এমনকি কোন কোন 
আলেম উহাকে ওয়াজেব বলিয়াছেন । অগ্তান্ত ইহামগণের মতে সাধারণতঃ উহা ওয়াঙ্দেব 
না হইলেও উহা বিশেষ একটি ছুন্তে-মোয়াকাদাহ । তাই উহার প্রতি বিশেষ তাকিদ 
প্রয়োগ উদ্দেশ্যে এইরূপ ধলা হইয়াছে। 

এক হাদীছে বর্ণিত আছে রন্ুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ এবং পরকালের 
প্রতি ঈমান. রাখে, তাহার কঙব্য হইঠে অতিথির সেবা করা। 

অন্ত এক হাদীছে বর্ণিত আছে, কোন ব্যক্তির গৃহে তাহার অতিথি অনাহারে রাজি 
সাপন করিলে অন্ক মোসলমানগণের কর্তব্য হইবে এ ব্যক্তির ধন-সম্পদ হইতে অতিথির 
হক ওয়াসিল করিয়া দেওয়া । 

অবশ্য কতিপয় হাদীছ দার] ইহাও প্রমাণিত আছে যে, অতিথির হক-শুধু মাত 
এক দিন এক রাত্র বিশেষরূপে তাহার সেবা করা। আয অতিরিক্ত দুই দিন সাধারণ 
রূপে আহার যোগান। অতঃপর আতিথেয়তা থাকিবে না, বরং দাল-খয়রাত ও ছদফ। 
প্রদান স্বরূপ গণ্য হইবে। ্‌ | | 

বিশেষ দ্রব্য আলোচ্য পরিচ্ছেদের মছআলাহ সম্পর্কে হানাফী মজহাব মতে 
(বিশেষ সতর্কতাবলম্বন স্বরূপ) সাধারণতঃ শর্ত আরোপ করা হইয়াছে যে, শীয় প্রাপ্য 


Ae /27- নেবেন www.almodina.cot? 


বস্তু জাতীয় কোন বস্তু যদি হস্তগত ছয় তবেই উহা! হইতে স্বীয় হন্ক উসুল করিতে 
পারিবে। কিন্ত যদি অন্ত জাতীয় বস্তু হস্তগত হয় তবে সে স্থলে মালিকের সম্মতি 
ব্যতিরেকে স্বীয় হক্কের ধিনিময় রাখিয়া লওয়! জায়েষ হইবে না। কারণ, এই ক্ষেত্রে 
হস্তগত বস্তুর খুল্য নির্ধারণ আবশ্যক হয়, অথচ প্রাপকের এই অধিকার নাই যে, সে 
অন্য মালিকের বস্তর মুল্য নিজ ইচ্ছামতে নিদ্ধীরণ করে। পক্ষান্তরে হস্তগত বস্তু, প্রাপ্য 
বন্ত জাতীয় হইলে সেই ক্ষেত্রে মূল্য নির্ধারণের প্রশ্ন আসে না, তাই উহ! হইতে বীয় 
প্রাপ্য পরিমাণ স্নাথিতে পারিবে । অবশ্য অন্যান্য ইমামগণ এবং হানাফী মজহাবের পরবর্তী 
আলেমদের মতে (মুল্য নিদ্ধারণে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বনে) সব রকম হস্তপত বস্ত 
হইতেই স্বীয় প্রাপ্যের পরিমাণ উসুল করিতে পারিবে ৷ ( ফয়জুলবারী ব্য ) 


প্রতিবেশীর প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন 
:১১৯২। হাদীছ £--আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বণিত আছে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাছ 
আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, এক প্রতিবেশী অপর প্রতিবেশীর দেওয়ালের উপর আবশ্যক 
বোধে আরকাঠ বা কড়িকাঠ ইত্যাদি রাখিতে ঢাহিলে উহাতে বাধা দেওয়া চাই না। 

আবু হোরায়রা (রাঃ) এই হাদীছখান! বর্ণনা করিয়া উপস্থিত আতাগণের মধ্যে এট 
বিক্পপভাব লক্ষ্য করিতে পারায় তাহাদিগকে তিরস্কার করতঃ বলিলেন, আমি তোমাদের 
সম্মুখে নিশ্চয় এই হু হাদীছথানা বর্ণনা করিবই। 

রাস্তা-ঘাটে বসা 


চলাচল পথের ধারে নিঞ্জের জায়গায় বা শি গজ বাড়ীর আঙ্গিনায় হি অনে+ 
দায়িত্ব বহন করিতে হইবে। 


১১৯৩। হাদীছ £_-আাবু সায়ীদ খুদরী (রাঃ) হইতে বদিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাভ 
আলাইহে অসালায বলিয়াছেন, তোমরা রাস্তার কিনারায় বসিও না। ছাহাবীগণ আরজ 
করিলেন (দরিডতার দরুন আমাদের বাড়ী-ঘরে ফোন স্ব্যবস্থা না থাকায়) রাস্তার 
কিনারায় বসা পরিত্যাগ করিতে আমরা অপরাগ ; আমরা পরল্পস্ব এয়োজনীয় কথাবার্তা 
এরূপ স্থানে বসিষাই বলিয়া থাকি। এতচ্ছ..বনে নবী (দঃ) বলিলেন, এমতাবস্থায় যখন 
তোমরা বস তখন রাস্তা ও পথের হক্ক আদায় করিও । ছাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করিলেন, পথের 

হক কিকি? তছুন্তরে নবী (দঃ) বলিলেন, পথের হক এই--(১) স্বীয় দৃষ্টি নিরমুখী ও সংমত 
রাখা, (পথিক নারীদের প্রতি দৃষ্টি দিবে না ।) (২) অপরের কণ্ঠ হয় এইরূপ কাধ্য হইতে 
বিরত থাকা, (৩) সালামের উত্তর দেওয়!, (8) সৎ উপদেশ দান করা ও কু-কাধ্যে বাধা দেওয়া | 

[ এতন্তিয় (৫) পথিককে পথ প্রবর্শন করা? (৬) হাচিদাতার “আলছামছ লিল্লাহে” 
শুনিলে “ইয়ারহামুকারাহ” বলা, (৭) বিপদগ্রস্তকে সাহায্য করা, (৮) পখহারাকে পথ 
বাতলাইয়া দেওয়া, (৯) মঞ্জলুমের সাহায্য করা, (১০) বোবা বহনধাদীর পাহাধা করা 
(১১) আল্লার জেকের অধিক পরিমাণে করা! (ফতভছল-বারী ) ] | 
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“পথ হইতে কঃদায়ক বসন্ত অপসারণ কর! 
"আৰু হোরায়র! রাঃ) নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম হইতে বণনা করিয়াছেন, পথ 
হইতে বদর: বন অপসারণ ফর! দান-খয়রাত bl | 
| লগ A A ৪৮ পারাপার পাপা Pad 
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শর্থ--আধু হোরায়র (রাঃ ) হইতে নৰ্মিত আছে, রস্থধুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম 
বর্ণনা করিয়াছেন, এক ব্যক্তি পথিমধ্যে চলিতেছিল; সে স্টাটাযুক্ত গাছের ডাল! পথিমধ্যে 
দেখি উহা অপসারণ করিয়া দিল। আল্লাহ তায়াল। ভাহ'র এই কাধে অন্ত হইয়। 
তাহার সমস্ত গোনাহ মাফ করিয়া দিলেন । ' ' 


পথের পরিমাপ, | রর 
মছআলংহ ১-কোথ te একটি প্রশস্ত ভু-খণ্ড বসতি বিহীন রহিয়াছে যাহার উপর 
সসাপারণ লোকদের চলাচলের পথও আছে, কিন্তু সেই পথের চিহ্নিত পরিমাপ বিমান 
নাই। উক্ত ভূখণ্ডের উপর উহার মালিকগণ ঘর-বাড়ী তৈরী করিতে চায়। সে ক্ষেত্রে 
সাধারণত: সাত হাত প্রশস্ত পথ রাখিতে হইবে | 


১১৯৫। হাদীছ £-আবু হোরায়রা (রাঃ) বলিয়াছেন, (কোন পথের সংস্কার বা 
আবিচ্ারে ব! নূতন বস্তি. আবাণকালে পথ প্রতিষ্ঠায় এ পথের পার্বস্থিত' লোকদের বিরোধ 
শীমাংসায় গণ রাখিবে, ) নবী ছাল্লাঙ্গাছ আলাইহে অসাল্লাম মতবিরোধের কেত্রে পথের 
পরিমাপ সাত হাত ধার্য করিয়াছেন । 


কাহারও মাল লুট করিয়। ৰা ছিনাইয়া নেওয়া 
নবী (দঃ) বিশেষভাবে জঙ্গীকার গ্রহণ করিতেন লুট না করা সম্পর্কে। এক হাদীছে 
আছে, ঘে ব্যক্তি অন্তের মাল লুট করে সে ঈমানশুষ্য হইয়া যায় । 
১১৯৬। হাদীছ £_আবহুল্লাহ ইবনে য়্যাধীদ (রাঃ) বর্ণন। করিয়াছেন, 'নবী ছাল্লাল্লাহু 
আলাইহে অসাল্লাম কঠোরভাবে নিষেধ করিয়াছেন, লুটপাট করা হইতে এবং কোন জীধকে 
উহার অঙ্গহানী (করিয়া শান্তি দেওয়া হইতে । 


মদের পাত্র ইত্যাদি ভাঙ্গিয়৷ ফেলা 
. সদের 'সটক] ভাঙ্গিয়া ফেলা, মদের মশক ছিডিয়! ফেলা, মূর্তি ভাঙ্গিয়া ফেলা? (শেরেক- 
বেদ্আত কফার্যোর বন্ত যেমন) ক্রুশ ভাঙ্গিয়া ফেলা”. (গান বাছ্ধের মন্ত্র) দোতারা, 
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ছেতার!. ইত্যাদি ভাঙ্গিয়া ফেলা--এই সব বিষয় ইমাম বোখারী (রঃ) উল্লেখ করিয়া উদ্থার 
মছআলাহ সম্পর্কে ইঙ্গিত করিতেছেন 

ছাহাবীপণের- যুগের, খ্যাতনামা কাজী বা বিচারপতি শোরায়হ রহমতুল্লাহ আলাইহে 
একটি রায় এখানে উল্লেখ হইয়াছে যে, দোতারা বা ছেতার] ভাঙ্গিয়। দেওয়ার একটি 
মোকদ্বমায় তিনি আসামীকে বে-কসুর খাল।স দিয়াছিলেন। 

বোখারী শরীফের প্রসিদ্ধ শরাহ “ফতহুল বারী” নামক কিভাবে লিখিয়াছেন থে, 
এখানে ইমাম বোখারী (রঃ) দুইটি হাদীছের প্রতিও ইঙ্গিত করিয়াছেন । 

প্রথম হাদীছটি এই-- মদ হারাম ঘোবিত হইলে পর আবু তালহা (বাঃ) রসুলুল্লাহ 
ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট: উপস্থিত হইয়া. আরজ করিলেন, আমি কতিপয় 
এতিমের পক্ষে ব্যবসার উদ্দেশ্যে মদ ক্রয় করিয়াছিলাম । হযরত (দঃ) বলিলেন, মদ 
ফেলিয়। দাও এবং-মদের টকা ভাঙ্গিয়া ফেল। | 

দ্বিতীয় হাদীছটি এই- মদ হারাম ঘোষিত হইলে. একদা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে 
অসাল্লাম ছুরি হাতে লইয়া বাজারে উপস্থিত হইলেন এবং তথায় সিরিয়া হইতে 8 
কৃত মদের মশকসমূহ' বিদীর্ণ করিয়া দিলেন | j 

১১৯৭। হাদীছ £ -ছালামতবমুল-আকৃওয়। (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, খয়বরের যুদ্ধের 
সময় একদা রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাপ্লাম প্রজ্জলিত অগ্নি দেখিতে পাইয়া জিজ্ঞাসা 
করতঃ জানিতে পারিলেন যে, গৃহপালিত: গাধার গোশত রান্না করা ঘইতেছে। তখন 
হযরত (দঃ) বলিলেন, গোশত ফেলিয়া দাও এবং পাত্র ভাঙ্গিয়া ফেল। এক ব্যক্তি আরজ 
করিল, পাত্র ধৌত করিয়া লইলে চলিবে কি? হযরত (দঃ) বলিলেন, আচ্ছা ধৌত করিয়া লও । 

১১৯৮ । হাদীছ ৫ আফেশ1 (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি স্বীয় ঘরে মাঢাংএর 
সম্মখে লটকাইবার একটি পর্দার..ব্যবস্থা করিলাম, উহ! ছনিযুস্ত ছিল। ' নবী ছাল্লাল্লাহু 
আলাইহে অসাল্লাম উহ! দেখিয়া উহাকে ফারিয়া ফেলিলেন; উহার থু সমুহ দ্বারা 
আয়েশ! (রাঃ) ছইটি বসিবার গদী তৈয়ার করিলেন ।' | | 

| স্বীয় ধন রক্ষার্থে নিহত হইলে ?. | 

১১৯৯ । হাদীছ ৫__আবছলাহ ইবনে আমর (রাঃ) বর্ণন। করিয়াছেন, নবী (দঃ) 
বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি স্বীয় ধন রক্ষায় খুন হইবে সে শহীদ গণ্য হইবে। 

অপরের কোন বত পেয়াল। ভাঙ্গিয়া ফেলিলে ? 

১২০০। হাদীছ £-- আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লালাছু আলাইহে 
অসাল্লাম একদা কোন এক পত্নীর ঘরে ছিলেন, অপর এক পত্রী তাহার হৃত্যের হাতে তথায় 
কিছু খাগ্গবন্ত পাঠাইলেন। যেই পত্নীর ঘরে নবী (দঃ) ছিলেন সেই পরী ব্রাগাধিত 
হইয়া তৃত্যের হাতে আঘাত করিলেন; খান্ধনস্তর গাত্রটি তাহার হাত হইতে পতিত 
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হইয়া ভাঙ্গিয়া গেল। নবী (দঃ) ভগ্ন পাত্রটির খণ্ডগুলি একত্রিত করিয়া উহার: মধ্যে 
পতিত থাগ্বন্ত উঠাইলেন এবং উপস্থিত সকলকে খাইতে বলিলেন এবং ভৃত্যকে অপেক্ষা 
করার আদেশ করিলেন। পানাহার শেষ করিয়া! ভগ্নকারিণী পত্নীর নিকট হইতে একটি 
ভাল পাত্র লইয়া ভূত্যের হাতে দিলেন এবং ভগ্ন পাত্রটি সেই ঘরে রাখিয়া দিলেন। 


কতিপয় পরিচ্ছেদের বিষয়াবলী 

€ কাহারও সঙ্গে বিতর্কে ফাহেশা কথা ও অশ্লীল ভাষা ব্যবহার করা মোনাফেকের 
পরিচয় (৩৩২ পৃঃ)। প ব্যক্তিবিশেষের বা সমাজবিশেধের তৈরী বাংলো» বারান্দা বা 
চাতাঁল ইত্যাদি. যাহা সাধারণতঃ লোকজনের বৈঠকখানারপে তৈরী হয় তথায় মালিকের 
অনুমতি ছাড়া বসা যায়। (৩৩৩ পৃঃ)। € পথেঘাটে এমন কোন বস্তু ফেলা যাহাতে 
পথের কোন ক্ষতি না হয় এবং চলাচলকারীদের জন্য কোন প্রকার কষ্টের বা বিদ্বের 
কারণ না হয়-তাহা জায়েষ (8)। €$ সাধারণ পথের পার্শে কূপ করা জায়েয যদি 
যাতায়াতকারীনের কষ্ট ও ক্ষতির কারণ না হয় (এ)। পথে কষ্টদায়ক জিনিষ থাকিলে 
উহা যাহারই হউক অপসারণ কর! যায় (৩৩৪ পৃঃ)। উচু বা দ্বিতলে তৃতলে কক্ষ বা 
বারান্দা বহিমুর্ণী বা অবহির্মু্খী তৈরী করা (৩৩৪ পৃঃ)। অর্থাৎ নিজ জমিতে এইরূপ 
গৃহ তৈরীর অধিকার আছে, কিন্তু পড়শীর সুবিধা-অস্ুবিধার প্রতি অবশ্যই লক্ষ্য রাখিতে 
হইবে । যথা নিজ ‘বাড়ীর ছাদে চড়িলে যদি পরশীর আন্দরবাড়ী দৃষ্টিগোচর হয় সে 
ক্ষেত্রে পড়শীর অধিকার আছে ছাদে চড়িতে নিষেধ করার--যাবৎ না ছাদে পর্দার বেষ্টনী 
দেওয়া! হয়। আর যদি ছাদ হইতে অপরের আন্দরবাড়ী দৃষ্টিগোচর না হয়, কিন্ত অপর 
ছাদে মানুষ উঠিলে তাহা উচু ছাদ হইতে দেখ] যায় সে ক্ষেত্রে উচু ছাদে চড়িতে 
নিষেধ করার অধিকার নাই ( আলমগীরী, ৫-৪০৮) € মসজিদের সম্মুখে মসজিদের 
সীমার বাহিরে যাতায়াত ও সাধারণ ব্যবহারের জায়গায় মসজিদে আগমনকারী স্বীয় 
যানবাহন বাধিতে পারে (৩৩৫ গৃঃ)। প্র কাহারও দেওয়াল ভাঙ্গিয়া ফেলিলে এরূপ 
দেওয়াল বানাইয়া দিতে হইবে (৩৩৭ পৃঃ) । অর্থাৎ কাহারও কোন বস্তু বিনষ্ট করিলে 
সে ক্ষেত্রে অন্য বস্তুর দ্বারা ভরতক দেওয়া দ্বিতীয় পর্য্যায়ের কথা) প্রথমতঃ এ বস্তুর 
স্থান পুরণ করার চেষ্টাই করিতে হইবে। | 
|০ এপ ৩ 
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